ছায়াপথ । 


উপন্যাসে-_সনাতন ধর্ম প্রসঙ্গ । 
দ্বিতীয় প্রকাশ । 
(তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।) 


ছা প্রণেতা 
শ্রীযুক্ত পু্ণচন্দর গুড প্রশীত। 


অজ্ঞেতে বুঝিতে নারে, বিজ্ঞে লাগে ধন্ধ । 
গুরু কৃপা বিন। নাহি--ইহার সম্বন্ধ | 


কলিকাতা, ১ নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন হইতে. 
শ্ীরাধানাথ মিত্র ছার! প্রকাশিত। 


ভাত্র। ১৩৮। 
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তৃতীয় খণ্ড। 


সম্বন্ধ । 





পারিবেন ররর সংসারের সামানত আপন 
বিপদে যে জীবহুন্দর অন্থিয়.হইতেন--আজ সেই জীবুন্দর. প্রাণ : 
তুল্য ভাই__শিবহুন্নর বিরহেও স্থির-_অবিকম্পিত। যনে মনে -:. 
ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ। কিন্তু সে কল্পনার আত্মসমর্পণে স্থখ নাই__শাস্তি 
নাই-_আত্মবিস্মরণ নাই। তাই মধ্যে মধ্যে দয় যেন সে তরঙ্গে উদ্ধে- 
লিত হইয়া উঠে। উঠিয়াই কিন্তু নিরম্ত হয়--কারণ সন্মুখেই হুর- 
হুন্ারের দিব্য মূর্তিতে সে বেগ আপনিই শমিত হইয়া যায়। 
জীবদান্থর ভাবিতেছেন-_সংসারে ধর্ম ত্রষ্টের ঘোষ, নাই। ধাহারা 
ভুক্তভোগী নহেন--এ ব্যথা ভোগ করেন নাই-ধর্থে ধাহার! অগ্রনর 
হয়েন নাই-_তীহারাই দূর, হইতে দোষ দেখেন। নচেৎ ভুজভোগীত 
বুঝিবেনই_ধাহারা মুক্ত, তাহারাও বুঝেন যে, সংসারের এ কুহক পিছে 
রাখিতে--কত কষ্ট। মায়ার মোহিনী মূর্তি ভুলিতে--কত বেদন| বদয়ে 
লাগে। কারণ তীহার! একফালে ভুক্ত. ভোগী ছিলেন । যাহার যাহা 
ক্ষমতাধীন, তাহাতে তাহার আলস্য দোষের বটে-_কিন্ক যাহার ইচ্ছা 
আছে--বলে কুলাইতেছে না-_তাহাতে তাহার দোষ ক্ষি? 
আবার. তাবিতেছেন--লোফের হিত চিন্তা-_লোকের কে কষ্ট 
বোর-মে কষ্ট নিবারণের চেষ্টা, এ মকল কি ধর্ম নহে? হি হয়. 
যার বারের এ বিল যোছের কেন? ইস বের 
ধর্ম__তাহা বয় হইতে দুর করাও তনোষ 1... .. ১... 
তাবিতে ভাবিতে জীবন্থন্দরের চক্ষে মধ আদিল $. কারণ রা 
স্ন্দর মনে মনে বিচারে কিছুই ছি ্িরিতে পারিকেছেন না : আখ 






৩০৬. ছায়াপথ । 


ইঃ ধন বুবিবে-- নিসা হর্স আর নৈমিত্তিক বর্ধে প্রতেদ কি |" 
_.. খষন সময়ে নটনারায়ণ ্লান মুখে আলিয়! বসিলেন.। নটমাক়ায়ণের? 
ম্লান ছায়া রা নিত "শাল এত 
বিদ্ব রখিডেছি কেন” রঃ 
. মটনারায়ণ নরনারায়ণের গৃহ ত্যাগের নল রতন 
লেন। হরসুন্দর বলিলেন, "তবে বিশেষ অন্সন্ধান ন!. করিয়া তোমার 
এখানে আলা ভাল হয় নাই, কারণ এখানে অনুসন্ধান কে করিবে ?* 
 জট। অনুসন্ধান যাছ। করিবার তাহাত কর! ছইবে এবং তাহার 
ব্যবস্থাও করিয়াছি। আর যদি এই দিকেই আসিয়া থাকে--তবে সে 
. খোজও লওয়া হইবে এবং আপনার সংবাদও পাইব--এই বলিয়া আমিই 
এদিকে আসিলাম। কিন্তু বৃথা অনুসন্ধান, আপনার কি বোধ হয়? 
'হরসুন্দর সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। যোগমার! কিরূপ 
করিতেছেন--তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না । কিন্তু জীবস্থন্দরের চক্ষু 
হইতে জল ঝরিতে লাগিল। এবং হৃদয়ে এরূপ একট! ভাঁবের উদক়্ 
হুইল-_যাহাতে জীবন্ন্দর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। 
জীনুন্দরের এ ভাবে, হরস্থুদারের চক্ষেও জল দেখা দিল। নট- 
নারায়ণের চক্ষে এ পর্যন্ত জল দেখা দেয় নাই-_কিন্তু হরন্ুন্দরের চক্ষে 
তল দেখিয়া! তিনি জার হাদরযেগ শমিত করিতে গারিলেন না। 
_. শ্ছরস্থন্বর বলিলেন, “তাহার কি মহিমা, কাহাকে কোন ব্ূপে আক- 
ধরণ করিতেছেন, দাস জীব তাহা না বুঝিতে পারিয়া অহং ধর্মে তাহাফে 
হাঁয়ায়_ছুঃখ লাঁভ.করে, তাই কীদিতে হয়। আজ সংসারে একটা 
ধর্খ,পথের পথিক হইল, এমন সুখের দিনেও মায়া ঘোরে কাঁদিতে হয়, 
(_ীবের ই্াপে্া দুর্ভাগ্য আর কি আছে।” 
. তখন জীবহুন্রকে বলিলেন, “জীব! জাহাজ 
পি 
রঃ নার বিল, বধ বলেন_ বে একটা! বদনা করি 
১ হর। "তাহার কথা--হে দার যা! তাহা কথ! ধৈ নে--সে 
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আমার মাথার ঠাকুর। গুনিব বলিয়াইত কথ| তুলিখে; হ++যদি তৃষ্ণয় 
ধন কোথাও পাই । তবে ইহাতে দিজ্ঞাসার কথা কিআছে ভাই ! 
নট। গুনাই আমাদের অবস্থা, 'তবে না! বুঝিলে__বুঝিযার জন্য 
। নরনারারণ, সংসারে মুক্তি প্রার্থ হইয়! সংসার ত্যাগ করিল 
রত আমাদের জ্ঞান-কিস্ত বৈষ্ণব কি.এ বৈরাগ্যকে ধর্ম পথের 
থিক মনে করেন? . 
হরসুন্দর অনেকক্ষণ স্থির হুইয়া রহিলেনঃ পরে রি পতুমি কি 
নরনারায়ণকে চিন ? মানুষ বছ বহু জন্মে যে কার্ধ্য সাধন করে--আবার 
এক জন্মেও কৃষ্ণ কপায়--তাহা সাধন করিতে পারে। নিত্য ধর্ম সনা- 
তন- তাহা দুর্লভ । সে দৃষ্টি প্রথমেই কেহলক্ষ করিতে পারে না। কিন্ত 
যাহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা থাকে, সে আর অনিত্য ধর্শে-_অধিক দিন স্থির 
থাকিতে পারে না। অনিত্য ধর্মের অনিত্যত। দেখিয়া! নিত্য ধর্ম অভাবে, 
।'যখন-_সে ধ্ প্রতিও তাহার বৈরাগ্য জন্মিবে-_তখন নিত্য ধর্ম--আব- 
রণ অভাবে আপনিই প্রকাশ হইবে। কারণ জীবের তাহা নিত্য সহচর-_ 
অবিদ্যার আবরণে এখন আবরিত মাত্র। সে প্রকাশে কাহার মুক্তিতে 
আদর জন্মে? মুক্তি আপনি আসিয়া তাহার সহ্চরী হয় মাত্র--সে 
কৃষ্ণ ভিন্ন কাহার মুখ অপেক্ষা করে না। নরনাবায়ণের তাবে বোধ হয়, 
এক দিন নরনারায়ণের গুরু কৃপান্ব__সে নিত্য ধর্মের উদয় হইয়াছিল। 
যে-সে স্বরূপ রারেক ভোগ করিয়াছে--তাহাকে আর মায়া, ছলনায় 
অধিক দিন আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে নভে তোগাবসানের 
'জন্য তাঁহাকে সময় অপেক্ষা করিতে ১০৪ এবং মায়াও নানান়গে 
ভূলাইতে চেষ্টা করিবে ।” 
নট। যদি যায়! ভূলাইতে চা করে-_তবে ভোগ বাসনারত বৃদ্ধি 
হইবে? 
॥ হত্ব। নানিত্য ধর্.সর্ধাতীত, যে.তাহা নর, তোগন করে__ 
মায়ার কোন ভোগে সে অধিক দ্দিন আর ভুলিয়া থাকিতে,পারে না 
তাহার এই নিত্য ধর্মের অনুরাগে, মায়া সত্তা হইয়া তখন তাহাকে স্ব 
নায় হইতে আপনি. রি দেন। এতদিন. নরনারায়ণের ধর্শের 


বধ 





৩৪৮ ছায়াপথ ।. 


জন্য প্রাথ কাছে নাই) আজ ঝাদিয়াছে-ভাই সে গৃছে তিটিতে পারে 
নাইী। যাহার জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে--তাহার কাছে? যাইবার; সন্তাই 
গৃহ ছাড়িয়াছে! কোথায় সে জানে না বলিয়াই-সে বনে গিয়াছে। 
যদ্দি বমে না পায়, আবার তাহাকে ফিরিতে হইবে। মাস্বা তাহাকে 
ভুলাইগ়া ভ করিতে পাঁরিবে না, 

: এই প্রাণ ঝাঁদাই ধর্মপথের পথিক হওয়া--নচেখ যে আছারে বিহারে 
সন আছে--তাহার ধর্মভাব মায়ার খেলা যাত। বনে গমন প্রাথ 
কীদার লক্ষণ না হইলেও--সংসারে অনাশক্কি একটা লক্ষণ 
বটে। কারণ একে আশত্কি-"অন্যে অনাশক্তি_-ইহা সাধারথ 
নিয়ম.। 

তখন অন্দর হইতে কমলাকান্ত বাহিরে আঁদিলেন, বলিলেন, 
“ছ্িনিষপন্জ "গুলি সব গুছাইয়া লওয়! হইয়াছে ত? তোমাদের মেয়ের! 
কন কাজ কর্ম 'করে_-তাহাত দেখিতে পাওয়। ষায় না।” 

.স্র। করে বইকি। না করিলে আমর! কি খাই দ্বাই না, 
সংদার করি, না। আর কি আছে যে গুছাইতে এত বিলম্ব 
হইবে? 

ক... কেন? তোষার একটা জিনিঘ আমি নষ্ট হইতে দ্বিই নাই। 
দেখিয়া ত ? আগুনের ভিতর গিয়া--আমি যব বাছির করিয়া 
আঁনিয়াছি। | 

হুর । ভাত দেখিয়াছি। কেন বল জি খহান 
করিলে? & 

ক লা মার বোগ। আনে ভোময বে রোধ নব 

হু) নকল বেরি উড ৯: সু 

- ক পশাষ আমার, ১০৭. শত টাকা দিক্াছে। খন নট মি পরাণ 
ধরিয়া আহা, রা কিক বি বুজি রহ রানে 
5 

:হ।, আবার রর নশাবীি মির 
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: যদি প্রয়োদন . হর-জগয়া ঘইবে। - এখনত প্রয়োজন 

০ ক. . ঞ 

কঃ কন? লে তো হা দি তোমা 
আপত্তি কি? . 

হ্‌। দন নাডে সন টা এ 

ক। আমি ওই টাকায় তোমার বাড়ী করিব। 

নটনান্বায়ণ। কমলাকাস্তকে বলিলেন, *ন! না ও টাকা থাক । আমি 
মনে করিতেছি--উ'হাঁকে আমি নন্দীগ্রামে লইস্কা যাইব। জীবনুন্দর 
বমিয়া আছে--টাকার এখন অনেক প্রয়োজন ।” 

ক। তোমার মুখ খানি ওরপ বিমর্ষ কেন £ আমি প্রথমে 
আসিয়া তত বুঝিতে পারি নাই--এখন যেন বিশেষ বোধ হইতেছে। 

তখন হ্রস্থন্নপ্নের মুখে কমলাকাত্ত সমস্ত গুনিয়। বড়ই ছুঃখ করিতে 
লাগিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন, “এতক্ষণ অন্ত কথায় ছনেকট! 
ছুখ ভুলিয়াছিলাম-_তাই তখন আপনি মুখ দেখিয়া! বুঝিতে পাঁরেন 
নাই। আবার আপনি সেই কথ! তোলায়, ছঃখ দেখ! দিতেছে 
--তাই এখন বুঝিতেছেন।” 

হয়ন্ুনূর, কমলাকাক্ককে বলিলেন, “তোমার বহির্াটী পড়িয়া. 
আমি থাকায় তোষার কোন কষ্ট হইতেছে না-তখন ও. টাকায় যাড়ী 
তৈয়ারীর কোন প্রয়োজন নাই-_সে কাষ করিও না1” ্‌ 

ক। যাহার স্থবাদে জুবাদ--সেই যখন বাড়ী ত্যাগ--সংসার ত্যাগ 
করিল--তখন নটনাব্রায়ণ বাবু--& আশ! ত্যাগ করুন। আর বিশেষ 
আমরাই-বা। হ্রস্ন্বরকে দেশ ছাড়! করিব কেন? করিতে দিব কেন ? 

নটনারায়ণ, হরসুন্দরের মুখ লক্ষ করিয়! বলিলেন, প্আামি বৈবাহিক 
বটে-_কিস্তু সে সন্বন্ধ সত্বেও--মনে মনে আমি অন্য সম্বন্ধে আপনাকে 
লইয়াছি। লইয়াছি--না লইয়। ফেলিয়াছি। তাহাতে আমার মনের কোন 
কষা নাই। আসি ববযাছি-_্দাপনার সহিত বৈবাহিক বন-_গৌণ, 
হৃদয়ে যে সুষয বধ টা হাতে অন্য ঈং রে 
গেনা।” 7 ৮১২৭ 





৩১৩ র ছায়াপথ । 

নটনারায়ণের চক্ষে জল দেখা দিল। এ কথা হক ব্যতীত 
আর কেহ বুঝিল না। আর হ্রমুন্দরের দিকে তাকাইতে তাহার 
চক্ষু স্থির থাকিল না। তিনি ইঙ্গিতে কমলাকাস্তকে ডাকিয়া বাহিরে 
আদিলেন। তখন প্রতিবাদী কয়েক জন আসিয়া বসিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


* জ্যোতিঃপ্রসাদের বড় মাছ ধরা বাই। যদি কখন শুনিলেন 
যে, অমুখ পুষ্র্ণিতে বা বিলে ঝড় বড় মাছ আছে-_তাহা হইলে সে যত: 
দুরই হউক-_আর যত কষ্টই হউক না কেন-_তাহাঁতে জ্ঞান থাকে ন1। 
বিলাসীর' এ সকটা সহজেই হইক্জা পড়ে__আর লঘু চিত্বেই ইহা 
অধিক স্থান পায়। 

শশাঙ্ক বাঁটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কাছারীতে আবশ্যকীয় কর্ম গুলি 
সারিয়া জ্যোভিঃপ্রসাঁদের সহিত দেখা করিলেন--বলিলেন, “নন্দন- 
ঝিলে” অনেক দিন মাছ ধর! হয় নাই--চলুন বাই ।” 

জ্যো। তুমি দেবীগ্রামে যাও নাই? 

শ। না। ভাবিলাম--“নন্দনঝিলে* মাছ ধরিতে যাইব--আর 
দেবীগ্রামে বেড়াইয়.আসিব। 

জ্যো। তুমিত মাছ ধরিতে ভালবাস নাঁ_আজ যে সক হইল? 

শ। ওই দিকে যাইব__তাই ভাবিতেছি। 

 জ্যো। বটে--বটে, অনেক দিন “নন্দনঝিলে” মাছ ধরা হয় নাই। 

এত দিনে মাছ গুলা বোঁধ হয়, এক মোন দেড় মোন হইয়া! থাকিবে। 
ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ। | 

তখনি ভৃত্যকে ডাকিয়! মাছ ধরার সরঞ্জাম ঠিক করিতে বলিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩১১ 


"নননঝিল” দেবীগ্রামের নিকটেই--অর্ঘ ক্রোশ ব্যবধান মাত্র । এই সময়ে 
শশাঙ্কের। জ্যোতিঃগ্রসাদকে একবার হ্রহুদ্দারের মুর্তি-_দেখাইবার বড় 
ইচ্ছা ; কিন্ত কি সুযোগে ইহ ঘটে-_বার বার তাহাই চিস্তা করিতে- 
ছিলেন। খন তাহার পননদনঝিলের* কথা৷ মনে হইল। জ্যোতিঃপ্রসাদ 
বলিলেন, “তবে আর বিলম্বে কাষ নাই-_বেহারাদের খবর দাও ।” 

শ। আগঞ এখন গিয়া আর কতক্ষণ ধর। হইবে--কাল যাওয়া 
যাইবে। | | 

শশাঙ্কের চিত্ত হরস্ন্দরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। প্রভাবতীর 
বাক্যে তিনি এখনও মায়াপুরে। নচেৎ জ্যোতিঃপ্রসাদ--এখনও 
শশাঙ্ককে মায়াপুরে দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু নিজ চক্ষে-_আর 
পর চক্ষে দেখা-_কিছু শ্বতন্ত্র। তিনি হৃদয়ে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। পাছে 
জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহা বুঝিতে পারেন-_সে জন্য তাহার ওরূপ বাক্য ভঙ্গি । 

জ্যো। নাঁনা। যখন মনে করিয়া দ্রিলে, তখন আর কান 
বিলম্ব করিলে চলিবে না। আর বেলাই ব কত? ১১।১২ টা হইবে 
__পঁহুছিতে না হয় ৩1৪ ঘণ্টা লাগুক-_-আর কি ? 

তখন উপযুক্ত সাজমরঞামে উভয়েই রওনা হইলেন। যথা সমস 
“নন্দনঝিলে” পনুছিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ একবার বিলের চারি ধারে 
বেড়াইলেন। মনমত স্থান আর নির্বাচন হয় না। শশাঙ্ক এক স্থানে 
বসিলেন, দেখাদেখি জ্যোতিঃপ্রসাদও সেই স্থানে বসিলেন। 

শশাঙ্ক বলিলেন, “তবে আমি একবার-_-এই বেল! দেবীগ্রাম হইয়া! 
আদি।” 

জ্যে।। তাও কি হয়? এখন ত ধর। 

শ। আমি এইখানে আসিয়াছি জানিলে--আর যদি ন! যাই, 
তাহা হইলে তোমায় দোষী হইতে হইবে--এবং সন্দেহ করিবে॥ 
সে আমি বড় ভয় করি। 

জ্যো। জ্যোতিঃপ্রসাদ দৌষে ভয় করে না। জ্যোতিঃপ্রসাদ 
থাঁকিতে--শশাঙ্কের ভয় কি? শশাঙ্কের জন্য জ্যোতিঃগ্রসাদ সন্তান 
ভুলিতে পারে । 


৩১২ ছায়াপথ । 


. শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখের দিকে তাঁকাইয়। ভাবিলেন-_ 
লোকে দড়ী দিয়! বাধে সে ভাল--বন্ধন দেখা যাক়--খোঁলা! যায়; কিন্ত 
এ ভালবাস! বন্ধন--হৃদয়ের কোন নিভৃতে-_দেখ! যায় না_তা খুলিব 
কি? জ্যোতিঃপ্রসাদ! তোমার ভালবাসা হুন্দর-যদি কৃষ্ণ প্রেমে 
অন্তর বাহির এক হয়-_তবেই সে স্থন্দর--সুন্বর হয়। নচেৎ যাহা দিয়াছি 
তাহা ফিরাইয়! লইতেও পারা যায় না-_আবার বিশ্বীসে তোমায় 
হৃদয়ে রাখিতেও-_ভয় হয়। 

শশাঙ্ক বলিলেন, “মে আঁর ফুটিয়া বলিতে হইবে কেন? শশাঙ্ক 
কি তাহা জানে না।৮ এই বলিয়া শশাঙ্ক দেবীগ্রামাভিমুখে চলিলেন। 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-_জ্যোতিঃ ! যদি তাহা না জানিতাম_- 
ভবে আমার এ খেল! কেন? প্রভা ! তোমার কথ সত্য। জগাই মাধাই- 
ফের হৃদয়ে প্রেম ছিল-_তবে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া! তাহা কেহ দেখিতে পায় 
নাই। যদি না থাকিত-_তবে জ্যোতিঃপ্রসাদের হদয়ে-_এ কি 2 যদি 
সত্য হয়__-তবে এই বূপেই আচ্ছন্ন থাকে । কিন্তু ছুঃখ বড়-_ অন্ধ থে 
_ সম্মুখে অনস্ত সৌন্দর্য্য থাঁকিলেও-_সে তাঁহার মর্মম বুঝিতে পারে ন|। 

ক্রমে শশাঙ্ক, হরনুন্দরের দগ্ধিক্ৃত, শ্রী হীন, ভগ্ন কুটারে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। হৃদয় অমনি ব্যথায় ব্যথায় সঙ্কুচিত হইয়! গেল। যে 
বুদ্ধি হৃদয়কে উজ্জল রাঁখিয়াছিল--তাহা। নিশ্রত হইয়! গেল। কল্পনার ধেন 
সে শ্রী আর নাই। হস্ত পদের বল যেন--কে আকর্ষণ করিয়া লইল। 
তিনি অনেকক্ষণ একভাবেই তাহা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন 
_-প্রভা ! জানিও-_ভীদ্মের শর কৃষ্ণ ব্যথা দিতে পারে নাই। ভীম্মকেই 
ব্যথ! দিয়াছিল। যদি ছুর্য্যোধন ভীম্মের সে ব্যথা বুঝিত-_তবে সে ক্ৃষ্ে 
বঞ্চিত হইত না। ছার রাজত্বের অহ্ংঙ্কার তাহার হৃদয় গ্রাস করিতে 
পারিত না । জ্যোতিঃপ্রসাদ ! যদি হরগ্ন্দরের কৃষে মতি থাকে-তবে 
ছৃধ্যোধনের ভাগ্য ম্মরণ কর-_পশ্চান্ুখ হও। তবে বুঝিবে--শশাঙ্ক 
তোমায় কত ভালবাসে। অন্তর দৃষ্টি করিতে শিখ--কেবল বহিদৃষ্টিতে 
মানুষ পঞ্ড তুল্য-_অন্তর বহিদৃষ্টিতে মানুষ-_দেব্তা। তবে বুঝিবে 
পশুর প্রেমেস্পআর দেবতার প্রেমেস্পকত প্রভেদ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩১৩ 


আবার ভাবিলেন, “হরন্থন্দর ! যদি তোমায় কখন শিক্ষা! গুরু বলিয়! 
ভক্তি করিয়া থুি--তবে ইহাই আমার শ্রীমন্দির। আমিই তাঙ্গিয়াছি 
_ আবার আমিই গড়িব। ভাঙ্গিয়াছি-_মায়ার মোহিনী মূর্তির আকর্ষণে, 
গড়িব--হুলাদিনীর কর্ষণে। তুমিই শিখাইয়াছ *-- 

“অস্থির শিষ্যের মন ধায় নানা স্থানে। 
ধন্য গুরু বলি ভারে টিকী ধরে টানে ॥” 

পদাশ্রিতে কপা-_ কৃষ্ণের মহিমা! নহে। তাই চৈতন্ত অবতারে জগাই 
মাধাই দিয়'__সে কৃপা প্রদর্শন। শশাদ্ক পদাশ্রিতের যোগ্য নহে বলি- 
যাই কি-_কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হইবে 2 তাহাই দেখিতে শশাঙ্কের এ থেলা 1» 

তখন কমলাকান্তের বাটা অভিমুখে গমন করিলেন। হ্রসুন্দধ 
এখন তীহার বহির্ধাটাতেই--এ কথা তিনি প্রভাবতীর মুখে 
শুনিরাছিলেন। ] 

প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন-_হরস্তন্দর বহিঃগৃহে বসিয়া আছেন। 
শিবন্ুন্দরের স্তায়-_জামাতাও সম্মুখে । তিনি চারিধার তাকাইয়! 
তাকাইর়! দেখিলেন, দেখিলেন--কমলাকাস্ত বহির্বাটা হইলেও এক 
প্রকার বাসের যোগ্য করিয়। দিয়াছেন। ধুঝিয়াও হরসুন্দরকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ওখানে ও বেড়াটা কেন ?” 

হর। ইহার মধ্যেই অন্দর বাহির করি! লওয়া তে | 

শ। তোমার. আর অন্দর বাহির কি? তুমিত সব গুরুতে সমর্পণ 
করিয়াছ? মাগি মিন্শে খোজা হইয়া দাড়াইয়াছ, তাই আবার সকলকে 
হতেও বল। বুঝনা ত--কাহার মাথায় কত ভার সয়। আপনার মত 
সকলকেই দেখ। ঘাটে আসিবার বয়দে-_সকলেই অমন খোজা। হইতে 
পারে-__সেটা জানা আছেত ? 

হর। তোমার--ওরূপ কথা আমায় বলিতে লজ্জা হয় না ?কি 
সম্বন্ধ বল দেখি? 

শ। যখনি মেয়েটা লইয়াছিলে, তখনিত বলিয়া ছিলাম-_কুকুরকে 
নাই দিও না--ওজন ঠিক রাখিতে পারিবে না। এখন বলিলে আমি 
শুনিব কেন £ আমায় যখন ঘরে লইয়াছ--তখন আর আমি ভিখারীর 


৩১৪ ছায়াপথ । 


তার ভিক্ষা লইব কেন? না দাও--কাড়িয়। লইব--আর আদালতের 
তয় নাই। 

* হুর। দিব! রাত্রি বিষ্ঠা মাথিয়া থাকিলে স্নানে কি গন্ধ যায়? আমি 
না| হয় জল ঢালিলাম--ধোত করাইলাম-_-তাহাতে ফল কি? সে দেশে 
কি মায়ার সবাদ চলে? 

শ। চলুক না চলুকঃ যখন ঘরে লইয়াছ--তখন সব ভূগিতে হইবে । 
না ভূগিতে চাও__ছুষ্ই গরু গোয়াল ভাঙ্গিবে--দোষ দিও না। এ ছুঃখ 
আমার আছ্ে। যতদিন না ঘুচাইবে--ততদিন থাকিবে ! 

এই রূপ কথাবার্তায় উভয়ে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। 
জীবনুন্দর বিয়া বসিয়া শুনিতে ছিলেন। ভাবিলেন--এ আবার কি ? 
এতদিন বিবাহ হুইয়াছে--কই এ ভাবত ইহাদের মধ্যে দেখি নাই? 
আর কথা গুলিই বা কি? তাহাও ত বুঝা যার না। তাহার শশাঙ্কের 
উপর কেমন দ্বণা_শশাঙ্কের এ ভাব__তীহার যেন ভাল লাগিল না। 

হুরসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আচ্ছা--শশান্ক! শিবন্ছন্দর 
নিরুদ্দেশ, বাড়ী পুড়িয়। গেল, কই? দে কথাত একবার তুলিলে না? 
তুমি কি মানুষ নাকি 2৮ | 

শ। সে কথা তুমিই জান। মান্য হই-_না হই, তোমার মুখের দিকে 
তাকাইয়া শিবঙুন্দরের নিরুদ্দেশ বা ঘর পোড়ার কিছুই দেখিতে পাই- 
লাম না--তবে নে কথ! তুলিব কেন 2 ভান করিয়া কথা নাহ 
বল--আমি সে গুরুর শিষ্য নহি । 

এই ব্ূপ কথা লইয়াই আবার কতক্ষণ কাটিল। তখন বিষয় 
ম্ঘন্ধে নানা কথা উঠিল। কিন্তু হ্রছুন্দর কিছু লইতে চাছেন নাঃ 
বলেন-_সাহায্যের প্রয়োজন নাই--যদি হয়_-সংবাদ.দিব। সে বিষয়ে 
শশাঙ্ক হারিলেন। 

শশাঙ্ক বুঝিলেন- বুড়া সব জানে-_কিস্তু উপরে যেন বুঝিয়াও বুঝে 
ন1। ভাবিলেন--অনস্ত ্রন্মাণ্ডের ঈশ্বর---কৃষ্ণ চৈতন্যের এই রূপে লীল!। 
মনে মনে প্রণাম করিয়! বলিলেন--তোমার ঈশ্বর লীলা তক্ত বুঝিতে 
পারে--কিস্তু মানুষ লীল! গোপী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। তাই 
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সংসারে শান্ত্রপাঠে এ লীলার আদর থাকিলেও-_বর্তমানে কেহ লইতে 
পারে না। তাই লোকে শান্ত্রপাঠে গুরু কষে অভেদ জানিয়াও--তেদ 
দেখে। তাই ওরু সম্মুখে রাখিয়াও কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘুরিয়া মরে। মুধিক 
বাহন গণপতি--মহাঁদেব প্রদক্ষিণে জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া! ছিলেন । কিন্তু 
জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়াও কার্তিক-_সে পুরফার লাভ করিতে পারেন নাই । 

হরসুন্নর, শশাস্ক প্রদত্ত অর্থ না লইলেও--শশাঙ্ক মনক্ষুর্ন হইলেন 
না। তিনি চিন্ময়ীর সহিত দেখা করিলেন-_তখন চিন্নয়ীর রাত্রিযোগের 
সেই মুখ তাহার আবার মনে পড়িল। আর তিনি অধিকক্ষণ চিন্ময়ীর 
নিকট বসিতে পারিলেন না। শিবনুন্দর ও গৃহ দগ্ষের কথা লইয়া 
কিছুক্ষণ কাটাইয়া! একবার বিঞুপ্রিয়ার সহিত দেখ! করিলেন। 

বিষুপ্রিয়! অধোবদনে দীড়াইয়! রহিলেন। শশাঙ্ক মনে মনে হাদি- 
লেন_-যনে মনে বলিলেন, মা! তুমি যাহার দাসী হইতে আকুল-_-আমি 
তাহারি দ্বাস। কৃষ্তদাস--ক্ৃষ্খদাস দেখিলে প্রফুল্ল হয়। যদি আমি সত্য 
দাঁস হই--যদি তৃমি সত্য দাসী হইতে পার-_তবে তুমিই তোমার অভি- 
মান ভাঙিবে- শশাঙ্ক তাহার জন্য ব্যস্ত নহে। 

প্রকাস্তে বলিলেন, “তুমিত কথা কহিবে না, তবে আমি যাই 

বিষুপ্রিয়াঁর চক্ষে তখন জল আসিল। চক্ষু মুছিতে যুণ্ছতে বলি- 
লেন, “বড় ঠাকুরের খবর কিছু করিতে পারিলেন কি ? লোকে জমীদার 
বাবুকে দন্দেহ করে । যদি তাহ! হয়--তবে ......,*১১*, ছি 

এই বলিয়া বিষ্ুপ্রিয়া শশাক্কের পদতলে পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন । 

শ। সে কথা-_লোকে বলিতে পারে, আমিত কিছু বুঝি ন1। 
তবে চেষ্টা করিতে পারি-__যদি মায়াপুর যাও। কিন্তু ধার্শিকের বাড়ী 
__ প্রতিজ্ঞা ভাঙ্িতে পারিবে কি ? 

বি। যদি আপনি প্রতিশ্রুত হন-_আমিযাইব। 

শ। তাহার এখনও দেরি আছে--আর এক দিন বলিব। 

বিষ্ুুপ্রিয়ার ভাবে শশাঙ্ক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই 
তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বিঞুরপ্রিয়া সেই ভাবেই 
পড়িয়। রছিলেন। 


৩১৬ ছায়াপথ । 


ভৃতীগ্জ পরিচ্ছেদ । 

কমলাকাস্ত সঙ্গে নটনারায়ণ অনেকক্ষণ কি পর্মামর্শ করিলেন) পরে 
বলিলেন, “তবে চলুন একবার ব্যস্তধাবুর সহিত দেখা! করিম্মা আসি, 
ভাহা হইলে যাহা হুয় একটা স্থির হইবে ।» 

বমস্তকুমার হরন্ন্দরের বৈবাহিক--শিবন্ুর্শারের খ্বপ্তর। কমলাকাস্ত 
বলিলেন, “অনেকটা দূর--আর তিনি কি এখন বাড়ী আছেন ? মোক্তার 
মান্য-_খসনেক ফেরে ফ্ব্ন্রন।” নটনারায়ণ বলিলেন, "সেই জন্যইত 
তাহার নিকট যাওয়া--যদি কোন ফিকিন তিনি বাহির করিতে পারেন, 
এবং নরনারায়ণের ও যদি কোন নংবাদ দিতে পারেন ।” 

পল্লিগ্রামে জমীদীর আমিলে একটা ছলুস্থুল পড়িয়া যায়। পথে 
যাইতে যাইতে তীহারা জ্যোতিঃপ্রসাদের আগমন সংবাদ পাইলেন। 

'কমলাকাস্ত বা নটনারাযণ কেহই জমীদার সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত 
হইলেন না--বরং কি যেন একটা স্ব বা! তয় তাহাদের মনে উদয় 

ৃ | 
8 তাহার বসস্তবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। বসস্ত তাহা 
দের দেখিস? বলিলেন, “আপনারা থাকিতে শিবন্ুন্দরের কোন সংবাদ 
হইল না- এই বড় ছুঃখ।” | 

কমলাকান্ত বলিলেন, *নরনারায়ণটী নিরুদ্দেশ-_ভাহ। গুনিয়াছ 
কি? উহাকে আর কি বলিতেছ % সেই জন্যই এখানে আসা-ষদি 
কোন উপায় স্থির করিতে পার ।” 

তখন নান! কথাবার্তা হইতে লাগিল। শেষ শিবনুন্দরের কথ! 
উঠিল। নটনারায়ণ বমস্তকে বলিলেন, “তাহার জন্য ভাবিতেছেন কেন? 
আপনার জামাতা-যথাসাধ্য আপনার করা উচিত। মনে থেদ 
রাখেন কেন?” 

ব। যাহার পুত্র--নে না করিলে আমি কি করিতে পারি? আমি 
সে বিষয়ে অনেক তাবিয়াছি। বৈবাহিকের লক্ষে এ বিষয়েশ-অনেক কথা 
হইয়াছে। হাতে পর্যযতস্ত ধরিস্বাছি-+আমি কি চেষ্টা করি নাই ? তাহার 
জন্যই আমাকে বাধা থাকিতে হইয়াছে । 
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ফমলাফান্ত বলিলেন, “যেত আমাদের বন্মখেই--প্রতিবাসী 
সকলেই এ জন্ত অসন্তষ্ট। হরনুনদরের ভাব কেহ বুঝিতে পারে না। 
তবে এইটী ৰড় ছুন্দর-্-.তাহাকে দেখিলেই ভক্তি হয়--এই জন্যই 
তাহার সহিত্ত বিবাদ হয় না। নচেৎ অনেক বিষয়ে বিবাদ হইয়! 
পড়িত।* 

ব। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। যদি আমি কিছু করি--তাহা! 
হইলে জাদালতে তাহা দীড় করাইতে পার্িষ্তু না। কারণ আদালত 
--আগে উহ্থাকে ডাকিবে? উনি হয়ত যাইবেন না। তাহাতে আদা. 
লতের অপমান--সে আবার আর একটা নৃতন বিপদ হইবে, এবং আমাঁ- 
দেরও কোন কায হইবে না! বিশেষ এ সকল কাঁষে টাকা খরচ কত ? 
পয়সা ছড়াইতে হয়। একট| এত বড় জমীদারের সঙ্গে লাগাত মুখের কথ! 
নহে? বিশেষ জ্যোতিঃপ্রদাদের মত জ্বষীদার বড় সহজ নহে-_ভাত 
ছড়াইবে কাকের অভাব নাইস্-সকলেই জ্যোতিঃপ্রসাদের হস্তগত । 

ক। সেবন ভয় নাই। গ্রাম শুদ্ধ আমর! তাহার ক্বনাই ব্যস্ত 
সকলে মিলিয়! যথাসাধ্য খরচের জন্য দিতেও প্রস্তত। শিবন্ুন্বরের 
জন্য খরচে কেহই কুষ্টিত নহেন। 

নট । খরচের জন্য আমি ভাবি না-যাহা থরচ লাগে আমি দিব । 

ব। কত দিবেন? কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলে, দশ টাকাতেও হইতে পারে 
শএরূপ কাধে আবার দশ হাজ্বরও লাগিতে পারে-স্দিতে পারিবেন ? 

নট। দ্রিব। যদ্দি আপনি সেই মত ব্যবস্থা করেন। আমি দেই 
জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। 

বসস্ত কিছুক্ষণ ভারিলেন। পরে বলিলেন, “পাঁরিতাম--যদি হরস্থন্দর 
আমার কথা শুনিতেন--তাছা'ত হুইবে না । সেই জন্যই আমি এ কাষে 
হাত দির না। কারণ হ্রন্গন্নার না হইলে মকর্দায! টিকিবে না। আপ- 
নার! তাহাকে রা্ধি করান--তাহা হইলে কত বড় জ্যোতিঃপ্রমাদ বা 
শশান্ক আমি একবার দেখিয়া লই। তা না হইলে আমরা যাহা! করিব 
-উ'হারা সাধুতা প্রকাশ রুরিয়! সব নষ্ট করিবেন। শিবন্ুদ্দরও তখন 
রাপের দিকে দড়াইবে--বেশ জবানিও ।% 


৩১৮ ছায়াপথ । 


ক। দে কথা আঁপনি ছাড়িয়া দিন, ছেলেবেল! হইতে ওই দেখিয়া 
আসিতেছি-_-আমাদের আর নৃতন বলিয়া বোধ হয় না। আর সে 
জন্য বেশী কথা আর আমরা কহি না। তাঁহার উপর যাহা পারেন-_ 
দেখুন। 

ব। বৈবাহিকের এই সকল ভাব দেখিয়াই মেয়েটা দিয়াছিলাম। 
কিন্ত তিনি যে এরূপ পাগল--তাহা জানিতাম না। কি বলিব বল--এই 
সময়ে মেয়েটাকে আনিতে গেলাম--সেও আদিল না। বলে- শ্বশুরের কষ্ট 
হইবে । মেয়েটাও যেন এক রকম হইয়া গিয়াছে। উ"হাদের কথা আর 
আমায় বলিও না। আমি জানি দব। শশাঙ্ক বাবুর দোষ দিতেছি 
বটে--কিস্তু তাহার কিছু মাত্র দোষ নাই। সেই প্রাক্সশ্চত্ত লইরা এ 
বিবাদের সুত্রপাত। বল দেখি--মেয়ের এরূপ জীবন্মৃত ভাবে--কে 
ব্ধিত না হয়ঃ তাইত এ গোল। আমার বোধ হয়__সব দেই 
শশাঞ্ষের খেলা । তা! এইবার মজা দেখুন। 

নট। মজা আর কি দেখিবেন? বৈবাহিক মহাঁশয় একবারও--এ 
বিষয়ে চিন্ত। করেন কি ন! সন্দেহ! 

ব। তবেইত বলিতে হয়-_-এ কিরূপ ধর্ম বলঃ যদি এরপ হয়, 
তবে সংসারে থাকা কেন ? বনইত ভাল । তাহা হইলে ত কোন গোলই 
হয় না। অবলা নারীজাতি-_-তাহাদের কি ইহাতে কষ্ট হয় না? যে 
যেমন--তার ঘটেও তেমন। মরা মানুষ আবার কে বাঁচাইতে পারে 2 
শুনি, জীবনুন্দরের স্ত্রী মরিয়াছিল, সন্যাসী বাচাইয়া গেল। একি 
বিশ্বাসের কথা ? 

ক। সে কথা--আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না। এক জন নহে, 
শ্বশীনে আমর! তখন দশ জন-_শ্বচক্ষে দেখিয়াছি। আর হরনুন্দর 
তখন ছিলেন না যে, কিছু মিথ্যা করিয়া ভেম্বী দেখাইয়াছেন-_বলিবেন। 
ঘুদি মিথ্যা হয়--তবে বাঁচিল কি রূপে £ ভেক্কিতে কি--মান্গুষ বাচে ? 

ব। অমন রোগে অজ্ঞান হইয়! পড়ে--আবার চেতন হয়। সে 
কথ। অনেক ডাক্তার কবিরাজের মুখে গুনিয়াছি--তাহাতে আর আশ্যধ্য 
কি? তাহাতে ধনের বাহাহ্রী আর কি? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩১৯ 


এই লইয়! বাঁজে তর্ক উঠিল, মূল কথা ডুবিয়। গেল। নটনারায়ণ 
বলিলেন, প্যা করিতে আসা গেল, সেই কথাই ভাল। যে বিচার 
ভুলিয়াছেন--সে মীমাংদার যোগ্য আম্রা, নহি। যে-যে বিষয় চিত্তা 
করে না-কার্ধ্যে ব্রতী হয় না--ফলে দৃষ্টি করে না, সে-_-সে বিষয়ের 
মীকশংসব করিতে পারে ন। 1» 

ব। আমি জানি-আপনি এ সকল বিশ্বাসুকরেন। যখন কথাটা 
উঠিয়াছে--তখন আপনি কি জানেন বলুন । 

নট। আমিজানিনা। তবে শাস্ত্রে এ কথার উল্লেখ আছে, এবং 
যে রূপ বিবৃত আছেঃ তাহাতে বিশ্বাম হয়। আমি নরনারায়ণের 
পীড়ার সময় তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । সে দিন হরন্ুন্দর বাবুর সহিত 
একথা উঠিয়াছিল-_তিনি যাহা! বলিয়াছিলেন--তাঁই বলিতেছি। 

“জাগতিক কার্ষ্যে যেমন প্রকৃত শিক্ষক ভিন্ন শিক্ষ। লাভ হয় না_ংবা- 
কার্যে স্থফল দৃষ্টি হয় না, তেমনি এ সকলেও প্রকৃত গুরুর আবশ্তক। 
যেমন অশিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারায় সুফল ন! পাওয়ায়-_অন্ঠ শিক্ষক অন্থু- 
সন্ধান কর! হয়, তত্রাচ বিষয়কে মিথ্যা বল! হয় না--তেমনি এ সকল 
বিষয়েও প্রকৃত গুরুর আবশ্যক-_-সাধনের আবশ্যক--বিশেষ না জানিয়! 
মিথ্যা বল! উচিত নহে । ইহার সত্য মিথ্যা জানিতে আপনি কয় দিন 
সময় দিয়াছেন ? কিন্তু সামান্য বিদ্যার জন্য আপনাকে মাথার ঘাম পানর 
ফেলিতে হুইয়াছে-_-তবে তাহা লাভ করিয়াছেন। যাহা অলৌকিক, 
তাহা আপনাকে এক দিনে শিখায় নাই কেন ? অতএব তাহ! মিথ্যা. 
মানুষের এ অহংকারের জ্ঞান-বৃথা নহে কি ? 

“শাহ বাক্য-_আমাদের মত অহংবোদ্ধা-- মানুষ পণুর নহে। তাহারা 
যশ ব! ধন প্রার্থনায় এ সকল প্রকাশ করেন নাই। মায়! প্রন্কতির 
অনির্বচনীয় খেলা__মাহুষ যতটা আক্কব করিতে পারে-_তাহাই দেখাইয়া! 
গিয়াছেন। ্ | 

“যোগ মার্সে অষ্ট উ্বধ্য লাভ হয়। অগ্রে তাহার জন্য আসন, 
প্রাণীয়াম--যম নিয়মাদি সিদ্ধ করিতে হয়--পরে ধ্যান, ধারণ! সমাধি 
অয়ে-_সংযমে বিভুতির গ্রকাশ। তাহাতে অবিশ্বাস কেন? আমরা 

২৮ 


৩২৩ ছায়াপথ । 


এইরূপ লঘু চিত্ত বলিয়াই--শান্্ আমাদের পণ্ড বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। ্ 

“আপনি আমি চেষ্টা করি না, বা চেষ্টায় অগ্রসর হইয়া অপারক 
হই--তাঁই বলিয়া কি সকলেই অপারক হয়? অপদার্থ ভিন্ন এ বিশ্বাস 
কাহার হৃদয়ে স্থান পায়? আপনার আমার বুদ্ধি হাত বাঁড়াইয়া পাস 
না বলিয়াই কি--সকলের বুদ্ধিই হাত বাড়াইয়! পায় না? এইত গেল 
মায়া শক্তির কথা । তাহাঁর পর সাঁধুরা বলেন বা শাস্ত্র বলেন যে. 
মায়াতীত আর একটা শক্তি আছে। যদি তাহ! সত্য হয়--তবে সে 
শক্তিতে ধাহার1 শক্তিমান-_তীাহাদের অসাধ্য কি? বাহার! মায়ায় 
আচ্ছন্ন-সে শক্তি ধীহাদের নাই-_তীহারা তাহাদের বিচারে 
অগ্রসর হন কেন? যাহ মায়ীতীত-_তাহা মায়ার উপর আধিপত্য 
করিতে না পারিবে কেন? 

ব। এতই যদ্দি ক্ষমতা_-আর বৈবাহিক মহাঁশয় যখন এতই 
ধর্ম পিপাস্থ- তবে ভীহার সে শক্তি লাভ হয় নাই কেন? তাহা হইলে ত 
জ্যোতিঃপ্রনাদকে জব করিতে-_আদালতের আশ্রয় লইতে হয় না। 

নট। সে সকল কথার এ সময় নহে। তবে কথা৷ উঠিল__তাই 
বলিতে হইতেছে। যখন আত্মী-_মায়াসঙ্গ শূন্য হইতে চান ও মায়ার 
এন্প স্থান অধিকার করেন- ঘেখানে মায়া কেবল ষত্ব স্বরূপিণী--সেই 
খানেই এই বিভূতি লাঁভ। পরে বখন আত্মা সে জড় সঙ্গও অতীত 
হন-_তখন কেৰল মাত্র চিগ্নাত্র অবস্থার নীত হন। " নির্ব্বাথ সমাধির 
এই অবধি গতি । 

«এই বিভূতিগুলি সাধনের অবান্তর ফল। যাহার! এই ফলের জন্য 
বোগী হইতে, চেষ্টা করেন-_তাহারা যোগ ত্রষ্ট হন। যাহারা ঈশ্বর জন্য 
যোগী হন--তীহারা এ ফলে সুগ্ধষ্হন না__কারণ এ ফল তীহাদের 
উদ্দেশ্য নহে। এ গুলি মায়ার পরীক্ষা মাত্র-_অর্থাৎ যদি ইহাতেও 
সমাধিমাধক--পম্চান্ুখ হন। কারণ মায় সহজে কাহাকেও নিজ 
রাজত্ব হইতে মুক্তি দিতে 5 তব বিহৃতি লি যোগ, 
সাধকের বাঁদী মাত্র ।% | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৩২১ 


বা তবেষে এক এক যোগী-গণ প্রকাশ ১০/7 কি 
অমনি যোগ ভ্রষ্ট হন ?. 

নট। না। যদি বিছৃতিতে ুবহন-_ভাহা হেই যোগ জট 
হুইতে হয়; নচেৎ, যদি ফলাকাঙ্খা রহিত হইয়া. পরোপকাঁর করেন-_ 
তাহাতে যোগ ত্রষ্ট হইতে হয় না। কিন্তু বার বার এরপ করিতে গেলেই 
মুগ্ধতা আপিয়া পড়ে । কারণ যোগী-_মাযা ত্যাগ করিতে চাহেন-_কিস্ত 
মায়! তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন ন1 এ জন্য তখন মায়! এক্সপ 
মোহিনী মূর্তি ধারণ করেন যে__তাহা অতীত হওয়া বড় সহজ নহে। 

“কিত্ব__কৃষ্ণ ভক্তির জন্য যাহারা লাঁলাইত--্তাহারা মায়! ত্যাগ 
করিতে সাধন না করিলেও-_কৃষ্ণ ভক্তিতে মায়। "আপনি ত্যাগ হইয়া 
বায়। যেমন অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতে অনেক সাধনের 
আবশ্যক-_কিস্তু অগ্নির ক্ষুলিঙ্ক সাহায্যে_-অগ্রি বৃদ্ধি বূপ কার্যে 
অন্ধকার হইতে আলোকে আদার সাঁধন ন1 সাধিলেও-_অধির আলোকে 
_অন্ধকার আপনি পলায়। বীজরূপ হরিনাম সেইরূপ ক্ষলিঙ্গ কণা । 
কষ্ক বীজরূপ এই অমূল্য ধনে ধনী-_হরস্ুন্র। তবে হরতুন্দর মায়া- 
গুণের ভিখারী হইবেন কেন 2 তবে--যে ভক্ত সে পরশক্তিতে শক্তিমান 
তাহার অনাধ্যও কিছু নাই। 

“জ্ঞান ও কর্ম যোগের সহিত ভক্তি যোগ্ের যে ারথক্য__তাঁহা বলি- 
লাম। প্রাপ্তি ও সেই জন্য--ম্বতন্ত্। অর্থাৎ অন্ধকার পারে যে আলোক 
-_তাঁহ! অবশ্য.কোন বস্তর-_সেই বস্তই কৃষ্ণ কূর্ধ্য। জ্ঞান যোগী মায়! 
পারে নীত হইয়া হ্র্য্যের বছিঃমগুলই দেখিতে পান, এবং সেই খানেই 
সে ব্রহ্ম রসানন্দ ভোগ করেন। কিন্তু বৈষ্ণৰ--ভক্তি বীজে অনুরাগ জল 
িঞ্চনে, বীজগত লত। অবলম্বনে, সে তন্ুভা ব্রহ্মভেদ করতঃ, কল্পতরু কৃষ্ণ 
পাদপন্মে স্থান অধিকার কন্তুন। আর অষ্টাঙ্ঘযোগী, মায়ায় 
অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের পরমাত্মা বূপই পরম তত্ব জনে_তাহাতেই আত্ম 
সমর্পণ করেন ।” 

ব। তা বেন শুনিলাম--অনেক কথাত নি এখন বল 
দেখি--মর! বাচান কোন্‌ বিভূতি বলে হয় ? তাহাত শাস্ত্রে দেখি নাই? 


৩২২ ছায়াপথ । 


নট। পড়িয়াছেন শ্ররণ নাই-কেন? মহাভারতে দেখায়ায়, বেদব্যাদ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, ধাহারা হত হইয্বাছিলেন, তাহাদের অনেককে 
আনাইয় দেখাইয়াছিলেন ত € এখন সেন্ধপ লোক বিরল__তাই দেখিতে 
পান না। : তবে এটি বিভূতির ফল নহে। বখন জীব বিভতিবান-_ 
তখন তাঁহার জড় সম্বন্ধ থাকে। সে সম্বন্ধে অহংকারে সে স্থষ্টি নষ্ট 
করিতে পারে--এ. জম্য ঈশ্বর জীবকে সে ক্ষমত! দেন না। কারণ 
মৃতকে জীবন দান--মায়! ক্ষমতাধীন নহে। সেজন্ত মায়া বিভূতিতে 
তাহা লাভ হয় না। 

“্যদি কোন সময়ে কাহার ভাগ্যফলে-- ঈশ্বরের এ লীলা ইচ্ছা হয়_- 
তাহা হইলে তিনি সিদ্ধ যোগী হৃদয়ে_-বা স্বগত ভক্ত হৃদয়ে বসিয়া এ 
রূপ লীলা প্রকাশ করেন। যে অবলম্বনে তাহার এ লীলা--ষদি সে 
'রলম্বন অহংঙ্কারে--ইহ! সাধন গত বিভূতি মনে করেন-_তাঁহা হইলে 
তিনি পতিত হর্ন। কিস্তুষিনি সে অহংকার অতীত হইয়াছেন-_তিনি 
ঈশ্বরের এ লীলা দেখিয়। তক্কিরসে অবলম্বন মাত্র থাকিয়া কৃতার্থ হন।” 

তখন কমলাকান্ত সে ক ফিরাইয়া বলিলেন, “সেত সত্যই--তবে 
ও সকল কথার এখন সময় নহে--এখন কি স্থির হইল বল দেখি 2৮ 

বসস্ত বাবু বলিলেন, “আমায় যদি ভরসা দেন-_তাহা হইলে আমার 
ত তাহাই ইচ্ছা--তবে কি .জানেন_-এই সময়ে আবার নরনারায়ণের 
কথা গুনিয়া মনট| বড় তেজ হীন হইল-_কা'রণ নটনারায়ণ বাবু কি 
আর সেন্ধপ উৎসাহে কার্যে যোগ দিতে পারিবেন %” 

নট। তাহার জন্ত কোন চিন্তা নাই। নরর জন্ত আমার চিন্তা? 
নাই-_কারণ তাহাকে আমি জানি। যদি জানিতাম-_সে বুদ্ধি দোষে 
গৃহত্যাগী-্মতবে তাহার জন্ত ভাঁবিতাঁম । আর তাহার ০ 
জন্যও আপনাকে কিছু করিতে ৬ না। 

. ব। আমার ভয় যে, যাহার জন্য করিব_সেই শেষে আমাদের 
না গোলে ফেলে । আমার জামাতাকে আমি বেশ জানি । যদি অমর! 
ন্যোতিঃপ্রসাদকে আইনে আনিতে পারি-্তাহার কষ্ট দেখিয়া! বাবাভ্রী 
না সে সময় তাহার দিকে হন। .তাহা' হইলে জ্যোভিঃগ্রসাদ আমা. 


চুর্ঘথ পরিচ্ছেদ । ৩২৩ 


দের ছাড়িবে না-_তাহ! জানেন ? ৰাবাঁজী তখন আঁবার দয়ার অবতার 
হইয়া নব গোলনা করেন। যেমন পিতা-্তেমনি পুত্র। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

পশাস্ক, বিষুপ্রিয়ীকে তরবস্থায় রাখিয়া হরন্ুন্দরের নিকট আসিয়া 
বদিলেন। হরসুন্দর, জীবন্থন্দরকে তামাক সাঁজিতে বলিয়াছিলেন। 
জীবস্ুন্দর ভক্তি ভরে তামাক সাজিয়। সবে মীত্র ছুকাটা হয়স্ুন্দরকে 
দিতে ছিলেন-_-শশাস্ক হাত বাড়াইয়! হুকাঁটা লইলেন। জীবন্থন্দবের 
ইচ্ছ| না থাকিলেও তিনি মুখে কিছু বলিতে সম্কুচিত হইলেন । তাহাতে 
ভক্তি জীবন্থন্দরকে কিছু ব্যথিত করিল। জীবসুন্দরের মে মুখ 
ভঙ্গিতে শশাঙ্ক মনে মনে হাসিলেন, প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, 
নে মনে বলিলেন-_বাবাী ! এখনও অনেক দুর। বুড়াকে একবার 
জিজ্ঞামা করিয়া দেখিতে পার--মামার এ কার্ষ্যে বুড়া সমবিক ্রীত 
কি না। যদি হয়-.তবে যাহার প্রীতির জন্য সেবা__.তাহার প্রীতি 
না তাঁকাইয়া স্বগ্রীতি সেবাস্গ কি তাহা! লাভ হয়? 

যখন তামাকটী বেশ ধরিল--তখন শশাস্ক হুকাটা হরুন্দরের হস্তে 
দিয়া বলিলেন--“তবে আমি আজ আসি £৮ 

হর। হা সন্ধা। হইয়। আসিল--আর বিলম্ব করিও না। 

শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের 'নিকট উপস্থিত হুইয় বলিলেন, *জাত ও 
গেল--পেটও ভরিল না।৮» . 

জ্যোতিঃগ্রদাদ তখন এক ছৃষ্টে ফাতনার দিকে তাকাইয়! বলিলেন, 
“কি রূপ” 

শ। এবার আমাদের হার। তা গ. আর বনিক কি হইবে 
আর মাছ ধরায় কাধ নাই। দেখিতে পাইতেছেন কি? : 


৩২৪. ছায়াপথ । 


জ্যো। নামার দ্বেখ! যায় না, চল। আজ কার মুখ দেখিয়! 
বাহির হইয়াছিলাঁম--একটা খেলে নাকি বল দেখি ?, 

শ। আরকি বলিব। আমাদের সব দিকেই হার । 

জ্যো। কি বলিতেছ_ খুলিয়াই বল? জ্যোতিঃপ্রসাদের হার 
কোথায় ? হরন্ুন্দর কি করিতেছে--কেমন দেখিলে ? 

শ। যেমন দেখিতাম__আজও তেমনি দেখিলাম। নূতন কিছুই নহে। 

জ্যো। সে কিরূপ? তবে কিছু বুঝিতে পাঁরে নাই-_না? দেত 
ভালই। 

শ। আমি আশ্চর্ধ্য হইয়াছি। ছেলে নিকুদ্দেশ__গৃহদগ্ধ--কিন্ত 
ছেলে বুড়া কাহারও মুখে ছুঃখের চিহ্ন মাত্র নাই। তবে আর তুমি কি 
করিলে ? তাই বলিতে ছিলাম-_-আমাদের হার । 

জ্যো। এ কথ। আমি বিশ্বাস করি না। জ্যোতিঃপ্রপাদের কাছে 
সকলকেই মাথা নোরাইতে হয়। মাথা কি আর রাখিয়াছি যে, মাথ! 
তুলিবে--তবে হার কিসে? 

শ। না বিশ্বীস কর বাড়ী চল। 

জ্যো। এ যেবিশ্বাস যোগ্য কথা নহে? আমি ঢের হরস্ন্দরের 
মত ভও দেখিয়াছি-_তুমি আমায় নূতন শিখাইবে ? 

শ। তাই মনে করিয়। থাক-_-আর কথায় কাধ নাই। 

জ্যো। আমি বাহ! বলিতেছি-_তাহা। কি মিথ্যা 2 

শ। তবে স্বচক্ষে দেখ না কেন? ভ্রম আপনি ভাঙ্গিবে-_কাহাকেও 
ভাঙ্কাইতে হইবে ন1। 

জ্যো। তবে কি হইল যাহা! প্রতিজ্ঞা_তাহাত কর! চাই। 

জ্যোতিঃপ্রনাদ কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন--পরে বলিলেন, “তোমার 
সকল রহন্ত শুনি--এ রহন্ত শুনিবনা। যদি বৈবাহিক বলিয়া ব্যথা 
লাগিয়। থাকে--তোমার জন্য হী শিবহ্ুন্্রকে ভিক্ষা! দিতে পারি। 
কিন্তু ভাবিও ন1-_জ্যোতিঃপ্রসাদ নির্বোধ । জ্যোতিঃপ্রসাদের নিকট 
যে মাথা নোয়াইয়া, চলে-_জ্যোতিঃপ্রসাদ তাহার জন্য সব করিতে 
পারে। কিন্তু,জ্যোতিঃপ্রসাদ কাহার অহকীর রাখে না।” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৩২৫ 


শা! তবে আমার উত্তর নাই-_শশান্ক মিথ্যাবাদী । 

জ্যো। সেকথাও মনে স্থান পায় না । 

এই লইয়া! অনেকক্ষণ বাদান্ুবাদ চলিতে লাগিল। শশান্কের উদ 
যাহা-জ্যোতিঃপ্রদাদ সেই জালেই 'আপনি ধরা দিলেন_.বলিলেন, 
“তবে আমায় স্বচক্ষে দেখিতে হইবে । ইহাতে যে বেদন! পায় না--সে 
মানুষ নহে» 

শ। মানুষ হউক বা নাই হউক-_আমি তোমার এ ভ্রম আজ 
ঘুচাইব। তোমার জ্ঞান_তুমি আমি যেমন_-সকলেই তেমন। যদি 
চক্ষু পাতির! দেখ__দেখিতে চাঁও--তাহ! হইলে দেখাইতে পারি--তাহ। 
নহে। তাই বলিতে ছিলাম-__এখানে তোমার হার । 

জ্যো। তবে হরঙ্ন্দরের লুকান টাক আছে-_সেই জন্যই মনে 
কষ্ট নাই। পু 

শ। কিছু নাঁ_আঁমার তাহ! জানিতে বাঁকি নাই । খাজনা আদায় 
নাই-_জীবস্থন্দরের কোন কর্ম নাই-_-এখনত তীহারা নিরাশ্রয়? ভিক্ষা 
উপজীবিকা_-টাকা কোথায় ঃ 

জ্যো। তবে ত জ্যোতিঃপ্রসাঁদের প্রতিজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছে_-আবার 
কি চাও? 

শ। কিসে সম্পূর্ণ? জ্যোতিঃপ্রলাদ--কি প্রতিজ্ঞা করিযাছিন ? 
বৈবাহিকের ছুঃখ দেখিতে ? কই ছুঃখ কোথায় ? জ্যোতিঃপ্রসাদই ছুঃখ 
পাইতেছে। মনের প্রতিজ্ঞ! মনেই রহিল-_মন যা চাহিল-_তাহ! করিতে 
পারিল ন1। হ্রন্ুন্দরের হাসিমুখে হাঁসিই বহিল-_কিন্তু জ্যোতিঃ- 
প্রমাদ কাদাইতে গিক্জ তাহার ইাদিতে আপনিই বেদনা অন্থভবৰ 
করিল-_কীদিল, তবে জ্যোতিঃপ্রমাদের হার নহেত কি? 

জ্যো। ও সকল জ্যোতিংপ্রসাদ শুনিতে চাহে না, জ্যোতিঃ- 
প্রসাদকে দেখাইতে পার? তবেঈজ্যাতিঃপ্রনাদ বিশ্বাস করিতে পারে । 

শ। জমীদার--বড় লোঁক হইয়া! কি রূপে দেখিবেন £ যদি দেখিতে 
চান__তবে কষ্ট লইতে হয়। পারিবেন.কি ? কখন বেখানে যান নাই, 
এখন সেখানে গেলে লোকে দন্দেহ করিবে, সন্দেহত করিয়াছেই 
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আরও বাড়িবে। তাহাতি হইবে না--(েখিতে হইলে লুকা ইয়া দেখিতে 
হইবে। যদি দেখিতে সাধ হয়--আমি দেখাইতে পারি । 

জ্যো। যে রূপেই হউক__আমায় স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। তাহার 
কি কথা বল? 

শখান্ক অনেকক্ষণ ভাবিলেন--পরে বলিলেন, “তাহ! হইলে আজ 
রাত্রে__এই খানে থাকিতে হয়। এখন লোক দেখাইয়া কিয্ৎদূর চলল। 
লোকে জান্ুক-_-মামর। মায়াপুরে চলিলাম। পরে অন্ধকারে পদব্রজে 
-_-এই টুকু চলিয়া আমিলেই হইবে। 

জ্যো। তার পর? ্‌ 

শ। সে সন্ধান আমি রাখিয়াছি। পাশে একট বটগাছ আছে, 
তাহার একটা ডাল প্রাচীরের উপর দিক দিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে 
গিয়াছে। আমি দেই সাহায্যে বহির্বাটাতে গিয়া! তোমায় কপাট 
খুলয়া দ্রিব। কিন্তু এ সকল বিশেষ সাবধানের কর্ম, সাবধান হইতে 
পারিবেন ত? চোরের কাঘ। 

জ্যো। যদি কেহ টের পায়? সে বড় লজ্জার কথা। এখনও কি 
গাছে চড়িতে পার 2 এ 

শ। সে আমার ভাঁর। আপনি কথা কহিবেন না, শব্দ করিবেন 
না, এ অবধি আপনার ভার। দায়ে পড়িলে গাছে চড়া কেন__এ 
বয়মেও শশাঙ্ক সব পারে। 

জ্যো। তা যেন হইল। রাত্রে কি দেখাইবে ? মকলেত ঘুমাইবে? 

শ। না! উহ্বারা অনেক রাত অবধি জাগিয়া থাকে । ছুই দশটা 
থা বা! মুখের ভাব দেখিলেই বুঝিতে পার! বাইবে। জ্যোতিঃপ্রসাদ 
কি এমনি নির্বোধ? 
.. ব্্যা। হা করিলেই জ্যোতিঃগুয়াদ পেটের কথ! বুঝিতে পারে। 
শা তবে? 

: অনে মনে শশাঙ্ক বণিলেন_জ্যোতিঃপরসাদ প্রসাদ! অহংকাঁরই পর্ব অন- 
খবর মূল। সেই অনর্থে ই দিলো ভারি যাহা বুঝি, এমনটা 
আর কেহ বুঝে না। বলিলেও পাছে বুঝ-..এজন্য মায়া তাহা! কাণে 
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লইতে নিষেধ করে। নেই নিষেধেই ন! শুনিয়া উপহাধ কর। তুমি 
তমূর্থ--তোমারই ব| দোষ কি ? অনেক অহংবোদ্ধা। অর্থকরী বিদ্যাক় 
এই রূপ সংসারে ঘুরিতেছে। তাই বাঁ কেন? অনেক ভবঘুরে 
আপনাকে ধার্মিক মনে করিয়া সেই অহংকারেই ঘৃরে-_খাষি হইয়া 
শান্ত্র লিখিতে বদে। পরের অহংকার খু'জে-_কিত্ত নিজের অহংকার 
ধরিতে পারে না। কাহারও দোষ নাই__-ভণ গুরুর ভণ্ড চেলাই 
হইয়া থাকে । জানি-হ্রন্থন্দর সত্য পথের পথিক, এখন দেখিতে 
ইচ্ছা-_সাধু দর্শনের মহিমা কেমন। তাই শশান্কের এ খেল|। 
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সেই বাত্রেই দেবেন্দ্র, নরনারায়ণের গৃহত্যাগ্ের কথা শুনিলেন। 
তিনি দীড়াইয়াছিলেন, বসিয়! পড়িলেন। ইহন্ত্রনারায়ণের সত অনেক 
কথা হইল; কিন্তু দেবেল্ের পে রহশ্ত ভাব, যেন নরনারায়ণ সঙ্গে 
করিয়া! লইয় গিয়াছেন__হৃদয়ে ষেন সে ভাব আর নাই। 

তিনি কাহাকেও কিছু ন৷ বলিয়া কোথাও অনুসন্ধান না করিয়া 
নিজ কক্ষে গিয়! শয়ন করিলেন। আর উঠেন না। পরদিন দেবেন্রের 
মাতা আহারের জন্য অনেক সাঁধ্য সাধনা করিলেন--কিস্ত কোন ফল 
হইল না । দেবেন্দ্র খাইলেন না । 

এইন্ধপে সে বেলা গেল। রাত্রেও তাহার মাতা অনেক চেষ্টা 
করিলেন, কোন মতে থাওয়াইতে গ্লারিলেন না। : 

সন্তানের এই ভাব দেখিয়! তাহার মাতার বড় ভয় হইল। পাছে-_ 
দেবেন্দ্রও নরনারায়ণের মত হইয়া যান। তিনি অনেককে ডাকিয়৷ 
আনিলেন, কিন্তু দেবেন্্র কাহারও কথা গুনিলেন না । এই মাত্র 
তাহার কথা যে, যখন বাচিয়া আছি, তখন খাইতেই হইবে--তবে 
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আজ আমার মনটা বড় ভাল নহে, সে জন্ত আজ আমায় মাপ করিবেন । 

এ কথায় মার প্রাণ শীতল হইতে পারে না। অনেক রাত্রে তিনি 
নটনারায়ণের নিকট আপিয় কাদিতে লাগিলেন। .. 

_নটনারায়ণ বলিলেন, "আজ সমস্ত দ্রিন খায় নাই? চলুন দেখি-- 
বদি খাওয়াইতে পাঁরি। এ ছোক্রাকে লইয়! বোধ হয়--কিছু ভূগিতে 
হইযে 1৮. 

নটনারায়ণ দেবেন্্রকে বড় ভালবামেন। দেবেন্দ্রেরে এ ভাবে, 
তাহার দেবেন্দ্র প্রতি স্নেহ যেন, আরও বুদ্ধি হইল। একে নিজের মন 
ভাল নহে-_-তাহাঁর উপর দেবেন্রের এই ভাবে মনে মনে বলিলেন__ 
ইন্্র! দেবেন্দ্রের নিকট ভাব শিক্ষা কর। আহার, নিদ্রা, মৈথুন 
পশুরও আছে, কিন্তু দেবেন্রের এ ভাব তোমাতে নাই--থাকিলে আজ 
তুমি স্থখনিদ্রার় শাস্তি পাইতে না) 

নটনারায়ণকে দেখিয়া দেবেন্ত্র উঠিয়া বসিলেন। তখন কথায় কথায় 
নটনারায়ণ নানা কথ। পাঁড়িয়া তাহাকে আহারের জন্ঠ বলিলেন। কিন্ত 
দেবেন্দ্র খাইতে চাহেন না। নটনারায়ণ বলিলেন, “দেবেন্্র ! আম! 
হইতে কি তুমি নরনারায়ণকে ভালবামিতে পারিয়াছ? আমার যাহা 
সহজঃ তোমার তাহা আকর্ষণগত |” 

এইরূপ কথায় অনেক ক্ষণ কাটিল। নটনারায়ণ বলিলেন, “কাহার 
জন্ত ছঃখ করিতেছ? কে কাহার বল দেখি? তাহার জন্য ছুঃখে 
তোমার ফল কি ? বরঞ্চ ইহাতেই সংসারের ভালবাস! যে কিছুই নহে, 

ংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া লও-_-লইয়! কুষ্ণভক্তির জন্ত প্রস্তত হও। 

“নরনারায়ণের কথ ছাড়িয়! দাও । যদি কোন আত্মীয় মরে -তাহার 
জন্তই কি শোক কর! কর্তব্য €--না--তবে আমর! শোক করি কেন? 
কর্ধি_অন্ধ বলিয়া। আমরা আত্মার প্রন্কত স্বরূপটা চিনি না, চর 
চক্ষে তাহাকে মায়াদেছে দেখিয়াই চিনি। যদি সেই মায়াদেহ না 
দেখিতে পাই বা সে দেহ ত্যাগে মে অন্ত দেহ অবলম্বন করে, তবে আর 
তাহাকে চিনিতে পারি. না। : পারি না বলিয়াই তাহার মরণ ভাবিয়া 
ছুখ করি,বা তাহার সাক্ষাতে যে ন্গখ, তাহার অভাবে তাহার জন্ত 
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ভাবি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত : যে, যদি সে আমাদের ভালবাসা 
অপেক্ষা অন্ত স্থানে সখ পায়, তাহাতে আমাদের ছুঃখ করা উচিত নহে। 
কারণ যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার ক্লখেই যে সুখী, তাহার তাঁল- 
.বাসাই নিঃস্বার্থ, তাহাই আদরের । যদি তাহ! হয়--তবে নরনারায়ণের 
জন্ত তোমার ছুঃখ উচিত নহে, কারণ সে সুখের জন্ত তোমাদের ত্যাগ 
করিয়াছে। তাহার যদি তাহাতেই স্থখ হর--তবে তোমাদের তাহার 
স্থুখেই স্থুথ বোধ করা উচিত। তুমি ভাবিতেছ__দে আছে কেমন, যদি 
তাহার কোন কষ্ট হয়-_ইহাই তোমার ছুঃখ। কিন্তু তাহাঁও মনে করা 
উচিত নহে, কারণ সে ছেলেমানগষ নহে, সে সব জানে। জানিয়াও 
যখন মে তাহা লইয়াছে, তখন তাহাতেই তাহার স্্খ। তাহাঁতে তুমি 
স্থথ পাও না_-তাই তোমার মনে হইতেছে যে, সে কষ্ট পাইবে-_কিন্ত 
তাহা তোমারই ভুল। " 
“তাহার পর দেখ, যদি সে মরে, আর দেখা না হয়-_তাহাতেও দুঃখ 
নাই। কৃষ্ণই আমাদের সে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কারণ আত্মার 
বিনাশ নাই। আত্মা জন্মঃ মৃত্যু রহিত-_-অবিনাশী। দেহেরই পরিণাম-__ 
জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, রূপান্তর, হাঁস, নাঁশ-_আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন। 
মরণে স্থূল দেহের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু সুম্মদেহ সমান থাকে । আত্মা 
তখন সেই দেহে থাকিয়া আবার স্থুল দেহ সংগ্রহ করেন। অতএব 
জ্ঞানী- আত্মার জন্ম স্বীকার করেন না । ইন্দ্রিয় দ্বারে এ সব সংযোগ 
--কেবল সুখ ছুঃখ ভোগের' কারণ। কিন্তু ইহা যে নিত্য নহে-_তাহ! 
আমরা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানী এই সকল দৃষ্টি করিয়া ইহাতে 
স্ুুথ ছুঃখ মনে করেন না এবং অভিভূত হন ন1। যিনি এই আত্ম! 
বিনাশী মনে করেন, বা নিজে ত্য জ্ঞানে আত্মঘাতী হন--তিনি 
রান্ত। বদি বল আত্মার নাশ না হউক, সেই দেহ নাশে, আমরা 
তাহাকে দেখিতে পাই না, সেই জন্যই আমাদের ছুঃখ-কিস্ত সে 
ছুঃখও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ জীর্ণবাস ত্যাগে কাহার ছুঃখ হয়? যদি 
বল-_সকলেই ত বৃদ্ধ বয়সে মরে লা, তাহার কারণও, হুখ করা উচিত 
নহে। কারণ কার্ধানত্রে এই শরীর এক দিন না এক দিন--ত্যাগ 
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হুইবেই হইবে। যাহ! হইবেই নিশচ_ভাহার জন্ত ছ্ করা জ্ঞানীর 
উচিত নহে। 7 
প্যদদি তাহার জন্ত নিতান্ত ব্যথিত হও) তবে আত্মার স্বর্ধপ নিষ্ধা- 
রণ কর-_যে রূপ দর্শনে আর তাহাকে হারাইতে হুইবে না। মাঁয়াগত 
আবরণে তাহার স্বরূপ রূপটা আবৃত । মায়াচক্ষে তাহ দৃষ্টি হয় না। 
মায়া ভেদ করিয়। দেখিতে পারিলে--আর এ ভ্রম থাকিবে না। আত্ম] 
অস্ত্রের দ্বার! ছিন্ন হন না, জলে গলেন না, আগুনে পুড়েন না, বায়ু 
তাহাকে শুফ করিতে পারেন না। তাহার সর্বভূতে স্থিতি-_তিনি 
অনাদি, নির্ককার--বাহ ইন্্রিয়ের অগোচর--মন ঘিনি--তিনিও 
তীহাকে জানেন না। এইরূপ জ্ঞানে-জ্ঞানী শোকে অভিভূত হন 
না। যত দিন আত্ম। শরীর ধারণ ন| করেন, তত দিন তিনি প্রকৃতিতে 
বিলীন থাঁকেন। পরে শরীর ধারণে ব্যক্ত হন, মরণে আবার অব্যক্তে 
লীন হন। এইরূপ নিত্য চলিয়া আসিতেছে- তাহার জন্ত ছুঃখ 
উচিত নহে। 
এই আত্মা-তোমার দেহে_-আমার দেহে-সর্বদেহে বিদ্যমান । 
অতএব মায়াবশে--অহংকারগত জ্ঞানে-_প্রণয় অভিমানে--আত্মাকে 
কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। এই যে তুমি সমস্ত দিন খাও নাই, ইহাতে 
কাহাকে কষ্ট দিতেছ বল দেখি ? অবিবেকে যাহাকে না দেখিতে পাইয়! 
তুমি কষ্ট পাইতেছ, অঞ্জানিত ভাবে তাহাকেই আবার কষ্ট দ্রিতেছ-_₹ 
ইহাই কি তোমার ভালবাসা? উঠ-_আহার কর, যদি বিষয়ে বিরাগ. 
জন্মিয় থাকে--তবে নরনারায়ণের মত ভ্রান্ত হইও না.--বৃথ! কষ্ট পাইবে। 
সংসারে থাকিয়া নিষ্কামে কর্ম করিতে চেষ্টা কর। কামনারহিত কর্ধ্__ 
অঙ্গহীন হইলেও ক্ষতি নাই। সাধ্যমত করিতে চেষ্টা কর। ঈশ্বর 
উদ্দেশে বাহ ক্ৃত--তাহাতে পাপ নাই। অমম্পূর্ণ হইলেও-_তাছা!স্বকাম 
কর্ধের স্তায় বিফল হয় না| কারণ শ্বকাম কর্থে ঈষ্বরনিষ্ঠা নাই। নিফাম 
কর্ের”্ঈশ্বর প্রেমই উদ্দেস্ত। প্রকামীর বৃদ্ধি শ্বতঃ £ই কামনায় মলিন। 
হীরা কামনায় মুগ্ধ হইয়া বেদগত নৈমিত্তিক কর্মে ধন, পুত্র, স্বর্গে 
সর্বদাই গন্য়াগী। সে মায়াজানে ভাহার! মনে করে যে, ইহার অপেক্ষা 
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আর- কিছু নাই। বে: ঈশ্বর মায়াতীত, তাহার! সংসারের জ্ঞানে 
ত্াহাকেও মাক মধ্যে গণনা করে। তাহার! যে জন্ম, কর্মফলে 
নিত্যত্রান্ত, আবার তাহারই প্রার্থনা করে, এবং তাহারই প্রতিপোষক 
যত বেদবাক্য, তাহার! তাহা ব্যতিত অন্য বাক্য লক্ষ্য করিতে পারে 
না। এইজন্যই তাহাদের হৃদয় নিষ্ঠাশৃন্ত হয়। নিষ্ঠাশূন্ত হৃদয়ে বেদ- 
মার্গে বিচরণ করত নিত্য দিন জন্ম মরণে-_তাহাদের আনাগোনাই 
সার হয়। মুক্তির পথ যে অবরুদ্ধ--সেই অবরুদ্ধই থাকে। যদি বল-- 
তবে বেদ কেন এ সকল উপদেশ দিয়াছেন। তাহার কারণ--যিনি 
যাহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন-_তগবান দয়ালু। যাহারা! 
স্বর্গাদি ফল প্রার্থনা! করেন, তাহাদের জন্যই এ উপদেশ। ইহাই 
শ্বকাম কর্খ। নিফামী ঈশ্বর নিষ্ঠায় কর্ম করেন ৰটে-_কিস্ত সে 
কর্মগত ফল--তিনি কামনা করেন না। ঈশ্বরেই সে ফল অর্পণ করেন । 
কেবল ঈশ্বর প্রীতির জন্য তাহার সে কার্ধ্য। এ কর্শে-_বন্ধন আপনি 
ত্যাগ হয়। অতএব স্বকাম কর্ণ_বন্ধের কারণ, এবং নিফাম কর্ম." 
মুক্তির কারণ। 

“এইব্বপ কর্ষে_যখন ্রানের উদ তোমার মন শাস্ত হইবে, তখন 
তুমি বুঝিবে যে, শরীর হইতে আত্ম। শ্বতঃই পৃথক আছেন। তথন তৃষি 
যে কর্ম্েইে উপনীত হইবে--তাহাতেই বৈরাগ্যের উদয় দেখিবে। 
তাহাতে যে মন এখন নান! বিষে ধাবিত হইতেছে, সে মন অভ্যাসগুণে 
আর কিছুতেই আকৃষ্ট হইবে না। তখন তুমি তত্বজ্ঞানে আর বিষয় বিষে 
ভর্জরিত হইবে না। 

“যে আত্মা নিফামে আত্মাতেই রমথ করেন, তাহাকেই স্দিরপ্রক্ঞ 
বল হয়। বাহার ছুঃখে দুঃখ হয় না, সুখে সুখ. হয় না, বিষয়ে অন্ধ 
রাগ. থাকে না, যিনি ভয়ক্রোধহীন--ীহাকে মুনি বলে। সকলকে 
সমজ্ঞান অর্থাৎ পুত্র মিত্রের প্রতি যাহার দ্বেহ আবদ্ধ নাই, বাহার ভাবি 
 হুখ ছুঃখে ক্পৃহা বা দ্েষ লাই, যিনি উদ্দাসীনের স্তার-_সংদার শুখাপেক্ষা 
না! -করিয়া্পঈশ্বর মহিমা, প্রকাশ করেন, তিনিই ঈর্খরনিষ্ঠ : যখন 
জালী ইন্রিন্গ জয়ে বিষয় হুইতে স্তন: হন।. তখন তাহাকে “ততজ্ঞালী' 
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বলে, নচেৎ ইন্দিয়হীন ব্যক্তি মনগত অভিলাষ বশে ইন্জরিয় .অভাবে 
কষ্টই নাত করিয়া ধাকে। তত্বজ্ঞান তাহাদের জন্মে না। অতএব 
ধর্থে ইন্জিয় ভয় উদদেশ্ব_ইন্জিয় নষ্ট উদ্দেশ্ নহে। 

“কেবল-বাহেক্রিয় রশেই ফল হয় না। অগ্রে মন বশই প্রয়োজন | 
মন বশ নাহুইলে কোন ইন্দ্রিয় বশ থাকিতে পারে না। মন বল 
না হইপে ষে চিন্তাযুক্ত থাকে, ধে চিন্তায় মাঁৎশর্ষ্যের উদয়, যে 
উদয়ে-_অভিলাঁষ-_তাহার ব্যঘাতে--ক্রোধের উদয়--তাহাঁতে জীর 
বিবেচনা শৃন্ত হইয়া পড়ে । কাষেই দে শাস্ত্র, গুরুর উপদেশ তুচ্ছ করে। 
ইন্দ্রিয় জয় ভিন্ন গুরু উপদেশে সফলকাম হইতে পারে না। কারণ 
ইন্দ্রিয় প্রভাবে গুরু উপদেশগত কর্মে সে ব্রতী হুইতে পারে না। 

“্যদি ব--তত্বজ্ঞানীওত সংসারে বিষয়ভোথ করিতেছেন।তবে তাঁহার! 
বিষয়ে আবদ্ধ নহেন কেন? তাহার কারণ-_মায়! আর তাহাকে আপন 
মোহিনী মুর্তিতে আশক্ত করিতে পারেন না। কাযেই তিনি কর্ে 
প্রবৃত্ত হইয়াও--্্রহ্নিষ্ঠায় চ্যুত হন না । এই তাবে ধিনি ভাবি_-তিনিই 
প্রন্কত বিষয়ী। তাহার মতন বিষম়ী হইতে চেষ্টা কর। তাহা 
হইলে সংসারে আর কোন কর্মে স্থখ ছঃখ ভাগী হইতে হইবে না। 
ধিনি কেবল মাত্র প্রারন্ধ কর্মের ভোগ অবসানে দৃষ্টি রাখেন--প্রাপ্ত 
অপ্রাপ্ত উভয় বিষয়েই আশক্ত হয়েন না_-তিনিই মোক্ষের উপযুক্ত । 
এই রূপ কার্যে মরণ সময়ে যদি এই নিষ্ঠার উদয় হয়--তাহ! র 
আর তাহাকে জন্ম মরণের অধীন থাকিতে হয় না1৮. 

শুনিতে গুনিতে দেবেন্ত্রের মন অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গেল, 
তাহ! দেখিয়া নটনারায়ণ তাহার মাতাকে বলিবেন--“অন্ন লইয়া 
আহ্মুন” তাহীর মাতা তখনি অন্ন লইয়া! বম্মুখে উপস্থিত হইলেন। 

নটনান্তাযণ বলিলেন,। পদেবেন্্র! যাহা। বলিলাম, কৃষ্ণ এ উধদেশ 
কর্তা । হেমন তোমার, বলিলাম, তুষি গুনিলে--তেমনি আমিও  গুনি- 
লাম। 'তোমার সন্তানের স্মত দেখি, ষন্তান বে--তাহাকে হারাইয়াছি; 
এখনআইস-লতোমায় আমায় যাহ। গুনিনাম। স্ব সত্য ভাবিয়-ভাহার 
বাক্যকে তিনিই ভাবিয়া-_তায়ার সস্তোষের ক্মন্য তাহার সেনায় যোগ 


দিইস্পঈচেৎ সংসান়্ ছুঃখময়। কে কাহার ক্রন্দন নিবারণ কন্পিবে বল? 
উঠ-..মাতা জন্ম আনিক্সাছেন, আর তাহাকে ব্যথিত কর! ভোমার উচিত 
নহে। যদি আমায় ভালবান--তবে ভালবাসায় ছুঃখ দিওনা। একে 
আমার হৃদয় দুঃখে কাতর--.আর ছুঃখের পর ছুঃখ দ্িইও না।” 

তখন দেবেন্দ্র আহারে বদিলেন। 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


মটনান্ায়ণের গ্েহ বাক্যে, জ্ঞান উপদেশে -দেবেত্র আহারে 
বসিলেন। সে রান্বি সেই ভাবেই গেল। প্রাতে নিদ্রা ভাঙ্গিতেই 
তাহার ছুই চক্ষু জলে ভাদিয়া গেল, নরনারায়ণের দিব্য ছবি--যেন 
ভীহার নম্থুখে। তিনি সে কল্পনার মূর্তিকে মনে মনে বলিলেন, ভাই ! 
না বুঝিয়া কত কি বলিয়াছি, কতই হৃদয়ে ব্যথা'পাইয়াছ--যদ্দি আমান 
ভাল বাসিয়৷ থাক--তবে আজ আমি ক্ষম। প্রার্থনায় দীড়াইয়াছি, ক্ষমা 
করিয়া স্বখী হইতে দাও । 

একে বাল্য বন্ধু-_তাঁহাতে ধর্ম সহীয়। দেবেন্দ্র মন্‌ কিছুতেই 
সুস্থির হইতে চাহে না। কাহার মহিত আলাপে দেবেন্ত্রের সুখ নাই। 

দেবেন্ত্রের চক্ষে জল দেথিয়! তাহার মাতা! বড়ই ভীতা হইলেন, 
ভাবিলেন--যেরূপ কাতর দেখিতেছি-_যদি মা মত এও 
বিবাগী হয়? বিশেষ বৌম! এখানে নাই। রা 
যৌমাকে অনেক দ্দিন আনিতে বলিতেছি--তুমি টে ন্‌ এখন 
তোমার মন তাল নহে-_এই সময় ঢই দিন বেড়াইয্া আইস ও বৌমাকে 
লইয়া! আইস। তাহা হইলে অনেকটা স্থির বনিপাজি।: নচেৎ 
এন্ধপে শরীর মন উভয়ই নষ্ট হইবে ।» 
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দেবেন কোন'কর্থাকহিলেন.না। তিনি চঞ্চলার “সহিত্ত দেখা 
করিতে গ্রেলেন। চঞ্চলার চক্ষের জল ক্যেনিবায়ণকরিবে 1 ভারা, 
কিরণশশী বত বুধান-_কিস্তু যোগমায়ায় সুখে বাক্য মাই। ভান, 
কিরণশশী কত দুঃখ করেন--রিস্ত যোগমায়ার মুখে বাফ্য নাই। তারা, 
কিরণশশী কত কীদেন--কিস্ত যোগমায়ার চক্ষে এক বিগ্গু জল 
নাই। চঞ্চলার তাহ! বিষ বোঁধ হয়-_তারা, কিরণশশীর হাঁসি পাস্ক। 
চঞ্চল! বলিলেন, “বাব! দেবেন্দ্র ! তুমি জান--সে তার পিসিমাকে 
বড় ভালবানে ; মধ্যে মধ্যে না দেখিয়া থাকিতে পারিত নাঁ। আমার 
বোধ হয়, সেখানে একবার দেখা না করিয়া সে কোথাও যাইবে না। 
যদি এই বেল! একবার সে সম্ধানট! করিতে পার।” | 
দে। দেকথাও মিথ্যা নহে। আমায় সেখানে যাইতে বলেন 
-আঘি ষাঁইব। 
চ। স্মনেক দূর.যাইতে বড় কষ্ট--তোমায় কি বলিব। 
দে। নরনারায়ণ আমার ভাই, আমি আপনার সন্তান । তার জন্য 
আমি কষ্টকে--কষ্ট মনে করি না। 
এই বলিয়! দেবেন্্র কাঁদিতে লাগিলেন। চঞ্চল! বলিলেন, "তোমার 
স্ত্রীকেত আনিতে হইবে--অনেক দিন গ্রিয়াছে--এক কাধে ছুই কাধ 
হইবে-_তবে তুমিই যাও। তোমার গ্বগুর বাড়ী হইতে সে বাড়ী 
কত দূর?” 
দে। পাশা পাশি--দুর কি? 
চ। বে ত ভালই। তবে তুমি আজই রাত্রে রওন| হও । 
পরদিন দেবেন ্বপুরালয়ে পহছিলেন। পঁছ্ছিয়্াই নরনারা 
য়ণের সংবাদ লইলেন। কিন্তু নরন্ারায়ণ ফোঁথায়? পাছে পিসিমাতা। 
তাহারুুখ ভঙ্গিতে বুবিতে পারেন--এ জন্য আর তাঁহার সহিত দেখ 
করিলেন না॥ কাহাঁকেও কিছু প্রকাশ করিলেন না। 
সন্ধ্যা হয় হয়__দেবেজ বিজ্ঞ মনে ভাৰিতেছেদ। জে শ্যালক 
রায়েশ্বর বলিলেন-_স্এরবাঁর তুমি এক্সপ সর্বদাই চিন্তিত কেন ? 
_দবে। আর কিছু ভাল লাগে না, মনটা কেমন হাইদ্াছে॥ 
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প্বা। কেবল সংসার চিন্তা--টাঁকা টাকা--একটু হরিনাম কর 2 

দে। এভাৎ তোমার আবার কবে হইল? আমি এতক্ষণ ঢৃটটি 
করি নাই-.ভিলক, টিকী, মন্ত ঝুলি, ব্যাপার কি বল দেখি? যা-_-তা 
খাওয়াটা কি ছাড়িয়াছ ? ন।--সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে চলে ? সে দধ 
সঙ্গ ছাড়িয়াছ কি? 

রা। ও সব গ্রাম্য কথা ছাড়িয়া দাও। গুরুদেবের কৃপায় আমি 
এথন মুক্ত । ছ্টা হরি কথা বল শুনি-বৃথা গ্রাম্য কথায় সময় নষ্ট, 
আমি তাল বুৰি ন1। 

দেবেন্দ্র হাসিয়া! বলিলেন, "আমি এখন মুক্ত কি রূপ” 

রা। বৈষ্ণব মায়াতীত। প্রভূ বাক্য, বৈষ্ণবের দেহ মায়াময় 
নহে- চিদঙ্গ। 

দে। বটে বটে-_প্রতূ যা বলিয়াছেন-_সে সত্য। সত্য যে তাহাদর 
বাক্যও সত্য--কিন্ত বৈষ্ণব কাহাকে বলে তাহা জান ? 

রা। কৃষ্ণের নিত্য দাসই বৈষ্ণব । তা এখনি কি বৈষ্ণব হইতে 
পারিয়াছি-বৈষ্ণবের দাস, কাষেই বৈষ্ণব ন। বলিয়া কি বলি। 

দে। দেধে বড় শক্ত কথা-_-বৈষ্বের দাঁস হইতে পারিয়াছ কি? 

বা। তবে আবার কাহার দাস--তোমার? ছি ছি ও সব তর্ক 
ছাড়িয়া দাও। প্রভূ বাক্য--আমি বৈষ্ণব দাস--একবার যে মনে 
করিতে পারে--সেই বৈষ্ণব। 

এই' বলিয়া রামেশ্বর প্রভৃকে উদ্দেশে নমস্কার করিলেন । 

দেবেন্দ্র ভাঁবিলেন-__এ বড় সহজ বৈষ্ণব নহে। আর কোন কথা 
কহিলেন না। তখন কীর্তন আরম্ভ হইল। রামেশ্বর যেন অষ্ট সাত্বিক 
ভাবে বিভোর । প্রতিবাসী ধাহার! কীর্ভনে যোগ দিয়াছিলেন--. তাহারা 
রামেশ্বরের নিকট যেন যোড় হস্ত। দেবেন্দ্র বুঝিলেন--লামেশ্বর 
বৈষ্ণৰ ভাগে আর কিছু লাভ করুক বা নাই করুক--ভণ্ড মহুলে বেশ 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। প্রাণের লোত না ০০৪ লোভ 
--মন এই রূপেই চরিতার্থ করে। 
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সন্ধা উত্তীর্ণ হইয়াছে । অমাবস্যার অন্ধকারে__দেবীগ্াম নিস্তব্ধ 
কমলাকান্ত.এবং প্রতিবাসী কয়জন বসিয়া হরসুন্দরের সহিত গল্লামোদ 
করিতেছেন। কমলাকান্ত বলিলেন, "তোমাদের এ কিরূপ ঃ লোকের 
বাড়ীতে আহারের একটা নিয়ম আছে-_রন্ধনের একটা ব্যবস্থা আছে। 
তোমাদের দেখি এক দিন ১০টায়-_-একদ্দিন টাক, রাত্রেও তেমনি-_ 
একদিন সন্ধ্যায়--একদিন ২টায়-__-এ কেন 2 সময়ে আহারে শরীর ভাল 
থাকে। তাহার পর-_-একটা ভাঁল জিনিস খাইতে চাঁহ নাঁ__একটা 
ভাল রঁধিতে দেখি ন7া। এতদিন এ মকল কথা জিজ্ঞাসা করি নাই-_ 
এখন বাড়ীর মধ্যে তাই মনে হইতেছে । 

“ হর। যখন যাহ! ঘটে__তাই হয়। ওর কি নিয়ম আছে? শরীর 
বক্ষার জন্ত আহার, শরীরত বেশ আছে-__কোন অস্থুখ নাই। অত ভাল 
মন্দ বিচার করিতে গেলে-_ধে জন্য শরীর রক্ষা-_তাহা ভুলিতে হয়। 

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। একজন বৃদ্ধ বলিলেন, “চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় ! আর ও সব কথা.জিজ্ঞাসায় কায নাই-_যাহাই জিজ্ঞাদ! করিবে 
-তাহাঁরই ওইবপ উত্তর পাইবে । একটা মজা দেখ-_ভাগবৎ শুবণে 
মনের যেরূপ সংসারে আস্থা কমে, শাক মাছের গল্পে আমাদের মন সেই 
রূপ হুইতেছে। ইহাতে মনে হয়, হরসুন্দর--শিবন্সন্দর নিরুদ্দেশে, 
গৃহদদ্ধে__সত্যদত্যই কাতর নহে--নচেৎ তাহার শাক মাছের গল্েও 
আমাদের এ ভাব হয় কেন? এতদিন ভাই ! আমর! হরস্থন্দরকে লক্ষ 
করি নাই--এখন নিত্য বেড়াইতে আসিতে হইবে» 
রাত্রি অনেক হইল দেখিয়া সকলেই উঠিলেন, কমলাকাস্ত অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন । 
অনেকক্ষণ হ্রস্থন্দর ও জীবনুন্দর নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন-_-যেন 
ঘরে কেহ নাই। জীবন্থন'র গ্জার স্থির হইয়া! বসিয়া থাকিতে পারেন 
না-তিনি উঠিয়।- তামাক সাজিলেন__সাজিয়া হরন্গন্দরের হস্তে 
দিলেন। 
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 হরমুন্দর ভামাক টানিতেছেন, জীবস্থন্দর বলিলেন, প্ৰণ্তর মহাশয়ের 
মহিত আপনাত্স ওরূপ ব্যরহার, আমার ভাল বোধ হয় না-_কারথ 
তিনিই আমাদের ছুঃখের কারণ । জ্যোতিঃপ্রসাদের-মন্ত্রাতা 1” 
হরন্ুন্দর হাদিলেন--বলিলেন, “জীব ! যে কার্য্যের লক্ষ কৃষ্ণ-_-তাহা! 
দোষের নহে। তাহা যে রূপেই সাধিত হউক, হৃদয় পাতিয়! দিও-_-কৃষের 
দৃষ্টিতে হৃদয় শুদ্ধ হইবে । তোমার শ্বশুর হইলেও-_তুমি সে দিনের 
কথা জান না। একদিন শশাঙ্ক-_কৃষ্ণ সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। 
কিন্ত মনের হাত এড়াইতে ন! পারিয়া আর অগ্রসর হইতে পাঁরে নাই। 
ন! পারিলেও-_আত্মবঞ্চক হয় নাই- কৃষ্ণের নিকট বল ভিক্ষায়, সে 
আবার বল পাইলেও-_মনের মায়! এখনও ভুলিতে পারে নাই--তাই মে 
মনের গতিতেই গতি ধরিয়! কৃষ্টোনুখী হইতেছে। কিন্তু মনকে তাহ! 
জানিতে দেয় নাই-_কাঁরণ মনকে জাঁনাইলে মন কৃষ্ণ সেবায় কাজি 
হইবে না। অতএব শশাঙ্কের-_কৃষ্ণই লক্ষ । মানুষ যে কিরূপে কৃষ্ণ 
লাভ করে-_তাহা অচিস্তনীয়। আমরা কেবল ভক্তের মুখ তাকাইয়৷ কৃষ্ণ 
অনুরাগ দর্শন করি । তাহার কার্য্য দৃষ্টি করি না। যেখানে অনুরাগ 
দেখি না, তাহার কার্ধ্য ভাল হইলেও--ভাল নহে। কারণ কৃষ্ণ লাভ 
যাহাতে হইল না--তাহার আর ভাল কি? যেখানে অনুরাগ দেখি-- 
তাহার কাঁধ্য লোকে মন্দ বলিলেও-_হৃদয় মন্দ বলে না। কারণ যাহ! 
কুষ্ণচ আকর্ষণ করে-__তাহাই আমার মাথার শিরোমণি। অতএব 
শশাঙ্কের কার্য প্রতি-_তুমি দৃষ্টি করিও না।” 
জী। ধর্ম শাস্ত্রে কর্ম সম্বন্ধে ত একটা! ভাল মন্দ ব্যবস্থা আছে? 
নচেৎ কার্ধ্য বিচার না করিলে লোক স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। 
হর। অবশ্য সে জন্য শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে উপদেশ আছে। 
জী। কর্ম সম্বন্ধে আমায় কিছু বলুন। 
হরসুন্দর তামাক টানিতে টানিতে বলিতে লাগিলেন, “জীব 
প্রকৃতির আকর্ষণ গুণে যাহ! করে, বাঁ যাহা তাহার সির ানার 
--তাহাই কর্্ম। 
এজ রাবার রা দ্লা জীব 


৩৬ ছাঁয়াগথ। :.. 


খায়াগ্রককতির কর্ণ বন্ধনেই বন্ধ। কর্ম বন্ধন স্বরূপ বটে, কিন্ত কর্ম মাত্রেই 
মহে। কারণ তাহা হইলে জীব কখন যুক্ত হইত নাঁ। পঞ্চভ্ঞানে- 
ভ্্িয়ের ও পঞ্চ কর্ধোন্্রিয়ের যে কর্ম_তাহা! তাহাদের ম্বতঃগ্রা্কতিক 
নিয়মের কার্ধ্য। অভ্যাস ভিন্ন তাঁহাঁদের কার্ধ্য রোধ কর! যায় না। 
অতএব যে অভ্যাঙ্গ রূপ কর্ঘে-তাহাদের বোধ করা যায়--ভাহ! 
তেজ্য নছে। 

“যদি তুমি হটকারিতায় বাহ্‌ কর্ম ত্যাগ কর-_কিন্তু মনের হাত ত 
এড়াইতে পারিবে না ? তাহা হইলে সে-_কর্ম্ম ত্যাগ কূপ কর্মে-_তুমি 
কর্ম ত্যাগী হইতে পারিলে কই? কেবল প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘণে, পাপ 
অর্জন কর! মাত্র । সে অহংকার বৃদ্ধিতে লাভ কি? 

“্যশহার! একবারে কর্ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন,তাহাদের উপদেশ 
সাধারণের জন্য নহে। অর্থাৎ যাহার! প্রক্কতিকে আপন বশে 
আনিতে পারিগ়্াছেন--তীহাদের জন্য । তাহাদের কর্মের কোন প্রয়ো- 
জন নাই। যেমন একদিকে প্রয়োজন নাই--তেমনি আর একদিকে 
গ্রয়োজন আছে--তাহা পরে বলিতেছি। 

“কর্মে প্রকৃতির বশ্য হওয়াই দোষ ও বন্ধন। প্রন্কতি ধাছাদের বসত 
হইলেন, তাহার! কর্ম করিতেও পারেন--ন! করিতেও পারেন। উভয় 
সমান। প্রকৃতি আর তাহাদের বন্ধন করিতে পারেন না। পারেন না 
বলিয়াই তাহারা ঈশ্বর সন্তষ্টির জন্য যাহ! করেন-_তাহাতেই সাধারণের 
হিত হয়। তবে কর্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কারণ সাধু আচার ভিন্ন, 
সাধারণে কর্ম ত্যাগে স্বেচ্ছাচারী হইয়া! পাপে নিমগ্ন হয়। সাধু আপনি 
আচার পালনে নিন্মাধিকারীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন । থাহাতে নিম্নাধি- 
কারী--কর্ধত্যাগে উপযুক্ত হয়। | 

“কর্ম ছুই প্রকার। অর্থকর্ম এবং গুণকর্ম। যাহার স্বারায় 
আত্মায় অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়__তাহাই অর্থকর্, এবং যাহার ঘবারায় 

বস্ত সংস্কত হয়-_তাহাই গুণকর্মম। | 
_ শঅর্থকর্ম আবার তিন প্রকার । নিত্য) নৈমিত্তিক, এখং কাম্য। 
যাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হম্_-যাহ! না করিলে পাপ আছে-_তাহাই নিত্য 


সণ্ডম পরিচ্ছে?। ৩৫৪ 


হর্খী। ধাহা ফোন নিমিত্ত উপলক্ষে কৃত--ভাহাই লৈমিতিক। বৈষয়িক 
সুখ অভিলাষ বাঁ স্বর্ণাদি পুণ্যফল কামনায় যে কর্পা--তাহাই কাম্য। 

“এই কামা কর্ণ আবার ত্রিবিধ। , ধাহা দ্বারায় ইহলোঁকে ফলের 
উৎপত্তি--তাহাই এ্হিকফলক, যাহার দ্বারায় পরলোৌকে ফল উৎপত্তি 
-_তাহাই আমুশ্মিকফলক, এবং যাহা দ্বারায় হইলোক 'ও পরলোকে ফল 
উৎপত্তি--তাহাই এ্রহিকামুশ্মিক | 

প্শা্বর--নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মীকেই গুত এবং এতাবাদে 
ধাহা নিষিদ্ব-_তাহাকেই অপ্তত বলিয়াছেন । গুভ কর্মের অকরণকেই-_. 
অকর্ম্ম, এবং নিষিদ্ধ কর্শ করাঁকেই-_পাপ ব! বিবর্্ম বলিয়ান্েন। 

প্যাহা বলিলাম--এগুলি গ্বকাম। 'নিত্যধর্থ্ে ধরা হইয়া! সংসার 
কামনা শৃন্তে- ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে যে কর তাহাই নি্ধাম। কর্ম ফল 
অবশ্যন্তাবী। দ্বস্থ বাসন! না থাকায়, সে কর্ম্ম ফল ঈশ্বরেই অর্পিত হয় । 

“অহংকর্তী ভাব ত্যাগ, জীবের প্রতি স্নেহ, শত্রুর প্রতি মিত্রের ন্যায় 
ব্যবহার, ফল বাসনা শুন্যে যে কর্ঘ--তাহাই সাত্বিক। ইহার বিপরীত 
বাজদিক, এবং নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা না করিয়া স্বন্ুখে বিত্ত নাশ 
করতঃ পরহিংসা রত হইয়! যে কর্শা-_-তাহাই তামসিক। 

“অতএব কর্্ম বিচারে দেখা যায়, কাম্য কর্ম ত্যাগই--ঠঙ্্যাস, এবং 
কর্ম ফল ত্যাগই--ত্যাগ । নচেৎ যঞ্জ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম-_ 
ত্যাগের নহে । কারণ ভাহা। ক্রমোন্নতির সোপান। 

*জ্ঞানযোগ যদিও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিধেয় কর্ম ভিন্ন যখন তাঁহার অধি- 
কান্ধ জন্মে না--তখন একাবারে কর্ম ত্যাগের কর্পনাই-_বন্ধের কারণ। 
তাকাতে কর্ণ ত্যাগ হয় মাঃ বরং বিকর্ঘেই পড়িতে হয়। বিশেষ, 
কর্শাতীত হইয়াও বগি ঈশ্বর লীলা উদ্দেশে অনাশক্তিত্তে সাধারণ 
হিভার্থে কর্ম না কর! হয়--তাহাও বন্ধন। অতএব নি ঠরর 
স্পভ্যাগের নহে। 

*কর্পের ফল অবশ্যক্টাবী। অতএব শুভ কর্মের ফল একজনে মা 
পাইলেও-_বগ্মান্তয়ে লাভ হইবে। ক্রযোন্নতিক্রমে সাঁধক কর্শ 
বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অতএব স্বক্ষামীরপ কর্দ--ত্যাগের নঙে। 


৩৪৫ . ছায়াপথ । 


“সেই জন্যই শান্্রকারঃ যাহাতে শুভকাধ্য নুদ্দর রূপে অনতিত 
হইতে পারে--চারি বর্ণাশ্রম। ও চারি আশ্রম ধর্ম। তাহার ব্যবস্থা 
করিয়! দিয়াছেন। 

«এখন দেখ-জীব মায়াব্ধ হইস্াছে ারয়াই তাহার কর্ম। 

মায়া ঘন্ধন ছিন্ন হইলেও যতক্ষণ তাহাকে মায়াদেশে থাকিতে 
হুইবে--ততক্ষণ তাহাকে কর্ধ করিতে হইবে। যদি দে মায়াবন্ধ 
ন! হইভ-_-এ দেশে না আদিত--তাহ! হইলে কিন্তু মিসর্গগত কোন 
কর্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। অতএব নিসর্গের ফর্ম নিত্য 
মহে। আত্মাই নিত্য। আত্মাই বাস্তব বস্ত। বস্তু থাকিলেই 
তাহার স্বভাব থাকে । শ্বভাঁবই ধর্ম । আত্মা নিত্য বলিয়। তাহার শ্বভাব 
ও নিত্য । ধর্ থাকিলেই কর্ম্ম থাকে, নিত্যধর্মের_ কর্ম ও নিত্য। 
, “আত্মার সেই কর্ম কি?-_না, কৃষ্ণের সেবা। দেই সেবা রূপ 
কর্মই_আত্মার নিত্যকর্ম। মায়াগভত বাসনায় লিগ নহে 
বলিকা-তাহ! নিফাম। অতএব মায়! সেবা! রূপ কন্-নিতা নহে। 
ইহাতে কোন না কোন মায়াগত নিমিত্ত থাকে। যাহা মায়াগত 
নিমিত্ত উপলক্ষে_-তাহাই নৈমিত্তিক । অতএব--অর্থকর্মের নিত্য 
কর্মও--নৈমিত্তিক। কারণ তাহাও চিত্তশুদ্ধি রূপ নিমিত্ত উপলক্ষে 
কৃত। যদি তাহার নিত্যধর্মের প্রকাশ থাকিত-_তাহা। হইলে এ 
কর্থে প্রয়োজন হইত না। যখন প্রয়োজন হইতেছে--তখন তাহা 
মায় নিমিত্তগত বলিতে হইবে। 

“তবে শান্তর তাহাকে নিত্য শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন কেম? কারণ 
চিত্তশুদ্ধিতে মুক্তি__মুক্তিতে নিত্য ধর্মের গ্রকাশ--তাহ! সেই নিত্য 
ধর্মের সহায় বলিয়৷ তাহাকে নিত্যকর্ম বল! হয়। নচেৎ নিষফকাম 
কর্াই__নিত্যকণ্ম। কারণ তাহাতে .যে ঈশ্বর সন্তুষ্টি উপলক্ষ, তাহা 
উপলক্ষ নহে-_তাছা! তাহার স্বভাব! তাহাই তাহার. শ্বরূপ-ন্বধর্মা। 
অতএব জড়াশ্রিত সমস্ত ধর্ম কর্মই-_নৈমিতিক । কারণ জীব যদি বন্ধ 
না হইত, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য। জ্ঞান, তপস্যায় 
কিছুই প্রয়োদ্ধন ছিল না--অতএবএ নকল মুক্তি নিমিত্বে--নৈমিভিক। 


সগ্ডম পরিচ্ছেদ । ৩৪১ 


এজীব নিত্য । যে কর্ম তাহার নিত্য করণীর, সেই কর্মই তাহার 
নিত্যকর্্ব। মুক্তাবস্থায় যখন মায়াগত কর্ম থাকে না, তখন তাহা 
নিত্য নহে। ঘদি বল-বদ্ধাবস্থায় মেঝ ক্ষপ ধর্ম থাকে না--তাহা 
বলিতে পার না। কারণ, যাহ! যাহার অস্তিত্ব-_বদি তাহা নষ্ট হইত... 
তাহা হইলে সেও থাকিভ না-_-তবে মায়া চক্ষে তাহা দৃষ্ট হয় না। ন্নেহকে 
যে রূপেই অবস্থাত্তরিত করা হউক না কেন--তাহার স্সেহত্ব নষ্ট হয় 
না। তেমনি নিসর্গ ভাব বিদুরীত হইলে--ভক্তের সে নিত্যধর্্ 
আবার প্রকটিত হয়। 

«এখন দেখ--শশাঙ্কের এ কর্ধ-_স্বকীম কি নিষ্ষাম। মায়া চক্ষে 
নিষ্ষাম কর্ম ও-_স্বকামের ন্তায় প্রতীয়মান হয়। কারণ--স্বকামীর হৃদয় 
নিষ্ধামের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ ভিন্ন কার্ধ্য হয় 
না-_ফিস্ত নিষ্ষামের কারণ-_মায়াগত নহে--অতএব তাঁহ। মায়াতীত। 
অর্থাৎ নিসর্গের কর্্--মায়াগত এবং নিত্যধর্্ম গত কর্্ম-_-পরাগত | 

“বৃহ কর্মের জন্ত ক্ষুদ্র কর্থের প্রয়োজন হয়। সে স্থলে ক্ষুদ্র কর্মের 
উদ্দেশ্য বৃহৎ কর্মের উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয়। অতএব সে স্থলে ক্ষুদ্র 
কর্মের ফল দ্রষ্টব্য নহে । তোমর! শশাঙ্কের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাহার 
আনুসঙ্গিক কর্দ্ের বিচারে, তাহার প্রতি দোষারোপ করিতেছ কেন ? 

পায়! শক্তিতে নিষকাম কর্ম হইতে পারে না। কারণ মায়! শত্কিতে 
মায়া ঘুচে নাঁ_বা মায়! কামন! নষ্ট হয় না। কিন্তু যেশক্কিতে 

ঃজড়ানুরাগ নষ্ট হয়-_সে শক্তিতে যে শক্কিমান--তাহার নিষ্কাম কর্মে 
অধিকার আছে। সেই শক্তিই জীব দেহে কুগুলিনী। 

"  গ্যত দিন ন| এই-কুগুলিনী রূপ পরাশক্কির উদয় হয়-_-ততদিন 
পাস্ত্রোদিষ্ট নিত্য কর্ণ পালন করিলেও তাহ! নৈমিত্তিক হইয়া গড়ে। 
'কারথ মন কোন নিমিত্ত উপলক্ষ ন! করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে 
ধারে না। যদি রল-_ওই নিশিস্কু্রাই ঈশ্বর হউক-_তাহা হইতে পারে 
না। কারণ অন্ধকার যেমন কুর্যোদয়ে অদৃশ্য-_তেমনি মন ওই শক্তির 
উদয়ে অদৃশ্য হয়। যখন এ মন বর্তমান-_তখন উহা! তাহার কল্পনাগত 
আতএব--তাহা। ঈশ্বর হইতে পারে না। পরাশক্কির উদয়ে যখন 


মায়া মন অদৃশ্য. হয়--তখনি পরাগত মনের উদয় টার 'যনের 
কর্ই নিষষাম। 

“ধিনি এই-কৃষ্ সেবা রূপ নিত্যকশ্দে রা বৈষ্ণব, 
এবং খিনি বেদে!ক্ত নিতাকর্থে অধিকারী--তিনিই ত্রাঙ্মণ । অতএব 
ব্রাঙ্গণ বিধি শাস্ত্রের অধীন, এবং অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব--বেদাতীত। নচেৎ 
বহিরঙ্গ ভেকধারী বৈষ্ণব-_ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানীয় নহে। 

“শশাঙ্ক নিত্যধর্মে--সঞ্চারী | অতএব নিষ্কাম কর্দে-_তাহার অধি- 
কার আছে। এখন অপেক্ষা কর-_দেখিতে থাক--তাহার এ কর্ম 
-স্বকাম কি নিফাম।” 

আহার প্রস্তত। চিগ্ময়ী সংবাদ দিয়৷ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
হরন্ন্দর উঠিলেন, যাইতে যাইতে বলিলেন, “অতএব জানিয়! রাখ-_ 
ধে শশাস্কের নিন্দা করে--সে যেন আমার মুখ দর্শন নাকরে। আমি 
যাহাকে ভালবাসি__শশাস্ক তাহারই দাদ অতিমান করে। যে বারেক 
তাহাকে দেখিয়। তাহার দাস হয়_-সেই তাহার সত্য দাস। হরনুনদর সে 
দাসের দাস--নচেৎ কল্পনায় মনের জ্ঞানে দাস হইলে, তাহাকে দাস বলে. 
না। যে তাহার দাস অভিমান করে-_দে আমার মাথার ঠাকুর। 
তাহার জন্ত যদিংপ্রাণ যাঁয়-_তাহাভেও ব্যথিত 'নহি-_কিস্তু তাহার নিন্দা! 
গুনিলে বড় ব্যথিত হই।. কারণ. তাহার নিন্দ! শ্রবণে কৃষ্ণ প্রীতি হন 
না--ন্ষ্চ গ্রীতিই জীবের পরম প্রয়োজন ।* : 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৬৪৩ 
অফ্টম পরিচ্ছেদ | 


বিষয়ানন্দ আবার পূর্ব সুস্থতা ,লাভ, করিয়া প্রবাসে বহির্গত 
হইলেন । 

মৃত্যু শষ্যার ভাব-_মানুষের কত দিন থাকে ? বিষয়ানন্দের আর 
সে ভাব নাই। মন যখন জড়ে ক্ষীণ হয়__-তথন হৃদয়ের যে ভাব, মনের 
সংসার পুষ্টতায় তাহা দূর হয়--তংস্থলে আবার অহৎকার পূর্বববৎ দৃঢ় 
রূপে অধিকার স্থাপনে-_পূর্বাপেক্ষা উৎসাহের সহিত কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হয়। 

বিষয়ানন্দের হইক্সাছেও তাহাই। এই ত জীবন--এই আঁছে, এই, 
নাই-ক্ষণ ভঙ্গুর) অতএব যাহাতে ছুই দশ টাকার স্থিতি হয়-_ছেলে 
গুল! খাইতে পায়-_গৃহিণীকে ভিক্ষা না করিতে হয়--সে দৃষ্টি তিনি 
ভিন্ন আর কে করিবে? তবে হরিনাম পথের ০০০ সঙ্গে সঙ্গে 
যতটা হয়। 

পরদিন প্রাতে বিজয়পুরে-_রামেস্বর ও দেবেন্দ্র বহির্বাটীতে বসিয়া 
শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে-_বিষয়ানন্দ উপস্থিত । 

গুকদেব আসিয়াছেন দেখিয়! রামেশ্বর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ 
তাহার পদধূলী আর রাখিলেন না। পরে পদ ধৌতে পৃথক আসনে 
বিষয়ানন্দকে বসিতে আসন দিলেন। 

: দ্বেবেঙ্ প্রণাম করিলেন মাত্র । মনে মনে ভাবিলেন__-তবে ঠিক 
হইয়াছে--রামেশ্বর ধথা স্থানেই পড়িয়াছে। যে যেমন--তাহার অকর্ষণও 
তেমন-_ঘটেও তেমন । 

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর-_রামেশ্বরঃ গুরু দেবের সেবার জন্য 
অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বিষয়ানন্দ দেবেক্্রকে বলিলেন, ৪ এখানে 
কয় দিন 

দে। ফাল আদিয়াছি। । 

-্ষখাক্স কথায় বিষয়ানন্ন, নরনানায়ণের গৃহ ত্যাগের কথায় রহ ছ্‌ঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং বঙগিলেন, “এ দো তাহায় নহে-. 


১০ 


৩৪৪ "ছায়াপথ । 


নটনারায়ণের। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, এ সব ঘটিবে তখনি 
আমি বুবিয়াছিলাম, তোমরাত তাহা বুঝিলে না-_হরিনাম কর্ণে খ্বেলে-” 

এ বিপদটী হইত না। রামেখ্বরকেড বরাবর জান-_তুমিত নতম দেখি 
তেছ--তাহা! নহে। এখন কেমন বল দেখি? দেখিলে যেন ভক্তি 
আপনি আইসে"--এইভ উত্তম নি লক্ষণ। প্রতু ৯ 
হুইবার নহে” 

দেবেজ কোন উত্তর করিলেন না। বিষয়ানন্দ মনে নন 
হবে নাঃ কৃষ্ণ কি কখন--ভক্তের় অপমান সহ্য করিতে পারেন € 

রামেশ্বরের সেবা! ভক্তিতে বিষয়ানন্দ বড়ই প্রীত। শান্তর কথা*-হুরি 
কীর্ডনে--সে দিন মে কোথা দিয়! কাটিল-- বৰিষয়ানন্দ, রামেশ্বরের তাহা! 
বোধগম্য হইল না। 

'ক্রমে রাত্র হইল। রামেশ্বর নিজ কক্ষে শয়ন টয় 
দেবেন্দ্র বলিল্গেন, প্রামেশ্বর | গুরুদেব একাল! গুইবেন--আর তুমি 
স্ত্রীর কাছে শুইবে-_তাহ। ভাল দেখায় না। তুমি ০৪ গুরু দেবের 
নিকট শয়ন কর।» 

রা। না-গুরুদেবের সে হই, ভা 
সাহা আর জাপত্বি কিঃ 

দে। তিনি কি তোষায় বলিবেন যেশ-স্্রীর কাছে শুইও না 1 এ 
সব ভক্তির কথা । মেবাত তোমার কার্য । 

- ন্বা। চাকরটাকে সাবধান থাকিতে বলিয়াছি। গুরু দেবের 
ক্ষোন কষ্ট হইবে লা। সেকি আমি বুঝি না? মহান 
শ-অন্যে তা কি বুঝিবে ই 

" দেবেন হাসিয়া বলিলেন, রতি আমরা ভন । 
এখন আমার একট! সনগৈহ ভজন করিবে? আমি ভিজ্ঞান্থ-রাগ করিও নার 

রা। গুরুদেব বর্তমান--আমি কি বলিব? 5৭ 

দে। না-মে তোমারই কথ!। তোমার কথ! তুমিই হ্গিতে: পারিবে 
এ-অন্টে কি রূপে বলিযে ? জিজ্ঞামা করি--অজপা, সে, ক্ষল্প, 

পুলফ” ইউনি যে. অষ্ট সান্বিকের ভাঘ* তোমাতে: এগুলি' কত্য কিন 


অষ্টম পঙ্চিচ্ছেদ । অহ 
কী) কক আবেদ আমি কি বজিতে পারি। নি 
রি কি মিথা। খল ? 
; দেও কৃষ্ণত জানেনইী, মিথ্যা বলিতেছি না। তবে ছায়ার 
লা অনির্কচনীর-_তাই তৌমায় জিন্তানা করিতেছি। 
রা। যদ্দি বিখ্যাই মনে কর--মিথ্য কক্িক্কা হা ক দেখি 
“দেখি কত বাহাছুর | 
দে। সাধন ভিন্ন সাধ্য লাভ হয়না। যাহার যেরূপ মাধপা-- 
কাহার নেই জূপ সাধ্য লাভ।. ভক্তি শূন্য হৃদয়ে মায়াও ভান শিখা- 
ইতে ছাড়ে না। অষ্ট সাত্বিকের ভান ত সামান্ত। 
_ ্বামেশ্বর সপ্তমে চড়িলেন। দেবেশ বলিলেন, “তবে ও কথ! ছাড়িয়া 
দাও। যখন হৃদয়ে রাগ দেখ! দিতেছে--তথন আর তোঙ্গার কথার 
উত্তরে আমার প্রয্বোজন, নাই---তাবেই হৃদয় ভাব প্রকাশ হয় 1” , 
জা। দেবেন ! বৈষ্বের হৃদয় সমুদ্র তুল্য--তাহা বুঝাও বড় 
ফঠিন। ভবে প্রভূ বাক্য-_বৈষব-_বৈষ্ণব নিন্দুকের মাথ! কাটিয়! 
ফেলিবে--তাই রাগকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইয়াছে । 
দেবেন আর কোন কথা কহিলেন না-_রামেশ্বর অবঃপুরে প্রলেশ 
করিলেন। 
পরদিন বিষয়ানন্দ, রামেস্বরের ভক্তিতে বড়ই প্রীত-_ উৎফুল্ল হইয়! 
বলিলেন, “রামেশ্বর ! কৃষ্ণ কপায় এখন তুমি বৈধীমার্স অতিক্রম করিয়া 
বাগমার্থে গ্রবেশ করিবার অধিকার পাঁইয়াছ--অতএব তোমার গুন 
সাধন তত্ব বলিব | 
“নিজের স্বভাব বিচার করিয়! রুঠি অন্ুুসারে-_রনম অবলম্বনে নিত্য 
পিদ্ধের অঙ্গমন কর। ইহাকেই রাগানুগ! সাধন বলে। এ সকল 
বিধয় এতক্ষণ যাহা শুনিলে-সপেই মত, পেবায় ব্রতী হও।” 
. ঝ্লামেশ্বর বলিলেন, *গ্রভে।! ষখনই ্রীমস্তাগবত শ্রবণ করি--- 
৪755782 আমার শ্রীমতি ললিত! সি 
ক্টায়-_ফুগল লেবায় ইচ্ছ! হয়।* 1 ই 
-বি। বুখিয়াছি--ব্সার বলিতে হইবে না না। ভূমি মতি ললিতা 


স্বেবীর অনুগতা- মরনগী বিশেষ ।. কালস-নঘোমার কিরাপ সবার 
অনুরাগ? ৃ 
রা আমার বোধ হয় _যেন শ্রীমতি লবিত। উহঃ আমার পুষ্প 
চয়নে আজ্ঞ। দেন-_আমি মাল! গাখিয় তাহার শ হন্যে দিপে--ভিনি 
কপ হাস্য লইয়--তাহ! রাধা কৃষ্ণের গলে অর্পণ কঘরন। 
বি। কৃষ্চের ইচ্ছা। আমি আশীর্বাদ করি--কৃঞ্চের ইচ্ছায়-- 
ককষের ক₹পায়-তুমি এ সেবা সাধনে সিদ্ধ হও। ৃ 
তখন ছই দশ জন প্রতিবাসী সঙ্জে মহাসমায়োহে কীর্তন আরগ 
হইল। সে দিন সে কীর্তনে রামেশ্বরের হুদয়ে শ্রীমতি ললিতা৷ ষেরীর 
ভাৰ উদয় হুইল, এবং রামেশ্বর বিষয়ানম্বকে যেন সাক্ষাৎ শ্রীমতি 
ললিতা দেবী দেখিয়1 কতার্থ হইলেন । 
' আনন্দ ভরে রাষেখর নিবেদন করিলেন, *প্রভো! আর আমার 
আপনান্ন কৃপায় বাকী কি রহিল 1” 
বি। আর--বাকী কি? তবে সিদ্ধদেহের নাষ--রূপ-_ পরিচ্ছদ, 
তোমায় শুনিতে হইবে । এ গোলমালে তাহা হইবে নাঁ-অন্য দিন 
হইবে। 
রামেশ্বর ধূলায় নি গুরুদেবের চরণ রেণু আম্বাদ করিলেন। 
আবার নূতন উদ্যমে কীর্তন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে--একজন 
পিয়াদা দ্বারে আসিয়! দাড়াইল। দূর হইতে দেখিয়া! বিষয়ানন্দ 
তাহাকে. নিকটে ডাকিলেন। অমনি র্লামেশ্বরের জষ্টসাত্বিক ভাব 
কোথায় 9958 ব্স্ত হইয়া পিয়ার কথা শুনিতে 
লাগিলেন। 
তাবে পারের নর বি রনি বিষযানন্দের তম্ব কথা শুনিতে 
ছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন__বৈঝব ধর্ম কি--মনেন কল্পন1? যদি 
না হয়-"তবে রামেশ্বরের মন ত মরে'নাই? যদি মরিত--তবে পিয়াদা 
আসিতে-না আধিতে-_-সে 'অষ্ট সাত্বিক ভাব কোথায় গেল ? 
... দেবেজ্্র কি ভাবিতে ভাঁবিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন । শ্বঞ্র ঠাকু- 
স্বাণীকে রলিলেন/”আমি এবার-রামেস্বরের তাঁর দেখিয়া! বড়ই আনন্দিত 


অহম পরিচ্ছেন। ৬৪৭ 


ইইলার্থ 1” ভিনি বঙিলেন, প্ছাধ। ! কই দিন খাখিলে---এ আহলাদ টু 
আর থাকিবে নাঁ। . ঘরের কাণ্ড আর বাঁছিরে কি বলিঘ । ঘরটা মষ্ট 
হইল। বউটা সড়িবে দা--াধায় এই বুদ! বধসে-স্প্মার খাটিতে পারি 
দা? জার তৎপিসাও খাইতে পারি না। উমার: কথ! বলিলে-”ফি 
উত্তর দেয় জান-স্প্ম! ওকে হরিনাম করিতে দাওস-কেন কলার উচ্থায়ে 
নংসায়ে ভুষাঁও।” তা! দ্বেখ--বৌয়াকেত আমি একবার হন্রিবাম ররিতে 
দেখি না-স্গহনাও গড়ান হইতেছে--আতর় .গোঁধাপের গন্ধও খরে 
গাই। কি বজ্সিৰ বল-_ভাহাম়ি ছেলেওুলা লইয়া! আমারই ময়ণ ছইয়াছে। 
আমার পেটের ছেলেও যাহাঁ-সতুমিও তাহা-_তাই বলিয়া ফেলিলাম-.. 
ঘেন আবার ন! গুনে-_তাহ! হইলে আর আমার রক্ষা নাই।” 

দেবেন্দ্র বলিলেন, প্মা! আর আমায় বলিতে হুইবে না। এবার 
আপনাদের গুরুদ্েবের ছেলেরস্-উপনয়ন হইবে । আপনি ব! রামেশ্বর 
কি দিবেন-ঠিক করিয়াছেন 1” 

তিনি বলিলেন, “সেও এক কথা । ঠাকুর দেবতায় যদি কোন জিনিস 
দিবার ইচ্ছা হয়ঃ রামেশ্বরের জন্য তাহা দিবার যো! নাই ।” 

এমন সময়ে রাষেশ্বর আসিয়া বলিলেন, “গুরুদেবকে আজই মায়া- 
পুরে যাইতে হইৰে-জমিদার জ্যোতিঃপ্রসাদের স্ত্রী অমেক করিয়া 
একখানি পত্র লিপিয়াছেন 1” 

রাষেশক্মের মাত বলিলেন, “এবারত উহার পুত্রের উপনয়ন_-কি 
দিলে ভাল হয় ? আমি মনে করিয়াছি--কর্তারাত টাকা এই জন্যই 
রাখিয়া গিয়াছেন--আর তাহার! ইহাকেই কায মনে করিতেন-_যে 
হারছড়াটা তৈনারী করিয়া রাখিয়্াছি--এবং নগদ ৫*টা টা দিলে-.. 
যেন গাল দেখায়।” . 

ষ্া। ৪টীতিন নিন আমর! কি হব 
যে, জার কামাদের কিছু দরকায় নাই ? লবই যদি দিবে--তবে ছেলে- 
খল খাইবে কি? গুরুদেবের ক্ষভাব ফি? মনে মনে ভ্ক্তিই প্রয়োজন, 
উপরে দেখাইতে হয়-অন্ভবার ২ টাক1 'জাও.-এবার ন! হয় ৫ টাক! 
দাও আনার কি ? সে হাজার টাকা আন্বও ধিলেন না--অতন্ব নালিৰ 


৩৪৮ : খস্ায়লিখ 4০. 


কষ্পিব করিথ-»বলিতেছে 1. বণ ধালে “নে টা জোষার 

"তবে গে নালিস করিবে কি.?”.. ্ 

., কামেঙ্র বলিলেন, নার 

ডর এ হর্গের সঙ্বব কি? টাকাত  মায়া।” গৃহিণী 
বলিলেন, “তাই বলিয়! কি---গুক্দেবের উপর নালিস, মুখে আদিতে 

আছে" 1754 

স্কিস্ত আমি আবার £২ টাকা দিই ।৮ 2 | 

মা! পুত্রের এ বিঘা্দ-আার ধিক রয় কা দাই 


নবম পরিচ্ছেদ । 


চর অন্ধকারমরী_ গাযপথে লোকের গমাগম নাই।. 
ধীরে ধীরে জ্যোতিঃপ্রসাদও. শশাঙ্ক--হুরহ্ন্দর আবাসের বট বৃক্ষ তলে 
উপস্থিত হইলেন। শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের কর্থে কর্ণে বলিলেন, 
“তুমি গন্ুখ দ্বারে উপস্থিত হও--আমি বৃক্ষ শাখা অবলম্বনে বাড়ীর 
ভিতর গিয়! ঘবার উন্মুক্ত করিয়া দিব 1” 
, ধীয়ে ধীরে ছ্বার উন্মুক্ত করিলেন! জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রবেশ করিলে 
স্পশশান্ক আবার দ্বার বন্ধ করিলেনস্পকিস্ত নিঃশনে | 

শশান্ক যেখানে যান-_জ্যোতিঃপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন। শশান্ক 
একবার চিন্ময়ীর শয়ন কক্ষের দ্বায়ে; দীড়াইলেন-_বাতান়ন পথে দেখি 
লেন--বিষ্ু্রিয়া, চিন্ময়ীর হাত ধরিয়া কাদিতেছেন-+আর বলিতেছেন, 
“আমিত.উপঘুক্ত! মহি-.কে ক₹ফের কথা ভি্--কৃষ্গ। সেবার অধিকারী 
হইতে পারে ৫ আমায় ক্কষ্ণ)সেবার কাধিকারী ররুন- কপ! করুন। যদি 
না করিরেন-তদে . আমার এ প্ংসারে ঘ্যানিলেন ফেন? যদি 


মবম় পরিচ্ছেদ । ৩৪৪ 


ঘআঁপনীদের ভাঘ চক্ষে না দেখিতাম--তবে বুঝি এ ক্ষুধা জন্মিত না-" 
যখন ক্ষুধা আমিয়াছেন--তখন আহার দিতে হুইবে।% 

লশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন--মা | যদি কৃষ কৃপা করিয়া ত্য 
জ্ধণে সদসৎ রিচার করিতে চক্ষু দিয়াছেন-"তবে আর ছাড়িও না। এ 
সংসারে তোমার আহার দিতে--হরমুন্মরের পরিবার ভিন্ন-_আর কেহ 
নাই। আমি মনের বশে ক্ষুধ! হারাইয়াছি--তাই আহার থাকিতে 
উপবাসী। 

কিন্ত জ্যোঁতিঃপ্রসাদত এ ক্রন্দনেক়্ মর্ম বুঝিবেন না--এ আনন্দে 
জ্যোতিঃপ্রসাদ-ক্রন্দনই দেখিবেন। শশাঙ্ক আর সে স্থানে দড়াইলেন 
না। তিনি হরজ্ুন্দরের গৃহের দ্বারে আসিয়া! দীড়াইলেন। বিন! বাক্যে 
হুস্তম্পর্শে জ্যোতিঃপ্রসাদকে জানাইলেন যে, এই খানে বইঘ। তখন 
বাতায়ন নিয়ে উভয়ে বসিলেন--বসিয়া কিন্ত গৃহের সমস্তই দেখিতে 
লাগিলেন। কারণ পুরাতন গৃহ, বাতায়ণের এক পার্খে অঙ্গুলি প্রমাথ 
অনেকগুলি ছিদ্র ছিল। 

জীবন্দর মন্ধুথে বসিয়৷ আছেন-_হরনুদ্দর বলিতেছেন, “জীব! 
আপনাকে আপনি ন! জানিতে পারিলে--তত্ব বোধ হয় না। তত্ব 
তিনটা--মায়িক তত্ব, জীবতত্বঃ ভগবান তত্ব। ভগবান প্রতু-ল্মায়া_- 
জীব-_তীহার দ্ান। ভূগবান--জীব ও মায়ার-_আশ্রয়। 

গতিনি শজি শক্তিমান। তীহার ম্বরূপশক্তির নানা বিক্রম 
আছে। জীব সেই অনস্ত বিক্রমের তিনটা মাত্র উপলদ্ধি করিতে 
পারে। তাহা হইতেই--্ঞই তিন তত্বের প্রকাঁশ। 

প্তীহার অন্তরঙ্কা ছিদ্বিক্রম হইত্ে। তীহার সয়ন্ত তত্বই সিদ্ধ। 
তাছার তটস্থ জীববিক্রম হইতে অঙ্ক অংশরূপ জীবের প্রকাশ। এবং 
তাহার বহিরঙ্] যায়াবিক্রম হইতে-_এই দৃষ্ট জূগৎ। 

«এই তিনের, তিনের সহিত যে ম্বন্ধ--তাহা জাত হওয়াই বসন 
বোধ । সম্বন্ধ বোধ না হইলে-_-কে তেজ্য-_কে পুত্য-_জ্ঞান হয় না । মায়া 
চক্ষে, আপাতদ্রানে-_ধেদন মায় সম্বন্ধ রোধ+.তেয়নি খারাচক্ষে। দিব্য 
জ্ঞানে--পরা সম্বন্ধ বোধ ভিন্ন, মথের কর়সায় পরতদ্ববে সবন্ধ বোধ হয় 


না। তবে তক্চি বৃদ্ধির জন্য বলিতে হয়। জি দুর্তিতি হইলে 
স্প্ে বোধ আপনি জন্মায় । 
| মাগ ভিক্ষা চরণের ধূলী).:. . 
সঞ্চারী যৈধধ তার, গুরু বর্গ যথা আর, 
.. জীগুক শ্রীনাখ, ঘনমালী। 
অপার করুণ! সিন্ধু যিনি, 
পরশিতে কণা তার, সাধ্য কি বল আমার, 
গুরু উপদেশ লিয়োমণি | 
ষথা কৃগ! তীর হৃদয়েতে। 
তার বাক্য মিলাইয়া, শাস্ত্র মর্্ব বিচারিয়া, 
দিব্য যাছা--ইচ্ছা সে কহিতে। 
শাস্ত্র যথা-বাক্য মহাজন, 
সেই মম শিরোমণি) হই আমি তাতে খণী, 
করিস্নে পদঅনুসরগ। 
- কহ কঝঃ লহ কুক নামঃ 
আমার জীবন যেই, .. তাহার জীবন সেই, 
জীবনের জীবন নে শ্যাম। 
গুন জীব! তাহার ম্বরূপ। 
সং-চিৎআনন স্বরূপ । 
-ভৃগ্নবান পরম ঈশ্বর, | 
একা! সর্ব আবতারী, কৃ কৃষ্ণ নাম ধারী, 
আর যত তার অবতার। 
মুল তিনি কারণ কারণ, 
সর্ষের কারণ পাই, তাহার কারণ, নাই, 
1 ভাই'তিমি সথায প্রধান। | 
_. সৎ্িদীনপ তার তম্থ, 
৪১. আজে জে সদন, . অর্বেহী পূর্ণ, হদ, 


অশ্্াকৃত দবীন মদন, 
ক্ষামের গায়জ্রী আর, কামবীল মুলাধার, 
তাই লয়ে তীর উপ্রীসন 1 
কিন্ত যেন চিগ্ময় সকলি, 
মছে ভাহ। মায়াগত, এই শরীর সম্ভত, 
তাহে নহে তাঁর রস কেলী। 
চরাচর স্থাবর জঙ্গম, 
পুরুব যৌধিত আর, আকর্ষণে ফিরে তীর, 
সাক্ষাৎ দে মন্মধ মদন। 
নান! মত রসাম্বত হয়, 
অধিকারী ভেদে তাই, কণা! মাত্র খেতে পাই, 
সকলের সেই সে আশ্রয়। 
রস রাজ ময় মুর্ভিধর, 
শৃঙ্গার আপনি সেই, আপ্ত পর্ধ্স্ত তাহাই, 
দেখ তাই সর্ব চিত্ব হর। 
লগ্রীকাস্ত অবতার যিনি, 
তিনি ধার আকবধণশে, অবতীর্ণ বুন্দাবনে, 
আকর্ষণে--উ।র নারী জানি। 
ূ অন্যে পয়ে আর কিব। কথা, 
আপন মাধুষ্যে হেরে, আপন মানস বরে, 
আপনা আপনি পেয়ে ব্যথা-_- 
ৃ আপনারে চাহে আলিঙ্গিতে । 
স্কৃষ্ঘান লেখনিতেঃ রামানন্দ শ্রীযুখেতে, 
তত্ব যাহা আঁছে এই মতে । 
উশ্বর্য্যে মাঁধুষ্যে তগবান, 
পরশ্ব্য্য রূপেতে রন, .. পরব্যোমে নারারণ। 
মাধূর্্য রূপেতে কৃষ্ণ হন। 
দে রূপের এতই মহিমা, 
ধবধ্য-_মাধ্্্য ভারে, আচ্ছাদিত একাধারে, 
কেহ নাকে দিতে তার সীমা । 


৩৫১, 


৩৫২ 


ছায়াপথ । 

এশ্বরধ্য মাধুষ্যে নাহি ভেদ, 

রস আম্বাদন কালে, কৃষ্ই সকল হলে, 
রসাধার্রসের নির্বেদ। 
ভাগবৎ তত্ব এই সার, 

তীহারি অঙ্গের প্রভা, নিগুপ সে মাত্র শোতা, 
ব্রহ্ম ধিনি- হন নির্ব্বিকার | 
কৃষ্ণে নাহি ত্রিগুণের লেশঃ 

চিশ্য় প্র্ধ্য যেই, যাড়স্বধ্য ভাবে রই, 
একাধায়ে বিশেষাবিশেষ। 
কল্পতরু শ্রীহরি আপনি, 

শ্রীরূপে আপনি অঙগী, অঙ্গবূপে তার সঙ্গী, 
এরশ্থ্য সে বীর্য যশং মানি । 
যশঃ জ্যোতি নির্ব্বিকার জ্ঞান, 


আর বৈরাগ্য নিলয়, ব্রন্মের স্বরূপ হয়, 
সিদ্ধ তত্ব এক! কৃষ্ণ হন। 
শষ্য সে বীর্ধ্য ভুই গুণ, 

ব্যাপ্ত হয়ে একাধারে, করে স্ষ্টি চরাচরে, 
তার মধ্যে বিষুরূপে র'ন। 
পরমাত্না জগৎ জীবন, 

জগতের শিরোমশি, মহাবিষ্ণ হন তিনি, 


অংশ তিনি, অংশী নারায়ণ । 

সষ্টি হেতু কারণ অর্ণবে, 
স্বরূপেতে হন স্থায়ী, নাম কারনাদ্ধি শায়ী 

মহেশ্বর তিনি-_-এই ভবে । 

মহত্তত্বে গর্ভোদ্দক শায়ী, 


তাহারি ঈক্ষণ শক্তি, ঈক্ষণের অংশ শক্তি 


জীব হৃদে--ক্ষীয়োদক শায়ী। 
তিনি ঈশ কর্দশ ফল দাতা, 
অধিযজ্ঞ ভাবে রন, এক মাত্র ভ্রষ্টা হন, 
জীব পক্ষী কর্দ ফল তে।জ।। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


ফুর্ধ আদি দশ অবতার, 

অংশ রূপ হয় তার, বিধি আর হয হর, 
হপ্ন গুণ--অবতার ভার। 
কৃঙ্চের আশ্চর্য্য লীলা! সব, 

কে বল বর্ণিতে পারে, ব্রহ্মা আদি শিব করে, 
হয়ে আছে সবে পরাভব। 
এক রূপে অনস্ত অপার, 

যথা ব্রহ্ম রূপ তার, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আর, 
পরমাত্মা ন্ূপ হয় ভার। 
নহে ক্ষুদ্র ছজ্ঞেয় সে অতি, 

তাই তান্নে ক্ষুত্র বলে, নহে পূর্ণ দীপ জলে, 
পরিপূর্ণ সম সেই ভাতি। 
লুপ্ত শক্তি কভু তিনি ন”্ন, 

লয়ে চিৎশক্তি গু, নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম হন, 
স্বইচ্ছায় ন্বয়ং ভগবান । 
মায় কাধ্য নিত্য সত্য নয়, 

জীব জাত ইচ্ছা মত, নহে তার ইচ্ছা যত, 
নির্বিকার সকলি চিন্ময় ॥ 
কষ্কপ মধ্যম আকার, 

এ ছুয়ের সে আশ্রয়, সর্ববতাব সমাশ্রত়, 

এই রূপে দে সারাৎসার। 
ভগবান পূর্ণ শক্তিমান, 

যদিও অভেদ প্রাণ, স্ব শক্তিতে শক্তিমান, 
তথাচ শক্তির বশ ন'ন। 
স্বতন্ত্র আপনি ইচ্ছাময়, 

ইচ্ছাক্ শক্তির দ্বারে, নানা রূপ কেলী করে, 
পরিপূর্ণ র'ন দয়াময় । | 
চতুঃবস্ঠি গুণে বিভূবিত, 

হ'ন নিরদ বরণ, ".. বষ্টি গুণে নারায়ণ, 
শিবাদি না ভাহাতে ভূষিত। 


৩৫৩ 


৩৫৪ ছায়াপথ 1 

গঞ্চ গফাশং গুণ, অংশে গেয়ে হট মন, 
পরিপূর্ণ কৃ ভঙগবান। 
পঞ্চাশ গুণে জীব গুণী, ূ 

আবৃত তা সায়া গুধে, হ্যাদিনীর সে শ্কূরণে, 
সে সব প্রকট হয় জানি। 
দেব দেবী কৃষ্ণ গুণে গুণী, 

অতএব কৃঝ গুণে, প্রথম সধারে মনে, 
কৃষ্ণ ছাঁড়া স্বতন্ত্র না মানি। 
কচ সেবে সবে তক্ত হন, 

পরিপূর্ণ তক্তি তন্তে, শিব হন পরতন্বে, 
অভেদ সে একতত্বে র'ন। 
হরি হরে যাঁর ভেদ জ্ঞান, 

বৃথা তার গুরু দীক্ষা, হরিনামে কৃষ্ণ ভিক্ষা, 
গুরুতত্বে দিবসে প্রমাণ। 


যতই গুনিতেছেন, জীবস্ুন্নর আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন ন। 
তাঁহার হৃদয়ে যেন--কি এক বন্যা আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে 
লাগিল। তিনি যেন অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকারে--প্রাীতের ক্ষীণ 
আলোকে । তখন ঘোড় হস্তে হরস্থন্দরের পদ তলে পতিত হুইলেন। 
ভয়, লজ্জা-_যেন কোথায় সরিয়! গিয়াছে- জ্ঞান যেন আর-_হুরস্ুন্দরকে 
সামান্য মানুষ জ্ঞান করিতে চাহে ন!। কিন্তু দে ভাব-_কি বলিয়া ব্যক্ত 
করিবেন--তাহা তাহার জ্ঞান নাই । হাদয়ের এ ভাব যে কেন__তাহাও 
তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছেন না-তবে যাহা হইতেছে-_-অনুভব 
করিতেছেন মাত্র । রা 

হরস্থনদর সসন্তরমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ববিলেন,“কর কি? কর কিঃ 
ও--কি ৭” | 

জী। আমার সেই শক্তি দিন, যে শক্তিতে জীব-_গুরু, কৃ এক 
দেখে। যে দর্শনে আমি নিত্য তোমার সেবায় ক্কৃতার্থ হই। 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩৫৫ 


“সে রূপা ভি আর কিছুতেই হৃদয় স্থির হইতে চীহে না। আর 
শৈশবের দে ছেলেখেল! ভাল লাগে না--দিন গেল,কিস্ত যে শৈশব-_সেই 
শৈশবই রহিলাম। আমায় ক্কগ! করুন-ুআর আমায় এ সংসার গত স্থখে 
আবদ্ধ রাখিবেন না। মনত সংসান্ন ছাড়িতে চাছে না--বদি এ জান 
দিতেছেন-_-তবে সে খেল। হইতে আমায় তুলিয়া লউন। খন এ জ্ঞান দেন 
নাই--বাঁনক রাখিয়াছিলেন--বালকের খেলায় ভুলিয়৷ ছিলাম। এখন 
জ্ঞানে বুদ্ধ করিয়া_আর তাহাতে মগ্ন রাঁখিবেন না। হৃদয় তাহ! আর 
চাহে না। এত দ্বিন বিধি মার্সে মনের যে শাস্তি ছিদ--আজ তাহাতে 
সে শাস্তি নাই। তখন পাইব ভাবিয়া স্থির থাকিয়! সংসারে দিন কাটিত 
--এখন না পাইলে আর স্থির হইতে পারিতেছি না। 

“আমার উপর তাহার এত দয়া-_আমি তাহ! একবারও তাকাইয় 
দেখি নাই। “আপ্তস্থেই” উন্মত্ত ছিলাম, আমার মত স্বম্থথী আর কেহ 
নাই। সে আমার জন্য যে, বিধি উপদেশ দিয়া রাখিয়াছে--আজ তাহ 
সিদ্ধ হইতে বসিয়াছে। তাহারই ফলে আজ--আমার এ দৃষ্টি 
ফুটিতেছে। আপনার উপদেশ, কর্ণে লইবার ইচ্ছা হইতেছে। 
কিন্তু যাহার জন্ত এ স্থক্কতি_-ষত দিন তাহার লাভ না হয়--তত দিন 
কি হইল--তাহাতে আর শাস্তি নাই। 

“আমি তাহাকে ভূলিয়া ধর্ম চাহি না-"্বর্থ চাহি না--নরক চাছি না 
--পুণ্য চাহি না-_সুক্তি চাহি না-_শরয্য চাহি না-_সংসার চাহি না-_ 
চাছি তাহাকে--তাহাকে লইক্স। তাহার ইচ্ছায়-_-সে যাহ! দেয়--তাহাই 
চাই। দাও পিত! যদি জন্ম দিয়াছ-_তবে দেই জ্ঞান দাও-_দেই ভক্তি 
দাও। সংসারে ষে এমন কিছু দেখিতেছি না-_যাহাতে এ মনকে শীতল 
করিয়। আপনাকে বিরক্ত করিতে ভয় করিব। | 

“আমি কৃষ্ণ, বিষণ চিন্ি না২"তোমায় এক চক্ষে দেখিতাম--আজ 
তোমার ক্ূপায়--আর চক্ষে দেখিতেছি ; যাহ! দেখাইতেছ__তাহ'তেই 
রুষ্চ বস্তর দরদ হৃদয়ে জীগিতেছে--তবে আর কোথায় খুঁজিতে যাইব 

প্ধস্ত তোমার মহিমা__আমি না খু'জিতে--আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। 
মি সংসারে যাহাকে খু'ছ্িতা্-_বুঝিতাম না-_কাহাকে খুজি; বুঝি 


৩২৯ 


৩৫৬. স্থায়াপথ। 


তাম নানংসারে যায়! খেলাম তাহা লাত হয় না+তাই তৌমার 
দেখিয়াও দেখি নাই। যদি বুঝাইয়াছ--তবে দেখ! বাও। জামি তোমাকেই 
খুঁজিতাম। কষ ্রেম শ্বন্রপ-সআধার ভিন প্রেম দীঁড়ায় না-তুমিই 
সেই আধার--আশ্রয়। আশ্বয়ী আমি--আত্রয় দাও ।” 

কর।, আমি গুরু নহি। ওরু একজন আছেন 

“গুরু কাকু কেনা নয়, 
যেই ভজে তারি হুয়।” 

কি কল্পনার স্বপন টানিয়৷ আনিত্রেছ ? যাহ! বদ্িতেছ--তাহা কি 
তোমার অবস্থার কথা? এইদ্ধপ কল্পনায় বৌক আত্মবঞ্চক হয়। কাজ 
ভূুলে। ভূলিয়া-_-আত্মত্ত্ব না করিয়া--কৃষ্ণের কথা কয্ম। যাহাতে 
--আত্মবঞ্চক হইয়া পরকে বঞ্চনা করে। অবস্থা না গাইয়। অবস্থার 
কথা কহিও না। যাহা দেখ নাই-_মনের জ্ঞানে তাহার কল্পনা বাড়াইও 
না। তাহাতে তোমারও কল্পন! বাড়িবে--যে শুনিবে-_তাহারও কল্পনা 
বাড়িবে। স্ব্ধপ দর্শন ঘটিবে না। যে_ স্বরূপে কথ৷ কন্প_-উপদেশ 
দেয়-_তাহার উপদেশে--কথায়--দ্বরূ লাভ হুয়। যে বিরূপে সেই 
কথাই শুনিয়া বলে--লেখে, তাহার বিরূপ ভাবে শ্রোতা বিরূপই লাত 
করে । অতএব মনের এ কল্পন1--কবিত্ব--ছাড়িয়। দাও। ইহাতে আত্ম- 
বঞ্চকের স্ষটি হয়। 

জী। আমার যে সে ডিক ডি তাহার সাধন 
সাধিতে পারি । আর জ্ঞান ত্বত্বে ্বদয় স্থির হইতে চাছে না--আমায় 
বর্তমানে দেখা দাও। 

হুর। স্থির হও--স্তির হও । ব্যন্ত হইবো কি-”ফবা ফলে? মূলের 
রদে--ফল আপনি ফলে। তুমি কিনে লক্তি,লাভ রুর নাই? যে 
চিগয় কৃষ্ণ নামে দীক্ষিত-্রুষ শক্তি তাহার হৃদয়ে। ভক্তি বারিতে 
হ্বদন়্ আত্র কর--বীজ আপনি অন্ক,রিত হুইবে। বীজের পাঠ ছাড়িয়া 
ফর তত্বে--ফল লাভ হইবার লছ্ে। ভিক্ষায় কয় দিন উদর ভুরিবে? 

"যেই নাম দেই কষ ভজ নিষ্টী করি। :. 
:.. নায়ের সহিত ফিরে জ্সাপনি প্হ্রি।? 
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জী। আমার ঈদয়ের ভিতর যেন কিন্ধুপ হইতেছে । আমি যেন 
ফিরাপ হই! যাইতেছি। দন দ্যা ভাহা দৃষ্টি করিতে গেলে--তাহা! 
হারাই। | ্ 

হর। মন খাকিতে তাহার উদয় হইবে ন1। নামে মিলিয়! যাও। 
মন আছে কি না*-দেখিতে আসিও না। তবে তাহার উদয্ব হইবে । 

জী। আমার সাধ্যে কূলাইতেছে না। আমায় দেখাইয়া দিন। 
পিতা বলিয়া এতদ্দিন আপনাকে ভ্ঞানে ভক্তি করিস্বাছিলাম--আজ যেন 
দে জ্ঞান চলিয়। যাইতেছে--ভক্তিতে ভক্তি হইতেছেস্-তাই দেখিতেছি 
--সে জ্ঞানগত ভক্কি--তক্তিই নহে। জ্ঞানে--ভক্তি দিতে শিখাইয়া" 
ছিলেন--আজ ভক্তিতে ভক্তি দিতে শিখান। 


দশম পরিচ্ছেদ । 

ওদিকে শশাস্কগু যেন কেমন এক ন্বপ হুইয়! উঠিলেন। পাঁছে 
'কিছু শব হয়-জেযাভিঃপ্রসাদ টের পান--এ জন্ত তিনি স্থির ভাবে সে 
স্থান হইতে উঠিলেন'। ধীরে ধীরে বহি্বার উন্মুক্ত করিয়া দুরে একটা 
বৃক্ষ তলে বসি! হৃদয় আবেগ কচ হইতে নির্দত করিতে লাগিলেন 

জ্যোতিঃগ্রসাঘও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন, শখান্ক তাহা. দেখেন 
নাই। জ্যোভিঃগ্রসাদ বলিলেন,--“ভাই! তোমার এত আনন্দ 
কেন? কিসের আনন ? এয্ধপ ভাবে হাসিতেছ কেন?” .. 

শশান্ক একটু অগ্রাতিত হুইয়! জ্যোতিঃপ্রসাদের হন্ত ধরিয়া তাঁহাকে 
বসাইলেন--বলিলেন, "তুমিও ভাই-্কাপিতেছ কেন 1” ৃ 

জ্যো।, উহাঘের ভাব দেখি! আমার হৃদয় কেমন হইতেছিল। 
আর এরপ স্থির ভাবে কখন বন! ভ্যান নাই.-তাই আমার শরীর 
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কাঁপিতেছে। মনও কেমন নিরাঁশ মত হইল্লানে | হ্রগুঙ্ারের কথা কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই--কিস্ত কেন যে স্থির হইয়! গুনিতেছিলাম--তাহাও 
বলিতে পাবি না। আমি এরূপ,ভাবে স্থির হুইয়া এতক্ষণ বঙিয়াছিলাম 
কেন--তাই ভাবির! আশ্চর্য্য হইতেছি। 
শশান্কের কঠে আবার আনন্দধবনি উঠিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন। 
“শশাঙ্ক ! তোমার হাসি অনেক বার শুনিয়াছি--কিস্ত এরূপ হাসিত শুনি 
নাই? শুনিয়াছি--একট? হাসির দল আছে-_তুমি তাই' নাকি 1” 
শ। কোন দলেরই আদি নহি। জগতে অনেকদল আছে, কোন 
দলের সহিত আমার ব! হরঙ্ছন্দরের সপ্বন্ধ নাই । 
জ্যো। তবে এ হালি কি ? হাঁসি বলিলে যাহা বুবি--ইহা সে হাঁসি 
নহে-ইহাই আনন্দ। আজ আমি আনন্দ--আর হাঁসির প্রভেদ 
দেখিলাম । 
ক্রমে শশান্কের, জ্যোতিঃপ্রপাদের ভাবে সে'ভাব সম্থরিত হইল। 
বলিলেন “কি দেখিলে? হাসি আর কি? আমিও এরূপ মুখ বুজিয়! কখন 
থাকি নাই--তাই চেঁচাইতে ছিলাম--ও কথ ছাড়িয়া দাও-_যাহা! 
দেখিতে আসিয়াছিলে--তাহার কি দেখিলে বল ?” 
জ্যোতিঃপ্রসাঁদঃ অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া পরে বলিলেন; “সে কথা 
আমার মনেই ছিল না--তুমি যাহা বলিয়াছিলে তা_সত্য। তোমা'র 
কথা সত্য। তোমার কথা তখন বিশ্বাস করি নাই--কিস্ত এখন আর 
অবিশ্বাস করিতে পারি-না। হুরনুন্বর কি সত্য সত্যই-_সাধু % 
শ। তুমিও যেমন--সকলেই সাধু । সাধু সাধু করিয়া নিজ কার্য্য 
ভূলিবে নাকি ? এমন জানিলে তোমায় আনিতাম না। এখন--কি দে 
তোযার প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে--তাহার চেষ্টা দেখ। জ্োতিঃগ্রসাদ কি 
; একটা সামান্য ররা্গণ পণ্ডিতের কাছে হারিবে? মি | 
- শশাঙ্ক মনে টার রর 
হইবে ন!। এখন সামান্য উর্ধে তুলিয়াছি--এখনি ফেলিলে অস্থি, মজ্জ! 
চুর্ণ হইবে না"-মন মরিবে না-স্দাড়াও, পা কাল দুদিন 
ফেলিব। তখন সে পতনে মন যরিবে। 
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তধন জ্যোতিঃগ্রসাদের আবার প্রতিজ্ঞা মলে হুইল_-গৃহদখ অনে 
হইল--শিবনুন্বন্মের. যুখ মনে হুইল-বলিলেনঃ “জ্যোতিঃপ্রসাদের 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে। দেখিব-_হ্রস্ুন্দরের চক্ষে জল আঁনিতে 
গারি কি না?” মনে মনে বলিবেন--বিতেছি বটে, কিন্ত আঞ্জ কেন 
মনের সে বল নাই ? ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতিঃগ্রসাদের মন বড়ই 
অপমানে কাতর হুইল। শশাঙ্ক বলিলেন--“একটু অপেক্ষা কর-আমি 
ঘ্বার রুদ্ধ করিয়! শাখা সাহছায্ে আবার শীত্রই আসিতেছি।” 
জ্যোতিঃপ্রনাদ কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রবেশ করিলেন। শশাঙ্ক 
দ্বার রুদ্ধ করিয়। পুনরায় যথাস্থানে বসলেন, জ্যোতিঃগ্রসাদও তাহার 
গার্ে ধীরে ধীরে বসিলেন। 
হরমুন্বর বলিতেছেন, “স্থির হও--স্থির হও--একাগ্র চিত্তে নামে 
স-ভজিতে--তাহাকে ডাকিটুত থাক-_সে দদ়্াল--তক্তের আহ্বানে সে 
ফখন স্থির থাকিতে পারে নী । যদি তাহার অন্য সত্য বোনা উঠিয়া 
থাকে--তবে একবার তাহাকে ডাক দেখি--একবার হৃদয় খুলিয়া 
তাহার অদর্শন ব্যথায় ব্যথিত হইয়া একবার বল দেখি :-- 
এই বলিয়া হরনুন্দর উর্ধে যোড়হস্তে কি এক প্রফুরর মুখে দরধর 
চক্ষুধারে স্থরযৌগে ডাকিলেন _ 
“আসতে হল হে-ও কাঙ্গালের ঠাকুর । 
আমি শুনেছি শ্রীনাথের মুখে-_ 
তোমার কাঙ্গালের গ্রতি দয়! প্রচুর । 
একবার--আসতে হবে হে।” 
হ্রম্ুন্দরের বাক্য জীবন্ুন্দরের হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়া যেন জীৰ- 
নুন্দরকে বাহ্য দৃষ্টি হইতে অন্তরে আকর্ষিত করিল। : জগৎ যেন নাই, 
জগৎ আছে কি-_না--সে জান যেন আর নাই । জীবনুন্দর যেন আর 
নাই। যেনকি এক ভাবময় শক্তি--হুদয়কে বিচ্ছি করিয়া মূল দেশ 
হইতে হৃদয়ে প্রকটাত হইল । হৃদয় যেন দে বেগ আর সহা করিতে না 
পাইয়া--বহির্দেশে আনন্দ ধ্বনিতে . প্রকাশিত হইল। তখন সপ্নের 
স্তায় জগৎ যেন হৃদয়ে ভাসিতে লাগিল। আনন্দ যেন তাহার আসন-- 


৬৬৯. (ছায়াপথ । 


আনন্দ যেন তীঁহার দৃশ্য---আনন! বধপে তিনি ধেন বষ্-ইরি হরি জগ 
ঘেন আনন্দময় । যেন দিক্নানন্ন কোথাও নাই-সুধে কেবল--হায়, 
ছাঁয়ছায়! 
হরস্থন্বর. হলিলেন, ছার দাও-এখবই খুজিবে। তখনই ছা 
পাইবে-ভয় নাই--পাঁগল হইতে হইবে না) এখন তোমায় খু'জিতে 
হইতেছে-..প্রেমের এমনি স্বভাব, এমন দ্দিন আসিবে-নে তোমায় 
খু'দিবে- হারাইতে হুইবে নাস-ভয় নাই-.ছাড়িয়া দাও ।” 

হরন্ন্দরের কথা জীবনুন্দরের কানে যাইতেছে ধটে-.কিস্ত সে 
কথা ফে শুনিবে ? মন যে তখনও প্রক্ৃতিস্থ মহে। মন যতই প্রক্কৃতিস্থ 
হইতে যাইতেছে-.ততই: কি এ শক্তি মনকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে, 
আর জীবস্দ্দর এ বাহ্য জগৎ হইতে অন্তহিত হইতেছেন। 

তখন হুরস্থন্নার উচ্চ ভর্খসনায় বলিচুলন। “ও--কি করিতেছ? 
ছাড়িয়া দাও-_তামাক সাজ ।” | 

সে তৎননায় মে অন্তর্গত শক্তি যেন কিছু দূরে গেল, মন: 
অনেকটা! প্রকৃতিষ্থ হইল। তিনি গালবাদ্যে আনন্দ উদশীরণে তামাক 
মাজিতে বসিলেন। এমন সময়ে বাহিরে কি এক শব্ধ হইল। হরনুন্দর 
বলিলেন--“দেখত--কিসের শব হইল ।” 

শশাঙ্ক স্থির হইয়। বসিয়! জীবনুন্দরের তাব দেখিতেছিলেন-_কিস্ত 
জ্যোতিঃপ্রসাদ, জীবস্ুন্রের এ আনন্দ ধ্বনিতে মর্ীহত হইতেছিলেন। 
শশান্কের টিটকারিতে তিনি ভাবিতেছিলেন--তবে জ্যোতিঃপ্রসাদ কি 
করিল? ভাবিতে ভাবিতে তিনি আর পুর্বববৎ স্থির থাকিতে পারেন নাই 
--পাশে একটা বাঁশ দাড় করান ছিল, গন্ধকারে তাহার হস্ত বেগে তাহা 
পড়িয়া ায়_তাহারি শব হরহ্ন্দরের কর্ণ গোঁচর হইয়াছিল। 

জীবস্থন্দর কপাট যুক্তে বাহিরে দীড়াইলেই, আবায় দেই শক্তি 
ছিগুণ বেগে তাহার হৃদয় বিক্ষারিত করিয়া, তাহাকে আনন্দময় করিয়া 
তুলিল। তিনি-চস্ষু সনষুথে ছুই মুর্তি থাকিতেও-- তাহাদের যেন দেখি- 
যাও দেখিতে পাইলে বেন গানবাদ্যে--ছান' উর 





ঘশম- পরিচ্ছেদ ৩৬১ 


এই লময়ে তাহার যন্ুখ দিয়াই-স্শশান্কও ঘ্যোতিঃএসাদ তীব্র বেগে 
শাখা সাহায্যে বৃক্ষ উঠিলেনস*কিন্ত ০৪ দে দিকে পাত না 
ক্ষরিয়! _নৃত্য করিতে লাগিলেন মাত্র ৷ ,. 

তখন হরমুন্দর, জীবহদদরের হাত ধরিয়া গৃহ মধ্যে চিনির 
বলিলেন, “যে অবস্থায় তুমি আনন্দময় হইয়! বাহাজগ্রৎ বিশ্বৃত. হইয়া" 
ছিলে--ভাহাই তুরীয়- স্বরূপ অবস্থা। তাহাই তোমার স্বরূপ । ঘে 
পক্ষিতে ওই স্বরূপ ভাবে নীত হইয়াছিলে-_তাহার সঞ্চারই--শক্কি 
সঞ্চার। ওই শক্তিই কুগুলিনী। জীব, কুগুধিনী সহযোগে ভাবাঙ্গে 
স্বস্বরূপে নীত হয়। কিন্তু জড়গুণ তাহাকে তাহাতে অধিকক্ষণ স্থায়ী 
হইতে দেয় না। আবার সে বহিম্ঘুধ হয়।-ওই শ্বব্ূগে যে পরম আবেশ 
-_তাহাকে রাগ কহে। ওই রাগে বহিষ্ঘ্খে ওই স্বরূপে লোভ জন্মে 

“বালক যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিয়য়ের অধিকারী হয়-_কিস্তু বুঝিয়া 
বইবার ক্ষমতা হয় নাঁ_-পরে বয়সে সাবালক হইবে তাহার রসভোগী 
হয়-_-তেমনি যাধনানন্দ ভোগে বয়বৃদ্ধি সহকারে-_বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
তাহা লাভ হইবে । লোভে সাধনে যখন যখন ওই স্বরূপ প্রকট হয়, 
স্বরূপগত ভক্তিরষে রাগ শান্ত হইতে গাকে-ইহাকেই নাধনানন্দ 
বলে। সাধন ক্রমে--ওই অবস্থ! ক্রমশঃ নিগুণে স্থায়ী হইতে থাকে। 
কারণ প্রবর্ত, সাধক অবস্থায় সগুণে তাহ। স্থায়ী হয় ন!। কিঞ্চিৎ স্থায়ী 
হইলে রাগ, ত্রিগুণে লিপ্তালিপ্ত ভাবে ভাবভক্তিতে পরিণত হুয়। 

“ওই শ্বরূপগত যে ভজি--তাহাই রাগাত্মসিক। স্বরূপ-_নিত্য সিদ্ধ- 
গ্রণে অভেদেশ্-নিতা সিদ্ধ ভাবে-_রাগাত্মিকা ভক্তিতে দিদ্ধ । রাধ! চিত্তে 
অভেদে স্থিতি।: সি রূপে তাহার ভাঁবাঙ্ক_-কায়বুহ। আজ হইতে 
তোমার হৃদয়ে সেই শ্বরূপের প্রকট হইল । বহিম্মথে এই রাগাম্মিক। 
ভক্তির অনুগ্রত হইয়া যে সাধন--তাহাকে রাগানুগ্বা, বা রাগ বলে। 
ঞ্চারে ওই স্বরূপ জীবের প্ররুট হুয়---তাই তাহাকে দির্তীয় জন্ম বলে।, 
অর্াৎ মায়ায় গ্রকটে-_বন্ধ জীব, শুদ্ধসন্তে প্রকটে--মুজ, ন্বরূপ জীব। 
যেমন জন্ম না হইলে জগৎ মিথ্যা--তেমনি দ্বিতীয় জন্ম না হইলে চিগ্রয় 
জগৎ ও মিথা!। চিগবয় দেশে না৷ জম্গিয়া লোকের যে র্ণা। কর্ণ 


সকলই মনের কল্পন! । ছার বিঘর ভাহাতে লোক অন্ধ হই পরতে 
অগ্রসর হয়। তাই নে বিফল মনোরথ হয্ব। নর 

ণগর্ভেতে জীব যেমন দ্েছ়ে আবদ্ধ হইতে থাকে, আবদ্ধ হুইয়| দেহের 
উপর কিঞ্চিৎ প্রভূত্ব পাইলেই ভূমিষ্ঠ হয়-_কিন্তু পরিপুষ্টতা অভাবে 
জ্ঞানের উদ্দীপন হয় নাঃ তেমনি মুক্ত জীব পরাগর্ভে সাধন কালে 
শুদ্ধসত্বে নীত হয় বটে--কিস্ত হত দিন কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব না হয় 
ততদিন ত্রিগুণ অতীত হইতে পারে না-_ অর্থাৎ চিগ্য় দেশে ভূমিষ্ঠ 
হইতে পারে না। ভার ভক্তিতে শুদধসত্বে চিগ্নয় দেশে ভূমিষ্ঠ হইলেও 
'চিদঙ্গ অপরিপঙ্কতায় দিব্য জ্ঞান অতাবে তখনও সে গুরু, কৃষ্ণ চিনিতে 
পারে না-যেমন শিশু, পিতা মাতাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে 
না। কাঁরগ তাহার জ্ঞানের অভাব থাকে । যথন গুদ্ধসত্ব দেছে দিব্য 
জ্ঞানের উদয় হয়--তখন সে গুরু, কৃষ্ণ চিনিতে পারে। বতদিন 
সাধনে সাধকের ওই ভাব অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি থাকে-স্যে রূপ বালক 
নিজের শরীরের ভাবেই স্থির থাকে--ততদিন সাধকের সেই ভক্তি 
__রাগানুগ! ) কারণ তাহার লক্ষ ওই ভাবাঙ্গেই। পরে যেমন বালক 
জ্ঞানে প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিতে দেই ভাবে অবস্থান করে-স্তেমনি 
সাধক দিব্য চক্ষে গুরু, কৃষ্ণের তাবে অবস্থিতি করে। সেই অআঅবস্থিতিই-_ 
রাগাত্িকা। বাল্য অবস্থায় ষেমন একদিকে শরীরের রদভাষে, ও 
আর দিকে প্রিয়জনের রস্ভাষে--নে স্থির থাকে ; ভাঁবভক্তিতে সেই 
কূপ হওয়ায় তাহা পূর্ণ রূপে নিশুণ নছে। যুব যেমন যৌবনে__ 
আত্ম সমর্পণ স্বুখী হইতে থাকে--তেমনি সাধক তাবসাধনে, প্রবর্ত 
সাধক অবস্থা উত্তীর্দে-কৃষ্ণে আত্মসমর্পণে--প্রেমতক্তি লাভে উদুখ 
হয়। এই উদ্দুখতার অবস্থাই--ভাবসাধনের সিদ্ধাবস্থা--জিগুণ অতীত। 
যেমন যৌবনের প্রেম স্থায়ী নহে--প্রবীনে তাহা স্থায়ী হয়--তেমনি সেই 
স্থায়ী ভাবই-ঞপ্রেমতক্কি। এই প্রেমভক্তিই জীবের প্রয়োদন |, তবে 
এখনি কি দেখিলে? যে, আনন্দ ধারণ করিতে পারিতেছ 
না? ধারগ করিতে শিখস্স্থির ছও- ছাড়ি! দাও। বাছিরে চোর 
জ্াসিয়াছিল, দেখিতে - পাইলে না? দেখাইবার জন্য তোমার, 


একাদশ পন্নিচ্ছেদ । ও৬৩ 


পাঠাইলাম _ 5 জিহবদির কনর 
লাগিলেন। 

জীবস্থন্দর উত্তর দিতে রানি পারেন ন!, তৎপরিবর্তে আননই 
উদ্‌গীরিত হয়। তখন হরজুন্দর নিজ হস্তে তামাক সা্িতে বসিলেন। 
জীবনুনার তাহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বহিদষ্টিতে উপস্থিত হইলেন, 
তখনও আনন্দ-_কিন্তু সে আনন্দে তিনি তামাক সাজিতে সক্ষম। 

শশাঙ্ক ও জীবন্থন্দর, ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। 
পরে মায়াপুরাভিযুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে জ্যোতিঃপ্রসাদ 
বলিলেন, “শশাঙ্ক ! তোমার জাঁমাতাও কি পাগল ৪” 

শ। পাগল ছিল না-আঁজ হইতে হইল। 


একাদশ পরিচ্ছেধ। 


একটা উচ্চ পর্বত শৃক্ষে মন্ন্যাসীর আশ্রম। আশ্রম আর কি-- 
একটা বৃহৎ শান্মলী বৃক্ষের কোর! কোঠরটা প্রশস্ত, ছুই তিন জন 
তাহাতে বপিতে পারে। 

বহু প্রান্তর, নদ; নদী অতিক্রম করিয়া! নরনারায়ণ কত দিনে যে, এ 
আশ্রমে পঁছছিলেন-_তাহা। তিনি. ঠিক. রাখিতে পারেন নাই। ক্ষুধায় 
অন্ন্যাসী ষাহ! দ্রিতেন--তাই খাইতেন। সুর্যাসী অনেকটা নরনারায়ণের 
মুখের দিকে তাকাইয়! যেন--তীহাকে নিত্রার সময় নিদ্রায় ও আহারের 
সময় আহারে অনুমতি দিতেন ।. 

ইহাতে যেন নরনারায়ণ কিছু শারীরিক রা এ | কিন 
মানসিক তিনি ঘেন পুর্বাপেক্ষা অনেক নুম্থ।. সন্ন্যাসী বেশী কথা 
কছেন নাঁ_নরনারায়ণের ছুই একটা কথার উত্তর দ্বেন মাত্র। 
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এ জন্য নরনারায়ণ--অনেক কথা জিজ্ঞাসার লময় পান নাই। 
পথে নরনারায়ণ বা সন্নযাসীকে ভিক্ষা করিতে হয় নাই । অনেকে 
খাদ্য স্বেচ্ছায় যোগাইয়া ছিল। আর ঘখন লোকালয় হইতে দূরে--বন 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন--তখন বনের ফল 'বনই দিয়াছিল। অনেক 
ফল নরনারায়ণ চক্ষেও দেখেন নাই--সম্্াসী পড়িয়া পাড়িয়া দিতেন। 
অনেক দিন বন মধ্য দিয়া যাইতে হুইয়াছিল-কিস্ত কোন বন্য জন্তর 
ভয়, নরনারায়ণের হয় নাই-কারণ কিছুই দেখিতে পান নাই। 
নরনারায়ণ নিদ্রা যাইতেন--কিন্ত নন্্যাসী বসিয়া থাকিতেন। 
জিজ্ঞাসিলে বলিতেন-_তুমি নিদ্রাগেলে আমি শয়ন করি। কিম্বা কোন 
দিন বলিতেন--তোমার সহিত আমিও নিদ্রা গেলে--এ বনে নান! 
হিং জন্্ব আছে-_সেট! ভাল কি? মধ্যে মধ্যে অকন্মাৎ নিড্রা ভঙ্গ 
হইলে, নরনারায়ণ দেখিতেন যে, সন্নাপী বসিয়। আছেন বটে--কিস্ত 
ধ্যানে-সে জন্য আর কিছু বলিতেন না। 

সন্গ্যাদী আশ্রমে পহুছিয়া শুফ তৃণগুচ্ছ দ্বার! আশ্রমটী পরিষ্কার 
করিলেন। দুর হইতে কমগুলু করিয়া জল আনিয়া রাখিলেন। 
কতকগুলি ফলমূল একত্র সংগ্রহ করিলেন। প্রায় দশ বিঘা ্রমির 
বাহিরে একটা গণ্ডি দিলেন-_-বলিলেন, “বৎস্য ! ভয় নাই, এই গণ্ডির 
মধ্যে কোন হিংত্র জন্তব আমিতে পারিবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
উপবেশন কর।” 

এই বলিয়া সন্ন্যাসী দিব্য যোগাসনে বসিয়। ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ক্রমে 
রাত্র হইল। সন্ধ্যাসী দেই এক ভাবেই ধ্যানে মগ্ন। দেখিতে দেখিতে 
অধিক রাত্রও হইল--তখন নরনারায়ণের হৃদয়ে তয়ের সঞ্চার হইল। 

নরনারায়ণ এক একবার ভাবিতেছেন-_কিসের ভয়? গুনিয়াছি, 
“মন্ত্রের সাধন কিম্বা! শরীর পতন।” কেবল শুনিয়া থাকিব কি ? দেখিব 
--ন! হয় মরিব--এমন প্রাণে লাভ কিঃ 

কিন্তু সেসত্রীষ্মেও নরলারায়ণের শীত করিতে লাগিল। অগত্যা 
তাহাকে তাহার উপায় দ্নেখিতে হইল। একবার ভাবিলেন--সন্ন্যাসীকে 
ডারি-_কিন্ ভরসার কুপ্গাইল না। তিনি জ্ঞানে, সে ছয় দূর করিতে 
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ইচ্ছা করিলেও -মন কিন্তু ভাঁহা মানিতেছে ন!। শেষ ভয়ে, শীতে, এক 
প্রকার হত্তগজ হইয়া! পড়িলেন। তখন তিনি অগ্নির চেষ্টা, না করিয়। 
জার ধাকিতে পাপ্সিলেন না। কোথায় চেষ্টা করিবেন? এ অন্ধকারে 
লোকালয় কত দুর--প্রাণ যাঁয় যায-_বুও সন্ন্যাসীকে ডাকিতে তাহার 
সাহস কুলাইল ন1। 

দিনে কতকগুলি শু কাষ্ঠ গণ্ডির মধ্যে দেখিয়া! ছিলেন। ভাবি- 
লেন--গুনিয়াছি, কাটে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, যদি হয় 
সপগরক্ষবার দেখিতে ক্ষতি কি? ৃ 

তিনি উঠিলেন। কিন্তু ভয়ে, শীতে, হস্তপদ যেন বদ্ধ হইনারিরাছে [ 
ভাবিলেন--ধিকু আমায় ! আমি নাঁ-একাল! সন্ন্যাসী হইতে বাহির 
হুইয়াছিলাম ? এই বুঝি তাহার লক্ষণ? এই বুঝি নরনারায়ণের 
বৈরাগ্য % 

তিনি মনের ভয় শুনিলেন না। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়ীইতে 
কাণঠ স্তপের নিকট পছ্ছিলেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিতে আরম্ত 
করিলেন-_কিন্তু দে ঘর্ষণে অগ্নি দেখা না দিলেও, তাহার কম্প বা শীত 
কমিল, ঈষৎ ঘর্ম দেখা দিল-_ভাবিলেন ইহাই বা মন্দ কি? 

যে দেহ, মন, সংসারে পালিত--বনের তাহ উপযুক্ত নহে। একট! 
দেশলায়ে না অগ্নি জলিলে--দ্বিতীয়ে যাহার বিরক্তি জন্মিত, আজ তাহার 
হান্তে কাষ্টে কাষ্ঠে অগ্নির উৎপত্তি--বড় সহজ নছে। 

চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া! নরনারায়ণ অনেকক্ষণ বদিয়। ভাবিতে লাগিলেন। 
ক্রমে ঘর্ম শুধাইল--আবার শীত দেখা দিল। 
_. বিরক্তি থাকে কতক্ষণ ? না হইলে__চলে যতক্ষণ। আবার নরনারা- 
যণ ঘর্ষণে প্রস্তত--এবার অনেক কায়দা কারণে যেন অগ্নি একবার 
দেখা দিল--কিস্ত আবার কোথায় গেল £ 

তখন দূর হইতে কি একট! বিকট শব তীহার কর্ণে প্রবেশ করিল। 
তীহার হস্ত বন্ধ হইয়! গেল__শরীর.কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্ত কি 
ফয়েন--মনকে বুঝাইয়! আবার ঘর্ষণ আরম্ভ করিলেন। 

মনের এইরূপ অবস্থা বা ভাব দেখিয়! মনকে জিজ্ঞাসিলেন--মন ! 
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বাড়ী ফিরিবে কি? মন যেন নেকা লাজে-.কিছু বুঝেনা । -তিনি 
হাঁনিলেন, বলিলেন-.তোমার সংদারের সে হস্ত কোথ!? এখন আমার 
: হাতে পড়িয়াছ-_করি বলিয়াই অনি একটা ফাব হঠাধকরিয়া আয়ায় 
ঢাকা দিতে পারিবে না। তোমার উৎপাতে অনেকে বনবানী হুইয়াও 
সয্যাস ত্যাথে--আবার সংসারী। 
এবার অগ্ি দেখা দিল-_কা্ প্রজ্জলিত বা তখন নুরে ছুই 
একটা -রন্ত জন্ধও দেখিলেন। কিন্তু অন্ধকারে চিনিতে পারলেন না। 
ভয়ের উপর তয় হুইলেও, গণ্ডির ভিতর আসিতেছে না দেখিয়! 
সন্ন্যাশীর উপর বড়ই ভক্তি বাঁড়িল, এবং এক প্রকার স্থির রহিলেন। 
মনে হইল-_গণ্ডির ভিতর আসিতেছে না কেন? গণ্ডির এমন কফি 
ক্ষমতা? সংসারে অনেক জ্ঞানের কথা পাঠ করিয়াছি--ইহা কি--কিছু 
বুধাইতে পারে কি? সংসারের বুদ্ধিকে ধিক্‌ ! এ জন্য কত--গুলি, গোলা, 
লাঠিয়েল, সৈনিক, ছি ! কেবল তৃণকে পর্বত কর1। ধিক! অবিদ্যার 
খেলা-_-তবুও এ সকলের দিকে দৃষ্টি ইচ্ছ! হয় ন|। ওই বুদ্ধির খেলাকেই 
মান্য করে। 
আবার ভাবিলেন-__-সাধ করিয়া করে কি? এসব লোক টি 
পায় না-_-তাই যাহ! জানে--তাহাই করে । আবার ভাঁবিলেন--তাহাত 
নছে? তাহা! হইলে বলিলে উপহান. করিবে ৫কন? শাস্ত্রে অবিশ্বাস 
করিবে কেন? যদি না করিত--তবে এতদিনে ছুই একজন করিয়] 
অনেকেত জানিতে পারিত ? যাহা! জানা নাই--অথচ শাস্ত্রে আছে--. 
তাহা উড়াইয়া দিয়া কি ফল? না হয়--তোমার না আবশ্যক থাকুক, 
যাহার আবশ্যক-_সে জানিবে ) তুমি উড়াইয়া দিয়া, তাহা! আরও গুপ্ত 
কর কেম? বাহার! দে জ্ঞানে জ্ঞানী--তাছাদের হতাদর কর কেন? 
সে হতাদরে যে, মনুয্যের এক একটা জ্ঞান অঙ্গ লোপ পাইতে বনে-- 
তাহা. .তুমি ভাবিয়া! দেখ না| কেন তুমি বল--মিথ্য।-মিথ্যা-কি 
সত্য* একবার অদুমকালের মত অনুসন্ধানে দেখিতে অগ্রমূর. হু$. না 
কেন? মিথ্যা হয়-+কে. তাহা লইবে ২ দংসার/ নি 
না হাই জানী তোমার স্ব করেল :..::777. -:55:0571. 
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সে দিন সেই রূপেই কাটিল। পরদিনও সেই রূপ- সন্যাপীর ধ্যানে 
ভঙ্গ নাই। নরনারায়ণ ক্ষুধায় ফল মুল ভোজন করিলেন, তৃষ্ণায় 
কমগুলু হইতে জলপান করিলেন-_আর কাষ্ঠাুতিতে অগ্রিকে প্রজ্জলিত 
করিয়া রাখিলেন। 

নরনারায়ণ অলস ভাবে বসিয়া আর দিন কাটাইতে পারেন না । 
তীহার ওই রূপ ধ্যানে বদিতে ইচ্ছ হইল। বাটীতে এক্প সাধনে 
বসা তাহার অভ্যাস ছিল। তিনি যোগাসনে বলিলেন। 

কিন্তু বসিলে কি হইবে $ মন নান! উপদ্রবে তাহাকে ব্যস্ত করিতে 
বসিল। ছুই এক ঘণ্টা কাল বসেন-_-কিস্তু তাহার অধিক শরীরও সন্ক 
করিতে পারে না। মনকেও দমনে রাখিতে পারেন না। 

এইব্ধপে আর একদিন কাটিল। সে দিনও সন্যাসীর সেই এক 
ভাৰ। মানুষ কাঁষ কর্মে ব্যস্ত হয়--আবার কোন কাধ কন্মন না থাকি- 
লেও ব্যস্ত হয়। দরিদ্র-পেটের জালায় ব্যস্ত। ধনী-__মানের জ্বালায় 
ব্যস্ত। ধার্ম্মিক-_ধর্ম্বের জালায় ব্যস্ত। অধার্ম্িক--অধর্ম্ের জালায় ব্যন্ত। 
মনের হাত না এড়াইতে পারিলে-_ব্যস্ততা ঘুচে না। 

নরনারায়ণ ভাবিলেন--কিরূপে মনের হাত এড়ান যায় ? সন্যাসীর 
নিকট তাহা জানিতে হইবে। এইব্সপে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্ত 
এদিকে ফল মূল ও ফুরাইল-_তৃষ্ণার জল ও গুখাইল। নরনারায়ণের 
গণ্ডির বাহিরে যাইবারও ভরসা নাই--আবার তাহা ভিন্ন গত্যন্তরও 
নাই। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


দেবেন্র পরিবার লইয়া যথাসময়ে বাটা পছছিলেন। কিন্তু নরনা- 
রায়ণের কোন সংবাদ হইল ন]1। চঞ্চল! বড় ব্যস্ত হইলেন । তাহার মন- 
ভাৰ হৃদয়ে লইয়। দেবেন্দ্র বড় ব্যথিত হইলেন-_কিস্ত উপায় নাই। 
নরনারায়ণের বিরহে, দেবেন্দ্রেরও কিন্তু সংসারে ওদাস্য ভাৰ 

৩২ 


৩৬৮ ছায়াপথ । 


দাড়াই়াছে। তিনি ভাবিতেছেন_সংসার কি? এইত-:এত ভাব 
-_এত ভালবাপা-_-সব ফাক-_কিছুই নহে-_এই রূপত মীরণেও হইবে ?' 
তবে কেন? নরনারায়ণ ! সত্যই, তোমার বৈরাগ্য__বৈরাগ্য । আমরা 
এত দেখিয়া শুনিয়া-_তূগিয়াও_-এইত--যে কে সেই। আমরাই 
জ্ঞানপাপী। না--আর এ রূপ আমোদশ্রিয়তা ভাল নহে। 

দেবেন্দ্র বাড়ী আসিয়া কাহার সহিত মিশেন নাঁ। বন্ধু বান্ধবেরা 
আসিয়। আর সেরূপ আমোদ পান না। 

প্রতিবাসী গণেশ্চন্ত্র দেবেন্দ্রের সহ পাঠী। আজ কয়েকজন বন্ধু- 
বান্ধব জুটিয়া দেবেজ্রকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। গণেশন্ত 
বলিলেন, “এত বৈরাগ্য কৰে হইল ৪৮ 

দে।. আজ । 

গ। কেন? 

দে। তোমাদের দেখিনা । 

গ। কি দেখিলে? 

দে। তোমরা আমায় ভালবাস না। তোমর! আমার নিত্য সঙ্গী 
নহে। যে নিত্য সঙ্গী, সে ভালবাপা ত্যাগ করিতে পারে না। তোমর। 
আমার এই ভাবে--আর আমায় ভাল বাদসিতে পারিবে না । তবে 
তোমর! আমায় ভালবাপিতে না; আমার ভাবকে ভাল বাসিতে। 
আমার যে তাবকে তোমরা ভালবাস, মে তাৰ আমার অস্থির করে। 
তাহাতে আমি ব্যথিত হই-তোমাদের সে দৃষ্টি নাই। যখন সে দৃষ্টি 
নাই-তখন আমাকে তোমরা ভালবাস না। তবে এ ভালবাসার 
মোহে আর কাজ নাই-_এ ভালবাসা বন্ধন । নরনারায়ণ তাহা! আমীয় 
শিখাইয়া গিয়াছে। সংসারের ভালবাসার মর্ম সে সত্য বুঝিয়াই--এ কথা 
বলিয়াছে। যে ভালবাসার হেতু আছে-_সে সত্য ভালবাস! নহে। 
তাহাই মাযার আকর্ষণ। " - 

গ। আমর! কি ভালবাদিব না! বলিতেছি? তবে অত কেন? 
যেমন সকলে করে--প্তেমনি কর না। ধর্ম আর কে--ন/ করে ? 

এই লইয়! ছুই চা্ধি কথা উঠিল। দেবেন্্র বজিলেন, “আর আমার 
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তর্কে প্রয়োজন নাই। তোমাদের সহিত অনেক তর্ক করিযাছি। 
নরনারাকণ তাই! নিষেধ করিয়। গিয়াছে । নে কথ! সত্য। কারণ সে 
তর্কে কি ফল হইয়াছে ? তোমরা যেমন ছিলে-_-তেমনি আছ ।” 

গ। বাজে কথাছাড়। যাহা! জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর 
দাও--শুধুবিমর্ষ হইয়া বলিয়া থাকিলেই কি ধর্ম হয়? 

দে। এতদিন তোমাদের সহিত হাসিয়া দেখিলাম । কিন্ত বুথ 
দিন গেল। সাধারণ ধাহাকে ধর বলে-__তাহাও করিলাম-_কিন্ত যাহ! 
ছিলাম__তাহাই রহিলাম।: 'এখন বিমর্ষ হইয়! দেখি--ইহাতেই বা 
কি হয়। 

গ। নরনারায়ণই তোমার মাথ! খাইয়াছে। 

, দেবেজ্র আর কোন কথা কহিলেন না। গণেশ বলিলেন--“কত 
দেখা গেল--আবার দেখা ধাক-_-এ ভাব কতদিন থাকে । এখন চল 
সভা বদিবার আর দেরি নাই ।” 

দে। কিনের সভা? 

গ। তুমি কি ইহার কিছুই শুন নাই? 

দে। না। 

গ। তোমার-_নরনারায়ণের জন্যই এ সভা । ইন্জরনারায়ণ আজ 
বক্তৃতা দিবে । 

দে। কেন--কিসের বক্তৃতা? 

গ। তিনি ধর্মের জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন। না ন্যায় অন্যায় 
বিচার করিয়! তাহাকে ধনাবাদ'দেওয়া এবং তাহার বিরহে পোৌক প্রকাশ 
করা-_এই সতার উদ্দেশ্য । 

দেবের যাইবেন না--গণেশ কিছুতেই ছাড়িবেন না । শেষ-_দেবেন্দ্ 
ভাবিলেন-ইন্ত্র কি বলে শোনাই যাক-এই মনে করিয়া সভায় 
উপস্থিত হইলেন । 

তখন ইন্নারাক্ণ, আর সে ঘরের ইন্জ্রনারায়ণ নাই। তিনি 
কল্পনা চক্ষে নরনারায়ণের ভক্ত হইয়। সাধু-মহিমা-বর্ণনা সংগ্রহ করি- 
তেছেন। কল্পনায় নব্রনারারণকে মংসার হুহদ ভাবিয়া_তাহার অভাবে 


৩৭৩ ছায়াপথ । 


সংসারের যে ক্ষতি--তাহ! হদয়ে অঙ্কিত করিতেছেন । না করিলে অন্য 
হৃদয়ে কিরূপে অস্কিত করিবেন ? মুখ খানি এমনি গ্ভীর করিয়! দড়া- 
ইয়৷ আছেন যে-_পাড়ার লোক যেন তাহার নিকট অপরিচিত। 
তখন ইন্ত্রনারায়ণ বলিতে লাগিলেন, “ভদ্রগণ ! সভ্যগণ ! আজ 
আমি যে জন্য আপনাদের সম্মুখে-হয়ত অনেকে তাহা জানেন না। 
মনে করুন-_-সংসারের অতি দূরে- পর্বত কন্দরে--নির্জনে_ নিভৃতে, 
যদি একটী ফুল ফুটে-_তবে সাধারণ তাহার গন্ধমদে আমোদ্িত হইতে 
পারে না। তেমনি আপনাদের অনেকের নিকট যিনি অপরিচিত, আজ 
সেই মহাত্বার কথাই উল্লেখ করিব। সে উল্লেখে তাহার গুণবাদ 
বর্ণনায়, তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়াই__এ সভার উদ্দেশ্য, এবং তাহার 
বিরহে মনস্তাপ প্রকাশও এ সভার অণ্য তর উদ্দেশ্য । যে দিন হইতে 
জগতে দুঃখ বা হর্ষ প্রকাশের এরূপ এ.থার প্রচলন হইয়াছে__সেই দিন 
হইতেই জগৎ সভ্য হইয়াছে। অতএব আজ আমরা ইহাতে যোগ 
দিতে পারি । 
“সভ্যগণ ! যিনি এই নন্দীগ্রামে * *” 
আর দেবেন্দ্র বসিলেন না। তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে 
গণেশও বাহিরে আসিলেন-_বলিলেন, “চলিলে যে?” 
দে। ডাকিয়া সভা করিয়া ছুঃখ প্রকাশের আমার প্রয়োজন 
নাই। সে দরকার ধাহাঁদের থাকিবে-__তাহারা শুনিতে পারেন। ছুঃখত 
কাহার দেখিলাম না। তবে ছুঃখ হওয়া উচিত-_তাই এ সভা। বাঁচিয়। 
"থাকিলে অনেক শিক্ষা হয়। ভাল-_সভ্য মহলে কি সকল কাযেই এই 
রূপ সভ্যতা 2 
.প্আমার আর বলিবার কিছু নাই. তবে তাহার নামে এ বিদ্রপ 
কেন? নরনারায়ণ সামান্য ব্যক্তি, তাহার জন্য এ সভার প্রয়োজন কি? 
তিনি এমন কি করিয়াছেন যে--সাঁধারণে তাহার জন্য কাদিবে ? অভাব 
বোধ করিবে? এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য নরনারায়ণকে পরিচিত করা 
নহে-_নিজেই পরিচিত হুওয়--কারণ বক্তার তাতৃতাৰ ত আমাদের 
জানিতে বাফী নাই।» 
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_ সধন আর ছই একটা ত্য ধাহির..হইগা বলিলেন, "দেবেজ্ বাবু! 
আপনি বাহিরে কেন? অতি সুন্দর বক্তা হইতেছে--হৰে না কেন ? 
লেখা গড়া শিখিষ্জাছেন।* | 

দে। লেখা পড়া না শিখিলে হবি" অস্াের ছ্‌ঃখ না তাল 
ছয় নাঃ 

আর এক সভ্য বলিলেন, “কি ভাতৃ-তক্তি। কি উন্নত হয়! কি 
সাম্যতাব--বথার্থ ই ইন্ত্রবাবুর দর অতি সুন্দর। কেবল যে লেখা পড়ার 
জন্য--ব! “মেঝিষ্রেট” হইয়াছেন বলিয়। বলিতেছি--তাহা নহে।” 

অতঃপর সভ। ভাঙ্গিল। শেষ সাব্যস্ত হইল এই যে, তাহার জন্য 
যিনি ছুঃখিত-_তিনি অবশ্য একগাছি কাল ফিতা অঙ্গে ধারণ করিবেন। 

তখন এক জন দেবেন্ত্রকে বলিলেনঃ “আপনার অবশ্য এ শোক 
চ্কু, প্রথমেই ধারণ করা উচিত-_কারণ, আপনি তাহার একজন “ধুম 
ফেও্ড।” 

দেবেন্দ্র বলিলেন, “নরনারায়ণ কি মরিয়াছে__না শাস্ত্রের আদেশ-- 
যে, তাহার জন্ত শোক চিহ্ন ধারণ করিব? তোমরা ছুঃখ করা উচিত 
বলিয়া দুঃখ কর--ফিতা বাধ--নছিলে দুঃখ হয় না। আমার খন 
তাহা নহে--তখন ফিতা ফেন? ও তোমর! গলায় বাঁধ |» 

এমন সময়ে ইন্ত্রনারায়ণ আদিয়া দড়াইলেন--বলিলেন, “কি হই- 
য়াছে ১” গণেশ বলিলেন--“দেবেন্ত্র ফিতার কথায় বিদ্রপ করিতেছে ।” 

ই। এ মকল হ্বদয়ের বিষয়, তাহার জন্য যাহার হয় কীদিবে, 
তাহাকে বলিতে হইবে না। বলাও বিচারে সঙ্গত নহে। একদিনে কি 
মানুষ সত্য হয়। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিতে হায় যতই সুন্দর হুইবে--ততই 
এ দকল বিষয়ের মর্ম সদয় উপলব্ধি করিতে পারিবে । 

এই বলিয়া! ইন্্নারায়ণ ধীর গম্ভীর ভাবে টিন হইলেন 
মজে দঙ্গে বভ্যবর্থও চলিলেন। 


৩৭১ ছ'য়াপথ । 
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দেবেন্দ্র বাটা আদিয়! ইন্দ্রনারায়ণের চরিত্র ভাবিতে লাগিলেন। 
তাহার বড়ই ছুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন__এ ছুঃখে ফল কি? ইন্ত্রকি 
বুঝাইলে বুঝিবে ? এই জন্যই নরনারায়ণ এক দিন বলিয়াছিল যে, আমি 
যে চেষ্টা করি নাই__তাহ1 নহে--তবে জানিয়াছি যে, ভাত ভালবাস! 
আমার কপালে নাই। বলিব কি--শুনিবে কে? কেন গুনিবে? 
কি নিয়! শুনিবে? যাহার হর, মন, ইন্দ্রিয় যে ভাঁবে ভাবিত-__সে সেই 
ভাব না পাইলেই সরিয়া যায়__অন্য ভাবে দৃষ্টি-_সে দিতে পারে না। 
তবে যে আপন স্বভাবে বিরক্ত-_অন্য ভাবের জন্য লালারিত--সেই অন্য 
ভাব দৃষ্টি করে-_ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে পারে-ইন্দ্রের কি সে দিন 
হইয়াছে £ যতদিন না হইতেছে--ততদিন ইন্ত্রকে বিরক্ত কর! আমাদের 
অন্যায়। বিবেকীর জন্যই সাধুদের ধর্ম কথা--কিস্ত আমরা যথাতথ! 
কহিয়া-_তীহার্দের কথার মূল্য ন্ট করি। যে স্বভাবে_ মানুষ সংসারে 
দুস্থ হইর়! বসিয়া আছে-_সে স্বভাবে কি ধর্ম কথা ভাল লাগিতে পারে? 

নরনারায়ণের গৃহত্যাগ অবধি দেবেন্দ্র আর তত নটনারায়ণের 
সহিত দেখা করেন, না। বৈকালে নটনারায়ণ আপিয়! ডাকিলেন-_- 
“দেবেন্দ্র 1” 

দেবেন্্র বাটা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, “বাহিরে দীড়াইয়া 
কেন? ভিতরে আন্থন ?% 

নটনারায়ণ দেবেন্দ্রের বহির্ব্াটাতে বদিলেন। বজিলেন, “আর ষে 
তত দেখ। কর না? আমি গেই জন্তই আদিলাম। নরনারায়ণ গৃহ- 
ত্যাগী হইয়াছে-_তুমিত হও নাই । তোমায় হারাই কেন 2৮ 

দে। ও বাড়ীতে গেলে-আমার মনে, বড় ছঃখ হয়_আর কাকি 
মা বড় ছুঃখ করেন _-সে হংখ দেখা যায় না'। 

তখন ইন্ত্রনারায়ণের বক্তুতার কথ উঠিল। নটনারার়ণ বলিলেন, 
"তুমি যেমন পাগল-_তাহ! আবার শুনিতে গেলে কি বলে ? 

দঘে। আমার মনটা কেমন থারাপ হইয়াছে__সংসার বেন আমারও 
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আর ভাল লাগিতেছে না। তাই একবার ভাবিলাম--দেখি ইন্দ্র কি 
বলে। দাদার'জন্য সে-_যেরূপ কাতর, তাহাত দেখিতেছেন। 

নট। ও সব পাগলামি ছাড়িয়া, দাও। ভানমার্গে চলিও ন!। 
ভক্তিমার্গ অন্থুমরণ কর। 

দে। জ্ঞানমার্গ__ভক্তিমার্গ কিছুই টি পারি না। শান্ত 
পড়ি বটে-কিন্ত এ সকল ভেদ করিতে পারি না। আপনি আমায় 
ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন। 

নট। কর্ম ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় ন!। জ্ঞান ভিন্ন, জ্ঞানের আলো- 
চন! হয় না। সেই জ্ঞানের আলোচনায় ধাহার! সক্ষম, তাহাদের জন্ত 
শাস্ত্রের যে উপদেশ__তাহাই জ্ঞানকাণ্ড, এবং ওই জ্ঞানলাভে উপযোগী 
করিবার নিমিত্ত ষে কর্মের উপদেশ--তাহাই কর্মকাঁগড। 

“এই জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড প্রত্যেকে আবার ই ছুই ভাগে বিভক্ত । 
পূর্বকাণ্ডে__নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের উল্লেখ। উত্তর 
কাণ্ডে-_সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির উল্লেথ। ব্রদ্ধ বিষয়ক উপদেশ এবং 
্রদ্ম উপাসনা, উত্তর কাণ্ডেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

“অতএব প্রবৃত্তি লক্ষণ ধন্মই-__কর্ম্মকাণ্ড, এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মই 
_জ্ঞানকাণ্ড। নিসর্গ গত কর্ন কখন নিত্য হইতে পারে না। জ্ঞানের 
নিমিত্ই কর্ম__অতএব কর্ম নশ্বর । জ্ঞান নিত্য । কিন্তু যেন মনে 
থাকে__-এ আপাতজ্ঞান_ জ্ঞান নহে। ইহা! অজ্ঞান। কর্থে এই জ্ঞান 
খর্ব হয়_ ব্রহ্গজ্ঞানের উদয় হয়। 

“জ্ঞানকাণ্ডে যে জ্ঞানের উপদেশ, তাহ! নির্বিশেষ ব্রহ্ষকে উপলব্ধি 
করায়; অতএব সে জ্ঞানকেও প্রবীণের জ্ঞান বলা যায় না-কারণ 
তাহা ভক্তি মার্গে লুক্কায়িত হয়। প্রবীণ অবস্থায় যাহার উদয়--যে 
অবস্থার পরিবর্তন নাই--তাহাই নিত্য; অতএব ও জ্ঞানকেও নিত্য 
বলিতে পার! যায় না-_ইহাই তক্কিমার্গের কথা। ভক্তিমার্গে যে জ্ঞান 
-_তাহাই নিত্য--কারণ তাহার অন্যথ! হয় ন!। 

“কিন্তু জ্ঞানমার্গে--তক্তিমার্গের কথ গ্রহণ সম্ভব নহে। কারণ 
ভক্তি--নির্কিশেষ জ্ঞানাতীত। ভক্তিতে যে ভ্ঞান--ভাহা নির্ধিশেষ 
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জান নহে। ভক্তিতে ক্ঞ্চ সবিশেষ--অতএব গৎচিং"আনন্ন বিগ্রহ 
-নির্বিশেষ ব্রন্ধ অতীত । অথব! তাহা! কষের নিগুন রূপ. কৃষের 
অঙ্গ দু তিই-সেই ত্রন্ধ। -জানী_জ্ঞানকাণ্ডের চরমাবস্থায় নির্কিকল 
সমাধিতে ওই তন্ুভাই উপলব্ধি করে-_-এবং তদ্গত আনন্দে অভিভূত 
হুইয়। পড়ে । তাহাতে সে স্তখন তগ্ময় হয় বলিয়াই-তন্ময়ের পূর্বা- 
বস্থায় ওই জ্ঞান জন্মে। কিস্তু- পুনস্থাষ্টি কালে অতিদিন ত্রদ্ধ লহ 
বাসে দে ব্রন্মানন্দে থাকায়, দে আনন্দ তখন ধারণায় আইসে, এবং সে 
অতিত্থৃত ভাব দুর. হইলে, তখন তাহার ওই জ্যোতিঃ মধ্যে সুন্দর পুরুষে 
দৃষ্টি পড়ে। যে দৃষ্টিতে তখন সে ভক্তি পথের পথিক হয়। তাহার তখন 
যে জ্ঞানের উদয় হয়-_তাহাই নিত্য জ্ঞান ।” 
দে। তবে শান্তর -তন্বয়নির্ধাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কেন £ 
'নট। শাস্ত্রের দোষ নাই-_ব্যাখ্যার দোষ। বস্তুত অদ্বৈত বাঁদীরাই 
গুইরূপ ব্যাখ্যায় নির্ববিশেষ ব্রন্ধকেই পরম ব! শেষ তথ স্থির করিয়াছেন। 
কিন্তু বেদের তাহা উদ্দেশ্য নথে__বা বেদ স্তীহা বলেন নাই। কারণ 
বেদে ব্রদ্ষকে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ উভয় বলিয়াছেন, এবং ব্রন্ষের 
শক্তি দ্বীকারে, তিনি হস্ত না থাকিলেও কার্ধ্য করেন, পদ না থাকিলেও 
গমন করেন, ইত্যাদি নির্দেশে, তাহার সবিশেষত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। 
কিন্তু অদ্বৈত বাদীর! তাহাকে একেবারে নিঃশক্তি করিয়! বর্ণনা করেন। 
ভক্তিমার্সে ওই সবিশেষ ব্রন্মই উপাদ্য। তাহারা বলেন যে, এ ব্রহ্ম 
জ্যোতিঃ ষাহার। অবশ্য তিনি চৈতন্য বস্ত হইবেন, কারণ বন্ত না 
গাকিলে বস্তর জ্যোতিঃ কোথা হইতে আলিবে। যাহা সত্য-_তাহা 
না দেখিলেও শাস্ত্র পাঠে তাহার যে জ্ঞান__তাহাঁকেও তন্বজ্ঞান বল! 
ঘায়।..ইছাই পরোক্ষ, জ্ঞান। যদি তাহা দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়-_ 
তবে তাহাই অপঝোক্ষ জানিবে। ৃ 
_ পদ তুমি পৃথক পৃথক বস্ততেও, এক অব্যয় আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে পার-_তবে সে জ্ঞান সাত্বিক। যদি তাহা না হয়__পৃথক পৃথক 
পদার্থ সকলে, এক পরমাত্বাকে পৃথক পৃথক.ভাঁবে উপলব্ধি কর--তবে 
তোমার সে জান রাজসিক। আর যদি প্রতিষ! প্রভৃতি এক একটাতে, 
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ঈশ্বরাবি9াব মনে কর, এবং অনাতে তাঁহার আবির্ভাব স্বীকার না কর, 
এই রূপ সীমা বন্ধ নির্ষ্ট জ্ঞানকে__তামসিক বলা যায়। যে জ্ঞান ঈশ্বর 
সত্বা উপলব্ধি করিতে পারে না__এবং যে বস্ত্র যে সত্ব! নহে--তাহাকে 
তাহাই ভ্ঞান করায়__তাহাই অক্ঞান-_অবিদ্যা--ব! আপাতজ্ঞান। 

“যাহারা বুদ্ধিমান, তাহায়। জ্ঞান বা কর্কে দুই মনে করেন না। 
কর্খ ভিন্ন জ্ঞানের উদয় নাই, জ্ঞান ভিন্ন কর্মের সম্পাদন নাই। বাহার! 
ছই মনে করেন, তাহাদের মে জঞান-_দিব্য নহে। যাহা দিব্য--সে 
হলে কর্ম নাই বটে-__কিত্তু সে অবস্থায়ও, নিফামে কর্ম আবশ্যক । 
নচেৎ নিয়াধীকারী স্বেচ্ছাচারী হইয়। পড়ে। ভগবান কৃষ্ণ ও, কর্ম 
করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। জ্ঞান বা! কর্থের উদ্দেশ্য এক, এবং 
গন্তব্যও এক) ধাহার গন্তবা ও উদ্দেশ্য এক-_তাহা সাধন কালেও 
ভিন্ন নহে। 

“ধাহার৷ ভক্তি শূন্য বন্ধ উপসনায় রত, তাহারা বহু ক্লেশ পাইয়া 
থাকেন-_কারণ নির্কিশেষ ব্রহ্ধ নিতান্তই অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অগিস্ত্য। 
ইহাই ব্র্ষজ্ঞান। কিন্তু ভক্তি মার্গে_-ভক্ত, সবিশেষ চিগয় বিগ্রহ কৃষ্ণের 
ককপায় অনায়াসে তাহার চরণ লাভ করেন। ইহাই ভাবগত জ্ঞান। 

জ্ঞানমার্গে সাণকের ভগবৎ জ্ঞান লাত-_বড়ই কষ্টের ফল। 

“কর্মমার্গের জ্ঞান অপ্রাকৃত নহে-_কারণ তাহা তখনও বর্ম 
আবরণ তেদে--জড় ত্যাগে সমর্থ হয় নাই। তীহারা তগবানের স্কুল 
রূপ হইতে হুক্্ম রূপের অনুসরণ করিলেও-_তাহ! তাহাদের জড়জ্ঞানে 
অপ্রান্কত হইতে পারে না। কারণ ভগবান স্থৃ্। হৃন্ষ, অতীত 
--অপ্রা্কৃত। প্রাককতের স্থল, সপ্বের সহিত তাহার কোন যস্বন্ধ নাই ।” 

তখন দেবেন্ত্রের মাতা আতিয়া দেবেন্দ্র সংসারে অনাস্থার কথা 
তুলিয়৷ হঃখ করিতে লাগিলেন। 


৩৭৬ ছাক্লাপথ। .. 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


*নটনারায়ণের . বহির্ক্ষে, দ্বেবেত্্র এক -বপাট বদ্ধ করিয়া বসিয়! 
আছেন। 

দেবেন্দ্রের অবস্থা তত ভাল নছে। পিতা গত, যাহা ছুই পাঁচ 
বিঘা! জমি আছে-_তাহারই আয়ে একরূপ সংসার চলে। বাড়ীতে 
এরূপ স্থান নাই যে__ছুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়! বসেন । 

মধ্যাহে নটনারায়ণের বহির্কক্ষে কেহ থাকে না। নটনারায়ণ 
ন্দরেই আহারের 'পর একটু নিদ্রা যান। ইন্ত্রনারায়ণ আদালতে 
থাকেন। এই জন্য দেবেজ্্র এই স্থানে, একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারেন । 

দেবেন্্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। নটনারায়ণ 
নিপ্র। হইতে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি দ্বার 
খুলিয়। দিলেন। 

নটনারায়ণ দেখিলেন-_দেবেজ্রের চক্ষু, জলে ভাঁদিতেছে। বলিলেন, 
“রি তাবিতে ছিলে ? নরনারায়ণের মায়! আজও ভুলিতে পার নাই-_ 

না?” 

দে। নে কথাগ্ন কায নাই। এখন কিছু শাস্ত্রের কথা বলুন। 

নট। কি বলিব_জ্ঞানমার্গে আমার বলা। ভক্তি আমার 
কোথাপ 2 তোমায় দেখিম্মা এখন একটু ভক্তির আভাস পাইতেছি। 

দে। ওরূপ কথায় কায নাই। আপনি হরি কথ! বলুন। ভক্তি 
আপনি আদিবে। 

'নটনারায়ণ হাদিলেন-_বলিলেন, “ভাল লোককে ধরিয়াছ। যার 
ভক্তির মগ্গে সন্ধ নাই_তাহার মুখের কৃষ্ণ কথা__কু্ণ কথা নহে। 
যদি কৃষ্ণ কথা! শুনিতে চাও--তবে দেবীগ্রামে চল। পুস্তক গত জ্ঞান 
চচ্চর্পয় আর স্থুখী হইতে পারি না।-সে জন্য এখন গুনিতেই ভালবাধি। 
ঘখন.কিছুই জানি না--তখন আর লোককে কি জানাইব ?” 
দে সে কথা বৃথা বলেন। আপনার নিকট অনেক উপদেশ পাই। 
নট। হুরনুন্দরের সহিত আলাপ করিয়া! এখন বুঝিয়াছি--সাধু 


পে 
২ জ 
। 


চতুর্দশ . পরিচ্ছেদ। ৩৭৭ 


অভাবে শান্তর-_শুক্ক ফুল। সাধু মুখে যখন সেই শাস্ত্র প্রচ্ষ,টিত হয়-_তখন 
ত্রমর-_মধু জন্য যায়। যে ভ্রমর নহে--দেই আমাদের মুখে শাস্ত্র শুনিয়া 
সুখী হয়। ফুলের যে রস--তাহা মূলের দেই মুলই সাধু। যদি তাহাই 
না হয়__তবে সে শু ফুলে প্রয়োজন কি? . 
তখন উভয়েই দেবীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন-_জীবসুন্দর 
সম্মুথে বসিয়৷ এক ভাবে হরঙ্ন্দরের মুখের দিকে চাহিয়। আছেন। আর 
যেন তাহার চক্ষু কি এক মাদকে__ঢুলু টুলু। মধ্যে মধ্যে কি এক 
আনন্দধ্বনি তাহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। অমনি চক্ষু-জল 
ধারায় বসন সিক্ত করিতেছে। 
উভয়কে দেখিয়া হরন্ুন্দবর অভ্যর্থনায় বসাইলেন। তাহার ভাবে 
নটনারারণ বা! দেবেন্ত্র কোন কথা কহিলেন না। জীবস্থন্দর তামাক 
মাজিয়! হরনুন্বরের হস্তে দ্রিলেন। হরন্তন্দর আবার বলিতে লাগিলেন £-_- 
শুন জীব ! শক্তি-তত্ব সার, 
যাতে পাই কৃষ্ণ প্রেম, যেন জম্বনদ হেম, 
কৃষ্ণ হন শিরোমণি যাঁর। 
এক কৃঝ্ এক শক্তি তার, 
শক্তিবূপা সেই ধনী, কৃষ্ণের প্রেয়র্দী তিনি, 
চিচ্ছক্তি রাধিকা নাম যাঁর। 
যার শ্পর্শে লৌহ সৌনা হয়, 
কীচা তিনি- শ্রেষ্ঠ নয়, পরশে পরশ হয়, 
যার ক্রমে-'তারে রাধা কয়। 
যথা! কৃষক প্রেমময় কূপ, 
সৎ*্চিদানন্ময়, কৃঝেের স্বরূপ হয়, 
স্বরূপের শক্তি সে-স্বরূপ। 
অনন্ত বিক্রম ত্বার হয়, 
তার মধ্যে তিন সার, চিৎ জীব, মায়! আর, 
চিদ্বিকমে--অন্তরঙগ! কয়। 
অন্তরঞ্জা সবার প্রধান, 
তবটস্থ সে জীবশক্তি, বহিরঙ্ক। মায়াশক্তি, 
এ তিন বিশ্রাম যথা! নাম। 


৩৭৮ 


ছায়াপথ । 


স্বরপের লক্ষণ সে .যত, 

চিদ্বিক্রমে পূর্ণ রক, স্ব স্বভাবে দীপ্তি পায়, 
অনুরূপে জীবশক্তি গত। 
মায়। শক্তি অপরা আখ্যান, 

তাতে হয় প্রকটিত, স্বরূপ শক্তির যত 
চিদ্ধিমুখ বিকৃতি লক্ষপ। 
অগ্ে চিৎশক্তির মহিমা, 

গ্রাহিতে বাড়ে উল্লাস, ভক্ত জানে দে আভাস, 
আমি তার কিবা দিব সীমা ॥ 
যখা সচ্চিৎ আনন্দময়, 

হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, শক্তি সে তদনুরূপ, 
এ তিন প্রভাবে সদ! রয়। 
অপরূপ যে রূপে বাখানি, 

আনন্দ অংশে হ্লাদিনী, হয় সদংশে সন্ধিনী, 
চিদংশে সম্থিৎ জ্ঞান মানি। 
কৃষককে আহ্লাদে তাই ষেন, 

নাম আহ্বাদিনী রাই, কৃঝণ তাতে হুখ পাই, 

_ তেই ভক্ত সুখের কারণ। 

সম্বিৎ শক্তিতে প্রকটিত, 

অস্তরক্ যত ভাব, তাহে রসিত স্বভাব, 
হন কৃঝ্ণ নিত্য সে অচ্যুত। 
সন্কিনী শক্তিতে বৃন্দাবন, 

মাধুর্য রস সাগরে, সদ] কৃষ্ণ কেলি করে, 
অগ্র ভাবে র'ন বিদ্যমান । 
হলাদিনীর সার অংশ ভাব, 

ভাব সার হচ্ছ প্রেম, যেন জন্বুনদ্ঘ হেষ, 
প্রেম সার হয় মহাভাব। 
মহাভাব রাধা ঠাকুরাশী, 

প্রেমের স্বক্কপ দেহ, প্রেমেতে ভাবিত সেহ, 
কৃকের প্রেয়সী ধনী তিনি। 





জপ বন, 0 সা | হয় বিণ, রঃ 


ক্জাগান আপনি সে বনী 
পট বসনের প্রায়, সাতে লক্জা শোভা পার, 
অস্থরাগ শোতে তাহে জানি- 
বি আন্ুলের রাষ্ন। 
(কুটিল সে প্রেম তার, নয়ন অগ্রন সার, 
প্রণয়ের অভিমান ভাগ. 
যেন মে কাচুলি শোতে তায়। 
মান নেই প্রণয়ের. ধলা ল রর 
ইক গেম রানির প্রায়! . 


মে, কষ্প, পুররক মে হত, " | . 
সান্বিক সঞ্চায়ী গুণ, পেজ খা 
সু লীভাগয সে ভিনক আখ্যা 
চি খর, সি ঘন 
| 7 নেবকল। 





৩৮৬... ৃঁ 





1 কৃফের প্রণয় যদ রসে) . 
| পরের রতি খানি ফেল হন বলা 
উরি কাযবুাহ সখি মাবে তাসে। 


0. বিসভৃতি স্বরূপ সখি বারে 
উজলিয়া সেই ধনী. মহা ভাব হন্ধপিণী, 
| কুফে পান করান আদরে-_. | 
প্রেমান্তি দোষ সুধা ধাঁরা। 


ঝাতে কৃষ্ণ অতিভূত, হয়ে রন একমত, 


জন্ুদিন প্রেম রসে ভর!) 
রাধা অঙ্গ-_কৃষ্ণ অী তান, 
কৃষ্ণের ফে রূপ গু, নিররবিশেষ সে নিগুণ, 
সকলি সে শক্তি গ্রচার। 
রাধা শক্তি সে আশ্রয়, 
স্বত্ব সে স্বেচ্ছাময়, এ ভাষ শক্তির নয়, 
স্বেচ্ছায় হ্কীর্ধীন কৃষ্ণ হর। 
কক তোকা--শক্তি ভে।গা। হয়, 
বিলাসেতে শক্তি তারে, আবরি রেখেঙ্ে ঘ্বিরে, 
প্রেম কৃষ রাধা সে হদয়। 
ধর রি স্বর্গ শক্তিতে, 


. আ্বাধ ভাব-রাধা অঙ্গ, : রাধার করিয়ে সঙ, 


তবে কৃষ্ণ পাইবে দেখিতে। . 
 তথে সবে দৃষ্টি তোমার, 


) শখ নই, শব পু সেই, 





৮১ 








সক বে খাব ভাঙার, ::. আধ ইচ্ছা কোথা জার, 
রা আবম! হব--ুকই ডাছার 





দেবে জা ্ রা ) 
অষ্ট রসে জষ্ট ওশ টু হব ই গন, 
জানাবে বুদ কিছু তার 
এক অঙ্গ হে দোহ। মিজি, ূ 
“বাধা, কৃ রাপে খেলা, সেই সে মাধুধ্য লীলা, 
ঘাতে নাছি উর কাজি! 
অতেদ মে শক্তি শক্তিৰ, . ৪০2 
কে পুরুষ কেবা নারী, ». কিছুই রুঝিতে নারি, ৭ 
| কব তে কে তেমীরাব। রি 
কিবা প্রেম ্াধি তার. ছল, 
এ নেহারে ওর শা, 5 এ এর রি 








লাগি 


৩৮২ 


ছায়াগখ। 


এই রূশে কৃফের দয়া, 

অতঞ্ব সে সবে, বাধ! কৃষ্ণ এক রূপে, 
যেই কৃষক--সেই রাধা রাখ । 
অপরূপ যুগ যুরতি, 

স্বীর তেজে বর্তমীন, হয়ে হন তেজীরান, 
তেজীয়ান দে-দ্বরাপশকতি। 
পল্গীয়ানে তেজ হয় আপ 

তেজই মর্বন্থ তার, তেজ গেলে অন্ধকার, 
তেজ হয় সবার প্রধান। 
যদি বল কুঞ্চ তেজীরান, 

রাধা হয় তেজ তার; তেজ বিন। অস্ষকার, 
যুগ্রলেতে উভয় সমান। 
ক্কাধা অন--বৃঞ্ রাধা প্রাণ 

রাধা অঙ্গে বর্তমান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ যেই হন, 
অতএব রাধা তেজীয়ান। 
বুধ ধনে কোন জন ধনী ? 

ধন যে বিলাতে পারে, লোকে ধনী বলে তারে, 
কৃষ্ণ নীরে--বিলাতে আপনি । 
অতএব রাখ তেঙজীয়ান, 

তেজীয়ান ভাব ধরে, তেজ দেখি সে অস্তরে। 
তেজ কৃষ্ষ-ভামি রাধা জ্ঞান । 
খত প্রেম পাই যাহ হতে, 

কিব! অঙ্গে আছে গুধ, দা হয় কেহ নিপুণ, 
তার সঙ্গে এক হয়ে যেড়ে। 
উাতে কুচ গরিপূর্ণ তষ, 

কার সাধ্য গে কার্য স্থায়ে করে ধারণ) 
নাহিক দ্বিতীয় রাখ! সস। 
তাই ভার দাসী হয়ে পাশে, 

থাকে যত সখি জন, রাখ! কৃ সে মিলস, 
অহরহঃ দেখিষার আখে। 





ও দেই নৃত্য দেখে 'ষত সখি চে 
অকামেতে রাধ! দেবে, তাতে কুফ পা বে, 
রাখা সেবা বিনাংনাহি দেখি. 
ইহা বিনা নাহি জানি আন. ডা, 
এই লীলা যেথা হয়, ... দা তারে ক, 
যেই রাঁধা_মেই বৃন্দাবন । . . | 
যেই বাঁধা সেই বৃন্দাবন, ্‌ 
বৃন্দাবন বস্তুচয়ঃ . সৃন্দাবন লীলাচয়, 
রাধা কৃষ্ণ প্রণস্ন কম্পন। 
নাহি তত্ব ইহার উপর, 
ইহাই আদর্শ লীলা মায়! শক্তে ছায়৷ খেলা, 
তাই রাখে অন্তর তিতর। 
যদি হয় সেদিন তোমার, . 
ভক্তিতত্ব, রসতন্ব,.. .. . আর যত প্রেমতত্ব, 
সমগ্কেতে করিষ প্রচার। | 


পঞ্চদশ পরিচ্ছে। ।. 


সেরাত্রে জ্যোতিপ্রদাদ: ও শশা ফ্ষিৎ দুর পদতরজে রর সিযাই | 
.যানারোহণে মায়াপুরে পহছেন।.. 
রি কোপার জাল হে এক এববার ধনে হকি 
স্করিতেছি-_আবার তাহা ভুলিয়া যান। এ ভাবে কোন ার্াই সদিদ্ধ 
বি পারেন না ক্রোধকেই বরণ করেন) 





ার্থোনাহাতে এই বিরক্তি বাড়ে-_ 
ডা করের ও টন সাদর হইয়া তাহাতে ক্রোধ 
দেখান। জ্যোভিঃপ্রসাদ তাঁঘার কিছুই বুঝিতে পারেন না। ... 
এই রূপে দিন যায়। একদিন জ্যোতিঃগ্রসাদ বলিলেন, “শশাঙ্ক! চল 
আজ 'সাগরতলী” যাওয়া যাক-_অনেক দিন যাওয়। হয় নাই।” 
_লাগরতলী? পুছিয়া নানা আমোদে প্রাতঃকাল কাটিল। মধ্যাহ্ে 
জ্যোতিঃগ্রসাদ মাছ ধরিতে বসিয়াছেন--কিন্ত মাছ আর খায় না-_ 
বিরক্ত হুইয় বলিলেন, "শশাস্ক! লিগে না-বেশ গান করিতে পারে 
বল? গুনাও দেখি।৮.. 
শ। তাহা হইনে ব বন্ধন খুলিয়া না হুয়-নচেৎ গাহিতে পারিবে 
কেন? 
'জ্যো। তাদাও না, টা পলাইয়! কি কিছু করিতে পারে? 
শ। গল! বেশী উঠিলে, লোকে যদি গলা চিনিতে পারে ? 
জ্যো। তাঁবুঝি জান না-এর ভিতরে হাজার টেঁচাইলেও 
বাহিরের লোক শুনিতে পায় না। সে আমার অনেকবার দেখা আছে। 
খন শিবন্ুন্দরকে আনা হইল। শিবনুন্দর আঁসিলে, জ্যোতিঃ- 
প্রসাদ সেদিকে ন1 তাকাইয়! ফাত্নার দিকে তাকা ইয়া! বসিয়া রহিলেন। 
তিনি যেন ডাকেন নাই--শশাঙ্কই ডাকিয়াছেন। কিছু পরে 
শিবজুন্দর বলিলেন, "আপনি হিপ ধরিয়া বসিয়া আছেন রিনি মাছ 
: রা 85 & জি : 
পশাঙ্ষ একটু ঘাসলন- নিন, মাছ না খেলে-ফি। তোলা 
ই সী : 
তি ।. ভালা লেকে গছ না দাউ বাক।' 














লন ছিপের সুখ হইতে সভা 
ছি'ড়িয়া গেল ও ফাত্নাটা চারিধারে খুরিয়৷ বেড়াইতে বাঁগিল। 

শশাঙ্ক বলিলেন, “বোধ হয় বড় মাছ খাইয়া পাতি 
ছি'ড়িলঃ শিবন্ুন্দরের কথা ডিক 1:77 

জ্যোতিঃপ্রসাদের তখন অন্ত কগা নাই, “রাম প্রামাশ। শে ভূত, 
দের ডাকিতে লাগিলেন। ভূত্যর! 'আসিনে-_বলিলেন, “শা লে 
নামিয়া ওই ফাতনাটা ধর ।» | 

ফাত্না ধর! হইল এবং তাহাতে এক মণ প্রায় একটা মৎস্য 
উঠিল। সকলে তাহা! লইয়া কিয়ৎক্ষণ গোল করিতে বাগিলেন__ 
কিন্ত শিবন্থন্দরের সে দিকে লক্ষ্য নাই। 

জ্যোতিঃপ্রসাদ মাছ দেখিতেছেন--আর এক একবার শিবহুন্মরের 
মুখের দিকে তাকাইতে টার “শিবসুনর ! তোমার কি মাছ 

ধরা আসে?” ॥ 

শি। ছিপ, কান নিনবারিরি। : 

জো। তবে মাছ খাইপ্াছিল__জানিলে কি কারে? এত, দি 
মাছ ধরিয়াও আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই? 

শিবনুন্দর তাছার উত্তর দেন না। অনেক গলাতে শিবুর 
বলিলেন, “কেমন করিয়া জাঁনিলাঁম, তাহাত জানি না-আষি কি উত্তর 
দিব_-আমার মনে হইল বলিলাম, আমি আরত ক্ছু জানি না।% 

শ। এ কিরূপ কথা? মনেত একটা ফ্ছি হইবে-_তা নহিলে 
মাছ খাইল কি নাঁকি রূপে নিবে ঃ ঈিখর কি ভোমায ফা কাছে 
বলিয়! গেলেন যে--মাছ, খাইয়াছে? 7. 8 ূ 

-. শিবন্দর একটু হাসিলেন। বলিজেন, খর শন ০ নে 
ভাগ্য আমার কই? আপনারা াণীর্কী কন-_যেন, হার নিত্য 
ঘরশন লাভ ঘটে |” . . 








শশাঙ্ক বলিলেন, "লেত সত্য. কথা--এব | ধা যা যাহা বিকষাা করি- 
তেছেন-_তাহার উত্তর দাও না। : তোমার. মনে কিরূপ হইল ?” 
শি। বাবুর ছিপ ফেল! দেখিয়া! আমার মনে হইল, যেন আমার 


বলিয়াছিলাম ৷ আর আমি 





হরে কাটা বিখিযা রহিয়াছে--তাই অ 
কিছুজানিনা। ্‌ 

তখন সকলে হাসিয়া উঠলেন? ক্যোতি প্রসাদের ভাব দেখিয়া 
শশাঙ্ক) শিবন্ুদরকে বলিশেন, "আচ্ছা--তুমি এখন যাও” 

ঞ্যোতিংগ্রসাঁদ ভৃত্যকে বলিলেন, "দেখ-_-আর বাধিয়| কায নাই-_ 
একটা! ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া রাখ ।”৮” 

শ।. খুলিয়া রাখাটা কি ভাঁল? 

জ্যো। থাক--আর বীধিয়া কায নাই। 
. জ্যোতিঃপ্রসাদ আর. মাছ ধরিলেন না। তখন উভয়ে বৈঠক- 
খানায় গিয়া বসিলেন। জ্যোভিপ্রসাদ বলিলেন, “শশা ! হরক্ুন্দরের 
বংশই কি পাগল?” রে র 

শ।.  দেখিতেছি ত টিন 4 

জ্যো । তা যেন হই নকল কি করিতেছ বল দেখি? 
ব্তত, বড়ই লাগছে দেখিতেছি। _নটনারায়ণ তাহার সঙ্গে__সেত ভাল 
কথা নছে? উহার বেশটাকা আছে-_দশটাকা খরচও করিতে পারে। 

রঃ সী ছেলের হর রম? তা. যোগাড় কিন 





পঞ্ূদ পরিয়ে । ৩৮৭ 


সাক্ষীর জবানবন্দিতে কিছু ধয়িতে পাঁযিবে ন-গাহা! হইলেই সে 
আইনে বন্ধ: * 

জ্যো। কান এ পদ পাইযাছে--জার খুখ পইবে কি? 

শ। ঘুষ কি? দতোরা কি তুধ লয়? তাঁকে আমার জানা আছে। 
গে আজ কাঁলকাঁর ছেলে--সভ্য--বিদ্যান | আজ কালকার ছেলেদের 
বড় বুদ্ধি, দেখনা--ঈশ্বর যে কি বদ, তাহা জিআলা করিলে 
বলিতে পারিবে না--কিন্তু ঈশ্বরের কার্যাকাধ্য বিচারে--হুই দশ 
ঘণ্টার কদে--কেহ বজ্তা! ছাড়ে না। বক্তৃতায় ইহা! যে ঘুষ 
নহে, তা বেশ বুঝাইয়া দিতে পারে; অসভ্য মূর্থেরাঠ ইহাকে 
ঘুষ বলে। উহার অন্ত কথ! বুঝে নাঁ। উদ্ধার শাস্তি রক্ষক-- 
যাহাতে হয়, শাস্তি ত আনিক্ব। দেয় ? তোমার তাহাতে ভগ্ন কি?সে 
ভার আমাঁর। 

, জ্যো। নটনারায়ণ আবার টের না পার--তাহা হইলে তোমার 
সব মতলব ভাঙ্গিয়। যাইবে। 

শ। সে-_আমায় লুকাইতে হইবে না-_সেই আপনি লুকাইবে। 

জ্যোতিঃপ্রসাদ একবার মকর্দমা ভাবিতেছেন--একবার শিব- 
স্থনারের সুখ ভাবিতেছেন। তাহার হৃদয় কেমন বিচলিত হইয়াছে। 
মন--একবার শিবন্ুন্নরকে পাগল বলিয়। বুধাইতেছে-_আবার আপনিই 
তাহা ভাঙ্ষিতেছে--কিস্ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না এই 
চিন্তাই যেন বার বার মনে জাঁগিতেছে--বলিলেন, “শশান্ক | জলযোগ্ের 
মময় হইল-_-আইস কিছু খাওয়া যাক, আর উহ্থাকেও ডাক, অনেক 
দিন গারদে পোরাভাল মন খাইতে পায় নাই--কিছু খাইতে দাও। 
তাহার পর উহার গান শুনা! বাইবে।” 

শশান্ক মনে মনে বলিলেন, "হরস্দার ! ভূমি চুক বটে--নছিলে এ 
মরিচা ধর! লৌহে--এ আকর্ষণ কাহার ?% 

শিরস্থ্দর আসিয়| বদিলেন, জ্যোতি: প্রযাদ বলিলেন, “কিছু খার্ঠবে 
কি?” 

শি। কিখাওয়াইবেন? 





28700 91080152028 
পাপা. 
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জ্যো। প্যান, বরফি, দেড় গাম; উদ্ধায সন্যেশ। মর ভালাস-হাহা 
তোমার ইচ্ছা! ১. ১৭ 

শি। 'দকম খাইতে সার ইচ্ছা দাই । এতদিন ওই সক খাইিয়া 
আনিলাম, পেট কিন্ত ভরি না-তাই ও লকলে ঘ্বণা জনিয়্াছে। 
আপনি বন্ধ নোক-“এদন কিছু খাইতে ক্বিতঠে পারেন, যাহাতে নিত্য 
দিনের মত পেট ভরে--আর কাহার ছবারে উপস্থিত হইতে না হয়-_ 
তবে তাহা খাইতে ইচ্ছা আছে। 

শ। কেন? এ সকল 1ক খাইয়া ? তোমাদের অবস্থা 
জাদিতে--শশাক্ষের কি কিছু বাকী আছে ? 

শিবহ্বন্বর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন? “রাজার মহিষী--আর 
পরিসরের স্রী--এক জিনিদ। রাজার অনেক---দরিত্রের এক, কিন্ত 
উপভোগ উভদ্বেরই সমান ।” 

জ্যো। ভাঁল, তুমি রদিকও বটে, একটা তাল করিয়! গীত ধর দেখি? 

শিবহুদ্ধর স্থির হইয়া! রহিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, “তুমি গীত 
গাহিতে পার, আহি বাবুকে বলায়--তোষার গীত গুনিতে বাধুর বড় 
ইচ্ছা। একটা ধর দেখি?” 

পিবগ্ন্থর মস্তক ক্সবনত করিয়া রহিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, 
গ্ৰদি ভাবে আছ--মনের সখ নাই--তাই আমোদ হইভেছে না--না! ?” 

শি। আমি চিরযন্দি। বন্ধন আমার নুতন নহে---তবে ছুংখ কি? 
বখন ধেগ্কপে পাঁকিতে হইতেছে--সক্লি ধাহার ইচ্ছায়-_এও তীহারি 
-. ইচ্ছায়--তবে ছঃখ কি? তাহার ইচ্ছাই_-আমার ইচ্ছা হউক । আমার 
.. ইচ্ছ! তাকাইয়াই আমি চির বন্দি হইয়াছি। ভীহার কৃপায় আর আমার 
_ লেই ইচ্ছা নাই। এখন তাহার ইচ্ছাই-__জআমার ইচ্ছা-তবে ছুঃখ কি? 
্‌ বাঁধিতে বলিতে শিবনুন্দরের ওঠ কাঁপির্া উঠিল। তাহা দেখিয়া 
5. শশাঙেরও হয়, কপি উঠিল) পাছে হ্যোভিঃপ্রলার বুঝিতে গারেন, 
-. এঞজনা বলিলেন, *ও ক থা ছাড়িয়া দাও--এখন একটা গাও দেখি” 
১১ শি। আমি ত পীত শিক্ষা করি নাই--আর আামি বনি হইদা 
_ আপনাদের সন্মখে গীত গাহিলে-_দেখিতে শুনিতে কাল হয় কি? 





রি 
| র্যা: গীত, ধরিজেদ-- 






কি আর বলিব আমি--তকত নামে নামী 


| গেয়ে তব পদ ছায়া--কাটে জীব মোহ: মায়. 
: চিনে লয়. বাহ্‌ কাযা, গুরু হরি হরে ॥. র্‌ 
ভুমিইত দিযে শর্জি--ভাবে মিলাও রা, 
4 ভক্ত করে তারে ৮ রা 
পেয়ে ভক্তি শকতিসারে-_ শান্ত দাস্যে ওর হেরে নর 
সখ্যেতে সখা নেহারে, প্রেম রাগ ভরে & ::. 
তব বলে হয়ে বলী--বেদ ধর্ম দেয় সে ফেলি, 
রাজু 2 





শং লি একটা ভা দেখিয়া .গাঁও-জজাবার... 

৮ “রু* করিতে বসিলে ফেল 2. 

হর দন তি নি ভান বিল দাহ না 
কিছু-_জানি না।” 











ঞ বেহাগ--একভাল। টুক 






ভাই ই পনি সই কপ মার তির ও শুরু 
সখ অলী । যতক্ষণ মায়ায় ধাড়াইয়াঁঁ-ততক্ষণ তাহার গুরু রূপ 
টি নহি বড টি 


_ শ। সুমি অনেক কথা বাজ: ভক্তের হি কৃষ্ণের 
অধিষ্ঠান, 'ভবে আবার গুরু ভিন্ন রু্ণ দর্শন হইবে ন| কেন? 
"শি, কই তক্র--ককফের শ্রেষ্ঠ ভক্ত । গুরুদেহে-_রুষ্ই কর্তা, 
ভাবাঙ্গ দেহরূপ__শক্তিই গুরু। শক্তি শক্তিমান অভেদ--এজন্ত গুরু, 
স্ব ভেদ । কৃষ। শক্তি ভিন কু দর্শন হয় না-_-এজন্ত গুরুই আমার 
প্রিক্ব। গুরু জীবন-_কুষ্* জীবনের জীবন। জীবন ধারণ করিতে 
পারিলেই-_্ীবনের বন আপনিই লাত হর, মে জন্ত ভাবিতে হয় না। 
একেরই ছুই .বধূপ। : তিনি চৈত্যক্ষপে প্রতু-_মহাত্তরূপে ভক্ত। 
 মহথাত্তই তকত শ্রেষ্ঠ, রেষট-_কনিষ্ের গুরু, চৈত্ব্--পরম গুরু । চৈত্বয- 
-জূপে ধন মহান্তরগে ধনী । এক্রূপে নিপ-_এককপে শ্বপুণ। ধনীর 
ৃ পা ভিন/ধন লাভ হন নাঁতাই গুরুতেই কৃষ্ণ দেখি,ধনীতেই ধন দেখি। 
শ।.. ভীল কথা। যদি একই হইল, তবে মনে কর--একটী 
| হীলোক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিল, সে কি--গুরুর নিকট কৃষ্ণ". 
ৃ দা করিবে নাকি? অই দন্ত মোক ঘ্বণা করে। 
: তখন জ্যোভিংপ্রসাদ হাদিরা উঠিলেন। শিবন্ুন্দর আর কথা 
কহেন লা। আপান্ক ছাড়িবেন' না অনেক পীড়াপীড়িতে শিবহুন্দর 
বিলে," 'পনামামাযাগ্ধ পন্য বত মাযাশনধ লাগাইতেছেন, আমায় 
বড় বেরনা লাগিতেছে। আমায় ক্ষমা করিরা এ. কথা ছাড়িয়া, দিন, 
অন্য কথা রলুন। সামি লব সহিতে পার্ি--গ্রাণ: অবধি শ্বীকার 
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করিতে . পারি কি লবীম রী ক. কথ গুনিতে 
পারি না». | : | 
্‌ পা কিছুতেই ছাড়তে চাছেন না শের আারছে শিষঃনের 
বলিলেন, পপ্রতু রূপে কৃফের, খর্রধ্যনীলা। র্বর্য্যে তিনি নারায়ণ । 
নারারণ রূপে তিনি ত্রি্ত অভীত-_ _বিজুধপে. নারানণ, নি্দিপ্ত তাবে 
মারায় অধিষঠিত-_চৈত্যগুরু 1 জীব--্রাগরু রুপায়, শক্তিসঞ্ণারে পরা 
 নঙ্গ লাভে, মায়া বিষুক্তে তটস্থ স্বভাবে, চিতন্বন্ূপে নীত হুইয়া পরতন্বে 
অভেদে-_চৈত্যের মায়ার, লিগ্তালিগ্ত সদাশিব সহাস্ত স্বরূপের ব্য 
প্রকটরূপ উগরু--মহাত্ত; অতএব গুরুরূপ- শান্ত; দাস্যের 
আম্পদ। দাদ, প্রভু. সম্বন্ধ । শবর্ধো-_সখা, বাৎসল্য, মধুরের 
গন্ধ নাই। যেখানে সে গন্ধ--সেখনে তিনি কৃষ্ণরূপে। কৃষ্ণের 
বৃন্দাবন ভিন্ন অন্তত্রে বিহার নাই। যেখানে কৃষ্--ভাহাই 
বৃন্দাবন । ' বৃন্দাবন ত্রিগুপ অতীত-_রাধাই বৃন্দাবন। মাধুর্য লীলায় 
সথা-_সখি-_মাতা_পিতা-_কাস্তা সন্বন্ধ। কান্ত ভাবে গুরু-__ 
বাধা-চিত্ববৃতিরূপ--সথি। রাঁধা-ভাবে গুরু--রাধার ম্বরূপ। সখি, 
রাধা অভেদ-_রাধা, কৃষেণ অভেদ-_তাই গুরু, ক্ষণে অভেদ। অঙ্গর্ূপে 
রাধা _কৃষ্ণের শ্রী, সেই শ্রীতে ক্ৃষ্চ-_ভ্রমান। কৃষ্ের শ্রী বলিয়া_ 
গুরুকে শ্রীপুর বলি। কৃষ্-_প্রীগ্ুরুর নাথ বলিয়া__কুফকে শ্রীনাথ 
বলি। প্রীনাথ পরম গুরু_শ্রীনাথেই শ্রী। শোভা পায় । থে গুরু 
্রীনাথের শ্রী নহেন-দে খর শ্রীপুর নহেন। শ্রী অঙ্গেই. অভেদে 
 শ্ীনাথ-_সধ্য, বাৎসল্য, মধুর লীল! করেন। তাই আমি--ওরু, কৃষ্ণ 
অভেদ দেখিয়া-_তীহার শ্রীরূপেরই ভব্বন! করি--কারথ গ্রীই তাহার 
রূপ, প্রীন্পপেই তিনি শ্রীমান।. যে প্রীপুরুর দরদ, বুঝিল না. 
| ্রীনা্ে তাহার দরদ কই? মনের কল্পনা মাত্র কাব কপ বখি-_. 
(বাধার প্রতাঙ্-_ সে প্রত্যঙ্গে কৃষ্ণ পুর্ণ স্বরূপে প্গুর- রুফ্ের প্রকাশ 
রূপ অন্এর_কগুর_ভীকষে। ভেদ নাই। যিনি ডে (খেল 
ঠাহার, চি চু ছুটে নাই। মায়ার, কুহকে অনেকে মায়! রতির 
এ ঘারে রতি ভাব লা ০ 
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স্পতাঁছার মধুর রসের. ভাঁব--সায়ার 'ছলন! মাত । যদি মায়ায় বসিয় 
মায়াতীত অবস্থা পান-_তবে তাহার কথা। সে কথার আর 
কাঁজ নাই 1”. বলিতে নিতে রর ইউ গড়াইয়! 
পড়িল।: ' . 

শা কিরে উদার 

:শি। ্বাহাদের প্ররুতি অতি নীচ এবং ধাহাদের সে দেশে জন্ম হয় 
নাই-_তীহারাই দে সাধনে প্রবৃত্ত । সেই তরমে তাহাদের সে কার্য । 
মায়ার লীল! অনস্ত। মায়া এইক্সপে তাহাদের ভ্রান্ত করে। 

তখন শশান্কের চক্ষেও এক বিন্দু জল দেখা দিল, তিনি আর কথ! 
কহিলেন না। 


_. ষোড়শ পরিচ্ছেদ। 


_ মরনারায়ণের গৃহত্যাগ অবধি--জীবন্ুন্দরের যোগমায়াকে বড় 
দেখিতে ইচ্ছা হয়। যোগমায়াকে মনে হইলেই তাহার হৃদয় বড়ই 
কাতর হুইয়। উঠে। এখন যোগমায়া কেমন আছে--কি করিতেছে-_ 
এই চিন্কাই, গাহার ভ্বদয়কে কেমন ব্যাকুল করে। যদিও লটনারায়ণের 
মুখে তিনি-নিত্য সংবাদ পান যে, যোগমায়া শারিরীক ভাল আছেন-- 
কিন্ত তাহাতে তাহার শীস্তিনাই। ৃ 

দেখিতে বড় ইচ্ছ--কিন্ত বেখাও ব উঠে না। হ্রনুন্দর এক 
দিনও সৈ কথার উন্বেধ করেন না। পাছে পিতার কোন কষ্ট 
হলে নয তনিমা যাইতে খানে না। বহি 
নিষেধ করেনস-তাহাঁও নহে. | 

জীবনুন্দরের মনে হানা যখন বাড়ী: (ফিরবেন, পাছে তিনি 
পিতার কষ্ট হইক্সাছে জানিধা ছুঃখিত হনে বেদনা ্বীরন্থন্দরের সহ্য 
হইবে না। এই ছয়েই জীবনন্দয় কোথাও যাইতে পারেন, না, 
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কেন. শিবন্ুন্মরের জন্যই জীবহুচ্ময়ের--এ তাব কেম ? জীবন্থমবন্পের 
ক্ষি পিভৃরডদ্তি নাই? আছে--ঙবে শ্রতেদ এই, হরহুন্দরের কিষে সুখ, 
.শিবহুঙ্দর ভাহা জানেন--দীবনুন্দয় জানেন না। তাই: শিবদ্ন্দয়ের 
সুখ শ্বরণে পিতার সস্তোষ অসন্তোষ বুঝিতে ছয়। বুঝবিলেও কিন্ত 
উল হয়-যদি তাহার তুলে দাদা ব্যথিত হুন--সে বড় রাখার কখা। 
জীবন্থন'র. হয়ন্ন্দরকে ছিজ্ঞাসা করিলেন, নি যোগমায়াকে 
দেখিয়া! আদিল হয় না?” . ্‌ 
হর। 'ভালইত-একদিন দেখিয়া াি। 
জী। দেখা হইলেই মে কাঁদিবে_-সে জন্য দেখিতে ইচ্ছা খপ 
যাইতে ভরস! হয় না। 
এই বলির! জীবস্ুন্দর অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রািলেন, পরে বলি- 
লেন, “কি করিলে মরনারায়ণ ফিরে ?” 
হ্রন্ন্দর হাসিলেনঃ বলিলেন,“মায়া-খেলায় জগৎ সংসার কীদিতেছে, 
মায়া যে সুখ-_তাহ! চিৎসথথের সহিত তুলনাই হয় না, ছুঃখই বলিতে 
হয়। সেই স্থখ, ছুঃখ শ্রোতে তুমিও কাদিতেছ, তাহারাও কাদিতেছে। 
তাহার! আপনার জন্য আপনি কাঁদিয়। ফুল পাইতেছে না-_তুমি কাদিয়া 
কি কিছু করিতে পারিবে? তোমার সির ও সানিয়া 
ভাহাদের জন্য নহে-_উহ! বদ্ধ জীবের স্বভাব ।” 
জীবন্থদ্দর আবার অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন--পরে বলিলেন, 
“সংসারে নিত্যই এরূপ ছাত প্রতিঘাত সহ্য করিতেছি--ত্রাচ স্থির 
হইতে পারিতেছি না। ইচ্ছা! নাথাকিলেও অবশ হইয়া তাহা করিতে হয় 
-জীবের এ ভ্রম কেন? আমায় জীব তত্বটী বুঝাইয়! বলুন ।৮ 
হর। স্বরূপ লাভ ভির, মায়া কাখে যে তব শুনিয়া! ফল নাই। চক্ষের 
কাজ নাকে হয় না। দিব্য চক্ষের কাষ--মাদা চক্ষে হয় না। 
এইব্ধপে পাচ কথার পর বলিলেন, “যে, স্ব শ্বরূপের উদ্দেশ 
পাইগাছ--দেই প্রাপ্ত স্বরপে-দকল তত্বই বুঝিয়া টি 
তবে শুনিতে ইচ্ছা! হইতেছে--শুনিতে পার। 
"জীব নিত্য। পূর্বে ঘে শক্তি শক্তিমান নিলি 





: একষাজ তগবান তষ্ব-তাহা সর্ব শানেই প্রতিপাঁদিত'। বে শাস্ত্রে অন্য 
অন্য 'পেংতার উল্লেখ_সে শানে পরভব গৌলকের উল্লেখ নাই-- 
তাহাতে দেখা যার _পর্কোপরি গোলক তত্বের শুর্াই ককফ-_শবৎ 
বাই মূল তগ্ধ। সেই মূল তত্বগত হ্বগত শক্তিই--চিৎশক্তি । 

. শ্জীব+-লেই পক্তি শক্তিমানের জীব রূপ পরা প্রকৃতি গণ্ত বিভিন্নাংশ। 
কুর্ধ্যের সহিত হুর্যযরশ্মির যেরূপ নিত্য সন্বন্ধ--কৃষণের সহিষ্ঠ কিরণ রূপ 
জীবশক্তির সেই রূপ নিত্য সম্বন্ধ! অতএব জীব--কৃষ্ণ -ুর্ষ্যের কিরণ 
কণা। কৃষ্ণ অহন চিৎস্বরূপ--সেই হেতু জীব-_সেই চিতত্থের কণা 
অর্থাৎ চিংকণ। অতএব মায়িক বস্তর ন্যায়-_জীব অনিত্য নহে। 
জীব খেমন কিরণ কণ-তেমনি ক্ষণ শ্বরূপের গুণগণের কণস্বরূপ 
লাভে দিদ্ধ। সেই কিরণ-কণ গত স্বন্বপ জীব--জ্ঞীনস্বব্ূপ, জ্ঞাতৃশ্বব্বপ, 
অহংভাশ্বরপ, ভৌক্তাশ্বরূপ, মন্তাশ্বরূ্প, বর্তীত্বরূপ। অগুবিধায় 

জীবের এ গুণ পরিমেয়। বিতু বিধায়ক অপরিমেয় অর্থাৎ 

ক বিতু-জীব অণু। এই ভেদে কৃষ্ণ প্রভূ--জীব নিত্য দাস-_ইহাই 

'সন্বন্ধ;.-এবং দাস বিধায় ভগবৎ রমেও তাহার অধিকার । 

: পরই জীবগত গুণ, কের নিকুষ্টা বা! অপরাশক্তি গত অহংকারাদি 
অষ্ট প্রকৃতির অতীত--কারণ তাহা কৃষ্ণ গুণ কপ। ইহাতেই দেখা 
যায়--ধে জীবশক্তি অপরা বা মায়া হইতে শ্রেষ্ঠা বা পরা। তবে কিরণ 

. স্থানীয় ॥ ও 

"এই জীবশক্তিকে তথা বলা যাল়। রিও 

চিততত্বের মধ্যে স্থিত অগুস্ব বিধায় জীব--মায়া বশ্য। কিস্তি জীব যদি 

সার প্রু-রুঞচের দাস হব-_তাহা হইলে মারা আর তাহাকে সংসার 
জালে আব কর্ধিতে পারে নাঁ। যাহাতে পুরররাবৃত্তি নিষেধ হয়। 
শ্চিধকণ বধ জীব_তথাত এফ ।কারণ ক্ষ্চ চিৎম্বরূপ এবং জীব 

. চিৎ্কখ শ্বরূপ। : তকত অপৃথক : হইরাও-্বক্সপে ভিন্ন কারণ 

(চিৎ বিশেষ ্ অধুবণে নিত পক ॥ বু া্াপতি--ী তট 
শ্বতাবে মায়িক জগতে মুক্তাবন্থাতেও মায়া বশ ধৌগ্য।' 
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 শ্দর্বোগরি গৌঁলিক- অধীর সহিশেষ ধারণে নিশি বিরা- 
মান।' তাঁহার বহির্ভাগ্নে মহাবৈকু্--নারারণ ধাঁম। তাহারি বহিষ্ভীগে 
নির্ষিশেষ দিষ্ধ লোক-_তাহার বহির্জা্গে--বিরজা নানি চিন্নন রিলাস 
কারপার্ব। সেই কারণারয বন প্রদেশ, রিং সা রি 
অপ্রাককত সত্ব: ৫ | ৃ 

“রশ্মি যেমন রবির অন্তর দেশ হতে হার বিশ অন্ধকারে 
প্রবিষ্ট হয়_তমনি চিচ্ছক্ি বিলাস বিরজা পারে-_মহাবিষু দানে 
জীবের, অন্ধকার রূপ মায়ায় প্রবেশ? কারণ বিরজা বহিদেশই তিগুণ, 
মায়া। অতএব একদিকে বিরজ1 এবং এক দিকে ত্রিগ্তণ মায়া বিধার_ 
জীবশক্তি তটম্থ | . 

.পচিৎশক্তি পূর্ণ- মায়া শক্তি অনস্ত। কিরণ ঘেমন জী 
কিরণরূপ জীবশক্কিতে প্রকট-কিরণ: পরমাণু অনন্ত সি ক 
বিধায় অতি সুক্ম। 

“তটস্থ শক্তির স্বভাবও-তটস্থ। যে অবলম্বন প্রাপ্ত টিটি 
ভাবই ধারণ করে। নেই তটস্থ স্বভাবে জীব প্রকট বলিয়! . জীবের ও 
স্বভাব_-তটস্থ। সেজন্য জীব যদি চিৎ অবলম্বন পায়--কৃষ্ণোনূখী 
হয়--তাহা হইলে ক্ষণ শক্তিতে তথ স্বভাবে চিৎঘ্বরূপে__চিগ্য় জগতে 
অবস্থিতি করে। যদি কৃষ্ণ বিমুখ হয়_মায়া কে মায়া, উবে 
মায়া! জগতে-_বদ্ধ ভাঁবাপন্ন হয়। . ৃ | 

“অতএক জীবের চিৎকণ স্বরূপে-_মায়ার গ্ধ নাই। ষচ 
বিমুখ হুওয়ায়-_অপুধিষ্নায়_-মায়ার বশ্যতা ীকারে-সায়াত নি 
শৃঙ্থলে স্কুল, লিঙ্গ দেহে_-জীব বন্ধ! 

-. পচিৎশক্জির যেমন সৃন্ধিনী? সপ্বিৎ এবং হলাদিনীন নাহি টা প্রভাব 
তেমনি জীবশক্তিরও ওই তিনটা প্রভাব আছে। তাহা হইতে প্রক্কট 
অণু জীবেরও--অণু সন্ধিনীগত তাহার অধু চৈতন্য, অণু সগ্ধিংগ্ত, 
তাহার অপু বরকষজ্ঞান, এবং অণু হলাদিনী-গত তাহার অগু বদ্ধানন। 

-পঅতএক জীবশক্তি হইতে-জীবের, প্রকট চিৎ শক্তি হইতে । 
ধাহাদের প্রকট-_াহার। নিত্য দিদ্-পূর্ণ। কারণ চিৎ_মণডনস্থ এজি 


৯৯৬ ; 4: স্ছাঁয়াগখ। 

'বিধায--পূর্ণ পক্কি..জীবশক্ষি--পাপ্রক্কতি হইলেও কিরণ স্থানীয় 
ব্রা পূর্ণ শক্তি চিৎশক্তির পুর্ণ কার্ধ্_নিত্য সিদধগণের প্রকট। 
সীবশক্ষির আপুকার্ধ্যে--পু লীব সকল ।, পূর্ণ কার্যে-_মার্তপ্ড রূপ 
ককক্ছের-রবিরূপ. চিৎ জগত। তথায় ত্বরূপ শক্তির হলাদিনী-_ 
কৃষ্ণের প্রির়স্করী মহাভাব রূপা--তাহার কারবুহ--অষ্টভাবরূপ অষ্ট 
লখি-:ও সেবা! ভাব রূপা প্রিয়সথি-_নর্শসধি__প্রাণসখি--পরম 
প্রেষ্ঠ -সথি ও তদানুসঙ্গিনীগণ-_ত্রজের নিত্য সিদ্ধ।. জীবশক্কিরও 
রশ্মিরূপ--জীব 'জগৎ। জীব জগতে প্রকট জীব--নিত্যসিদ্ধ নয়। 
সাধনে জীব-_সিদ্ধ হয়। সিদ্ধে__নিত্য সিদ্ধের ভাব ধারণ করে। অতএব 
জীব--ন্বরূপ অবস্থায় সাধন সিদ্ধের মধ্যে গননীয়। 

. পকুষ্ণ এক এক শক্তিতে. অধিষ্টিত হুইয়াঁ-এক এক স্বদ্বপ প্রকাশ 
করেন। চিৎ শ্বরূপে--কুষ বা! পরব্রদ্ম নাথ নারায়ণ। জীবশক্তিতে 
--বলদেব। মায়! শক্তিতে_ বিষ্ণুর স্বরূপ ত্রয়--অর্থাৎ কারপোদক- 
শায়ী-_গর্ভোদ্কশারী-_ক্ষীরোদকশায়ী স্বরূপে প্রকটিত। কৃষ্ণ স্বরূপে 
ব্রত্বের সমস্ত চিৎ ব্যাপার প্রকট করেন। বলদেব-ক্ষ্ণের দ্বিতীর দেহ 
--বিলাসমৃূর্তি। আদ্য কায়ব্যুহ। পঞ্চ রূপে ইনি--কৃষ্ণ সেবায় তৎপর । 

একরূপে কৃ সেবায় থাকিয়া-_চারি রূপে কৃষ্ণের সৃষ্টি লীলায় 
প্রকটিত। কৃষ্ণ সেবায় বলদেবগত মূলসন্র্ষণ রূপে-_ব্রজের অষ্ঠ সেবার 
অন্য-_অষ্ট প্রকার পার্শদ--আব নিচয়কে প্রকট করেন, এবং পরব্যোমে 
মুলদক্ষর্ষণের বিলাসরূপ-_মহাসক্কর্ষণ রূপে-_নারায়ণ স্বর্ূপের অই 
সেবার জন্য-_অষ্ট প্রকার পার্শদ সেবক প্রকাশ করেন। 

_প্নারায়ণধামগত মহামঙ্র্ষণের অবতার-_মহাবিষু, পরমাত্মারূপে 
__মার্িক জীবকে . প্রকট করেন। মারাগত অনন্ত জীব-_যে পর্য্য্ত 
না না চিল প্রাপ্ত হ্ব--ততদধিন ্িগুণের অনুগত এবং মায়া গ্রবণ। 

"ীব নিত্য--অতএব জীবের চিৎকণ শ্বরূপের চক্ষুও নিত্য । . সেই 
্বযগ চক্ষু মায়া আবরণে আবৃত হওয়ায়-নে মায়াচক্ষে--কখন গ্রকট-- 
' স্বধন অগ্রকট : দেখে - মাত্র--নচেৎ নব মায়া কৃতি উৎপত্তি 
বিনাশশীব বন্তর ন্যাত্ধ নহে । 
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.. এপ্ষয়র-- মাহা! দেহ হত পা কর্ণ শোতিত্-তেনি চিৎকণ 
ঘয় জীবের. একটি সর্বাজনুঙ্গয় পরাদেহ জাছে__তাহাই শ্ীব স্বরূপ । 
সেই স্বন্নপ অতি ুক্ম বিধার--কৃষ্ -বিসুখে -তাহা তটন্ শ্বভাবে 

 মায়াগত হও়ায়-_মায়া গত্ত ছইটি গুপাধিক. পরীর--তাহাকে আবৃত 
করিয়াছে। যে মনময় ওপাধিক, .শরীর-_সুক্তি অগ্রে মরণেও 
স্থলিত হয় না-তাহাই লিঙ্গ শরীর তাহা! স্থূল শরীর-_এই দৃষ্টদেহ 

সংগ্রহের কলারণ। মরণে_-এই স্কুল শরীর ত্যাগে--কণ্ বাসনাময় 
সুক্ষমশরীর-_কর্ণণ বাসন! অনুযায়ী দেহাস্তর লাভ করে। ইহাকেই জীবের 

রজন্ম বলেঃ এবং তাহাতেই জীবের প্রারন্ধ কর্ের ভোগ হস্স। এই 
হুক্মশরীর ধংশেই--জীবের মুক্তি ব! শ্বরূপ প্রকাশ। 

“স্থূল শরীরগত জ্ঞানই--আপাতঃজ্ঞান। সে জ্ঞানে লোক সংসারে বন্ধ 
-_-অতৃ্ব তাহা অজ্ঞান । সুক্ষ বা৷ মনময় লিঙ্গশরীরগত ভ্ঞানই-_আধ্যা- 
ব্মিকজ্ঞান) এবং স্থূল, হুক্ম অতীত স্বরূপ গত জ্ঞানই-_চিৎগত জ্ঞান বা 
দিব্য জ্ঞান। স্থূল, লিঙ্গে আবৃত হইয়া জীব, দিব্য জ্ঞান অভাবে__ 
আপাতঃ জ্ঞানে তাহার স্ব শ্বর্ূপ যে মায়! প্রন্কৃতি হইতে ভিন্ন-_-তাহ! 
উপলব্ধি কগিতে পারে না।. তাই সে প্রকৃতি গত রাশিক্বক্ূপকে-_স্ব 
স্বপ্নপ মনে করিয়া প্রক্কতির বশ্য হইয়া প্রকৃতির অভাব পুরণেই ব্যস্ত । 

“পৃথক চেতনা ধাতুরও পুরুষ সংস্ঞা-_াবার আকাশাদি পঞ্চতৃত 
এবং চেতনার সমবায়কে পুরুষ বলা যাক়। এই ততগ্রত' চৈতন্যকে 
রাশিপুরুষ এবং ভূতাতীত চৈতন্যকে পুরুষ বলা যায়। বেদান্ত এই 

পক্ষকে জীব নামে অবিহিত করেন। আবার আস্মাও বলা যায়। 
অতএব আত্ম! ছবিবিধ--পরমাস্মা এবং জীবাত্মা ৷. পরমাস্্া পরম পুরুষ 

এবং 'জীবাত্মা পুরুষ । "পুরুষই জীব পদ বাচ্য। বদ্ধাবস্থার-_লীব, 
জীবন্ত অবস্থায় মুক্ত জীব বা.শিব, চিজ্জঞগতে শ্বব্ধপ জীব । 

“মন, দশ ইন্রিয়, ই্জিয়ার্থ অর্থাৎ পঞ্চ ভূত এবং মূল, মহৎ, অহঙ্কার, 
ও পঞ্চ মমাত-_-এই অষটপরকার প্রকৃতি ইহাতেই পুকুর চ্ুিংশতি 
অঙ্গ বলাযায়। জ্ঞানের ভাব এবং অভাঁব--মনের লক্ষণ. মনযোগ 
ভিন্ন ইন্রিয় জ্ঞান নি্পর হয় না। অতএব মন শ্বতশতর। যদ ও 
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একমনে ছ্‌ইটা গুধ। খাহা চি করা ঘায় এবং জেন্ব--ভাহাই 
মনের অর্থ। ইন্জরিয় চাঁলন! ও নিজের চালনা-মনের ঘিবিষ, কর্ম। 
মনের নিশ্চয় অবশ্থাই-বুদ্ধি।. : 

. শগ্ুণ যাহার আছে মে গুণী ।'শবাদি গুগ ভা বলে। 
গুণ সফল ইত্জিয় গোচর হইলে-_ইঞ্জিয়ের বিষর বলে। যে ইন্দ্রিয় 
আশ্রয়ে-হে জ্ঞান নিশপন্ন হয়-__তাহাকে সেই ইত্রিক্প গত বুদ্ধি বা 
জ্ঞান বলে। মনোভব জ্ঞানকে, মনের জান বলা যায়। কার্ধ্য, ০ 
অর্থ ভিন্ন ভিন্ন-_সে জন্ত জ্ঞানও নানা প্রকার । 

“এইক্প সংযোগজ জ্ঞানে লোক অন্ধ | নচেৎ রিকি নহে 
জ্ঞ। করণ সংযোগে ই'হার-_জ্ঞান।: করণ শবে মন, বুদ্ধি, ইঞ্জিয়গণ। 
করণের শুদ্ধতার ইতর বিশেষে, জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয় । অযোগে মায়! 
জ্ঞানের লোপ হয্ব। কর্তার সহিত করণের যোগেই কর্ণা--কর্শেইি সখ 
দুঃখ রূপ ইন্ড্িয় জ্ঞান। জীব একাকী কর্ম করিতে পারে না-এবহ 
একাকী ফলভোগ ও করে না। সংযোগেই সমস্ত নিদ্ধ হয়। 

_ পপুরুষ অনাদি নিত্য ; এবং সংখোগজ ব| রাশিজ পুরুষ-__হেতুজ। 
যাহা হেতু তাহাই ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত--তাহা ইল্জিয় গ্রাহথ। যাহা 
অব্যক্ত তাহা অতীব্দরিয়। মূল প্রক্কতি ভিন্ন আর সমস্তকেই ক্ষেত্র কছে। 
অব্যক্ত পুরুষই অর্থাৎ পরমাম্মা বা যুক্ত জীৰ উভয়েই__ক্ষেত্রজ্ত। ক্ষেত্রে 
ব্য হইয়া বারি আবর্তনে বার বার জন্ম, ৬ 
তোগ করে। 

এমন অচেতন। আত্মাই ইহার চেরি | মা! অধিষিত এ 
ক্রিগ্া। তট্থ স্বভাবে মনে আঁ্ম তার, মনের ক্রিয়াই আত্মার ক্রিস হয়। 
কারণ অচেতন, কর্তা হইতে পারে ন1। এই রূপে কর দ্বারে জীবাধা 
আপনিই আপন কর্ম সথত্রে জড়ে বন্ধ হন। নিন পরমাত্মা বা 
স্বরূপ জীব, জড়ে স্থিতি করিয়াও-__দিলি 77 ৰ 

“এই কূপ কর্ম ফলেই: আবাস) আপনাকে সর্ব যোনিতে প্রেরণ 

বকরেন। ইচ্ছা না থাকিলে শৈষে+-কর্ধ ফলই তাহাকে টক্তবৎ মান! 
ঘোদিতে ভ্রমনে বাঁধ্ট করে” এই-দ্ধগে জীব; আপন উভাশুভ কর্ে, 





গভাগুত ফলভোগ করে, । তাই বঙ্িতেহিলাস-_-হুখ, ছঃখের নু ্ত নাই । 
জীব যখন বার বার--সংসার ভ্রমনে ত্য হইয়া প্রন্কতি অতীত স্ব স্বরূপ 
লাভে উন্মুখ হয়, তখন নিজের অপরাধ স্যারণ হয়-_সে শ্বরণে তাহার 
কষ দাত্য তাৰ উদয় হয়--সে উদয়ে কের স্পা হয়__সে ক্বপাডে 
সে ত্রিগুণ ত্যাগে বল প্রাপ্ত হয়--সে বলে স্বরূপ শ্রকাশে কৃষ্ণ দাস্য 
রসে সমস্ত অনর্থ দুর হয়। অনর্থ দূ না করিতে গারিলে--সংগার তাকা- 
ইয়া সুখের চেষ্ট। বৃখা। সংসার নিত্য বিভিষিকাময় 1 বিষ বৃক্ষের মল 
উৎপাটন কর-__অমৃত্ বৃক্ষ রোপন কর-_নচেং বিষবৃক্ষের অনন্ত গল্পব। 
গল্পব কাটিয়া বিষের জাল! নিবারণ করিতে পারিবে নাঁ। মুল থাকিলে 
-এক কাটিবে এক অঙ্কিত হইবে। কিন্তু বিষ-ক্ষেত্রে অমৃত-বৃক্ষ 
অন্করিত হইবে না। অমৃত-ক্ষেত্রে সংসার অমৃত ময়-_-তাহাই কৃষ্ণের 
সংমার । কুষ্ণের সংসারে__কৃষ্ণের দাস্যে অনন্ত নুখ | তবে আত্মনীশ 
নির্বাণ প্রশ্নো্জন কি? ধাহারা_-দে সংপার লাভ করেন নাই-- 
তাহারাই এক চক্ষু হইয়। সংসারকে-_বদ্ধ জীবের কারাগার বণিয়াই 
জানেন। সংসার যেমন বদ্ধ জীবের কারাগার-_তেমনি মুক্ত জীবের-- 
কুষণ সেবা স্থল। তাই সাধু বলিয়াছেন £_- 
“অদ্যাবধি নিত্য লীলা করে গৌর রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়” 

জীবনুন্দরের চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে । 
আর যেন হদয়-__আনন্ন রসে দরব হইয়! যাইতেছে। হরনুনার বলিলেন, 
“সাধন গত ওই আনন্দ সমুদ্র ভে করিতে পারিলেই--শক্তি মুর্ধাভেদে 
জড় পৃন্যে মুর্তিমতি ইতি হ্ আর তাহাকে পরশ করিতে 
পারিবে না।ত 

জীবন্ুন্দর আর কথা কহিতে পারিলেন না-তীহার রঃ চক্ষু জলে 
তাদিয় গেল-হ্দয় আনন্দ স্্তিতে নৃত্য করিতে লাগিল। যে দেশে, 
যোগমায়া--সে দেশে আর আীবনগার রা যোগমায়ার পি 
আর তুলিবে কে? ৮ 
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ই মধ্যাের পর দেবেজের বাতা নানী ভাকিয়| 
পাঠাইলেন। নটনারায়ণ আমিলে বলিলেন-_“বুড়া হইয়াছি-নর- 
মারায়ণের ভাঁবগতিক দেখিয়া আর কিছু ভাল লাগে না। মনে 

. করিতেছি - একবার ঠাকুরদের কথ! দিই--তুমি কি বল?” 

নটনারায়ণ বলিলেন-_“সেত ভাল কখাই-_সুথের বিষয়। দেবেন 
ধলিক়াছিল বটে ।৮ 

দে_মা। কাশির বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত নাকি-_-এখানে কোথায় 
আপিয়াছেন-._দেবেজ্্র তাহার কথাই বলিতেছে। . 

নট। তিনি পাঠ করিতে পারিবেন বটে--কিস্ত আপনার! কি-- 
তাছ৷ বুঝিত্তে পারিবেন? অনেক পুরুষেই তাহা! বুঝিতে পারে না। 
বিশেষ-_-আজ কালকার ছেলেদের ত তাহা ভাল লাগিবে না। 

দে--মা। কেন 

নট । কথকথায় অনেক রঙ্গ ভঙ্গ থাকে হাসাইবার কাদাইবার জন্য 
-কথক মহাশয়ের! অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সেরূপ শ্রোতার জন্য 
পাঠ নহে-_এবং পাঠের তাহা উদ্দেশ্যও নছে। এ নিয়মে তের 
শ্রোতা কে? তবে ছুই পাঁচজন হইতে পারে। 

দে--মা। একবার ভাগবতেব কথা হইয়াছে-সেন্য দেবেসত্ের 
তাহাতে মত লছে। যাহা! তাহার মত-_তাহাই হউক। 

. নট। হউক-_তাত সুখের বিষয়। কিন্তু বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের দ্বারা 
পাঠ -তত হবিধা হইবে না। অন্য কাহাকে ঠিক করিলে হয় না? 

 দে-মা। কেন? তিনি কি ভাল পারিবেন ন!। 

_নট। পারিবেন। কিন্তু ভাগবতে ভক্তি তত্বের কথা-_তক্তিমার্সের 
লোক দ্বারায় পাঠ হইলেই ভাল হয--তাহাই আমার ইচ্ছা। 

 দে-মা। সে আবার কিরকম? 

নট। দে আপনি বুঝিবেন না। 
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দে-মা। তবে তুমি দেবেন্রকে ভ্াকিয়া! বুঝাইয়া বল। তোমার 
কথ! ভিন্ন_-ও কাঁহদর কথ শুনিবে না। 

তখন দেবেন্ত্রকে, ডাক! হইল। ঘেবেম্্র আদিলেস-লটনায়ায়ণ 
বলিলেন-"প্যদি পাঠ দেওয়াই তোমার &নস্থ হ়--তবে শি 
পণ্ডিতকে দিয়া পাঠের দরকার নাই ।” 

দে। কেন! 

নট। ভাগবত ভক্তিগ্রস্থ। বিশ্বেশ্বর দি দর্শনের পণ্ডিত 
জ্ঞানী । তাহার দ্বারায় কি--এ কার্য্য ভাল হইবে ? 

দেবেন্দ্র বিশ্বে্বর প্ডিতের উপর বড় ভন্ষি। নটনারায়ণের 
কথায় তিনি ছুই একট! বাদ-- প্রতিবাদ করিয়া! বলিলেন--*ইহাত্তে 
আপনি কিছু মনে করিবেন না_বুঝিবার জন্য আমাম্স গ্রন্দপ উত্তর 
প্রত্যুত্তর করিতে হইতেছে ।” নটনারায়ণও তাহাতে অমন্ত্ট ন| হুইয়! 
-বুঝাইতে লাগিলেন। শেষ দেবেন্দ্র বলিলেন-_-*শঙ্করকে লোকে 
ভগবান বলিয়া উল্লেখ করে-_তীহাঁকে মান্য দিতেছেন ন| কেন ?” 

নট। শঙ্কর--তগবানের অবতার--ভাহা স্বীকার করি। ধর্মের 
জন্য ঈর্বর-_ছুই রূপে উপদেশ দেন। একরূপে কেবল বর্তমান মময়ো" 
চিত ধর্ম উপদেশ দেন--আর রূপে নিত্যধর্দ্ের উপদেশ দেম। এই 
ভারতবর্ষে এমন এক দিন আপিয়াছিল-_যে, সনাতন ধর্দ্কে 
পরিত্যাগ করিয়া লৌক বৌদ্ধ ধর্্ে_-অধর্্কে প্রশ্রয় দিতেছিল। 
ভক্তিহীন চিত্তকে ফিরাইতে জ্ঞান শক্তি ভিন্ন আর কাহারও 
ক্ষমতা নাই--কারণ ভক্তি শুদ্ধ হৃদয় ভিন্ন উদয় হননা। সেই 
জন্যই শিব__শঙ্কর রূপে উদ্দিত হইঘ্া--এ জ্ঞানতত্ব প্রসঙ্গ করেন। 
যাহাতে একদিন-_বৌদ্ধ ধর্ম লোপ প্রায় হওয়াতে--আজ অবধি বৌদ্ধ 
ধর্দ__লুক্কাইত ভাবে ।. ইহার নাম মায়াবাদ। মায়াবাদ বেদোদিত্ব 
ধর্ম নহে। ইহাতে বৌদ্ধ মতের গন্ধ পাওয়! যাঁয়। বৌদ্ধ হতকে- 
অন্কর ভাবে নীত করিয়া--আস্থরিক ভাবকে দমন, কয়াই 
ইহার উদ্দেশ্য। নচেখ্ব-একেবারে বৌদ্ধ মতকে নিরঙ্কুর করিতে. 
গেছেস্পতাহারা তখন একেবারে তৃক্কিতত্বে আমিতে পারে নাগ 
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তাহাতে তাহারা ভষ্ট হয়_এই জন্যই শৃন্কর রূে এ কার্য্য। আন্রিক 

স্বভাব নষ্ট হইলে অবশ্য ভক্তি তন্বে: তখন ঢৃষ্টি পড়িবে, এবং 

তীহাতে সে বৌদ্ধ ভাব নিরঙ্ুর হইবে। সাধারণ জ্ঞানে-_ইহার অধিক 

ঈশ্বর কার্য আলোচনা হয়* না। যায়াবাদীর মুখে ভাগবৎ শ্রবণ 

করিতে নাই। মায়াবাধী কেবল সুত্রের গৌণ বাখ্যা করেন। কারণ 

তাহার হৃদয় ভক্তি শূন্য। তাই বলিতেছিলাম--বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত এ 

কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। যাহার ভক্তি আছে-_এন্সপ ব্যক্তিকে 

মনোনীত কর। | 

দে। পূর্বকাল হইতেই-__-অনেক প্রধান প্রধান পঙ্ডিতেরাইত-_ 

এ পথের পথিক দেখিতে পাই। আমরা শঙ্কর দর্শনান্ুযায়ী ছুই 

চারি খানি পুস্তক পড়িয়াছি বটে-_তবে তাহার জঅম্যক ভাব 
উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আপনি বিশেষ রূপে আমায় আজ বুঝ1- 
ইয়া দিন_কি কি বিষরে--াহার মতকে আপনি বেদানুযায়ী 

ন! বলেন। 

নট । আর এ জ্ঞানকাণ্ড আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি নাই। 

অনেক দিন আমিও ইহান্স মুদ্ধ ছিলাম--কিস্ত জ্ঞানানন্দ আমার সে 
চক্ষু ফুটাইয়াছেন। তিনিও প্রথমে--এই অদ্বৈত মার্গে ফিরিয়াছিলেন-_. 
কিন্তু এখন আর তাহার--সে মতি নাই। ইহা জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যবর্তি 
হইলেও--বেদ সম্মত জ্ঞানকাও নহে। কেন সম্মত নহে-_তাহা 
বলিতেছি। ইহার মতে জীব, ও অগৎ সমস্তই ভ্রম-_একমাত্র ব্রহ্গই 
মত্য। সেই ব্রহ্মই--বিদ্যার় ঈশ্বর রূপে এবং অবিদ্যায় জীবরূপে 
প্রতিবিদ্বিত। এইকপ জ্ঞানে তিনি_বেদাত্ত হৃত্রের ভাষ্য রচন!| 
করিয়াছেন। কিন্তু অন্য অন্য ভাষ্যকার-_রামান্বজ__ম্বস্বামী বা 
বনপভাচার্য্য-_অন্যরূপে ব্যাখ্য। করিয়! গিয়াছেন। যাহার হৃদয়ের ভার 
যেরূপ-_তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সেই ভাবেই করিয়! থাকেন। অতএব 
বেদ হুত্রের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে-_তাহা! বেদ সম্মত--তাহা হইতে 
পায়ে না। অহংব্রহ্ধ জ্ঞানে ভক্তি দুরবর্তি হয় উপাস্য উপাদকের 
ভাব ভঙ্গ হয়। নিরপ কর্কশ জ্ঞানে হবার নিক্ধম করে।, স্মরিশেষ 
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চিৎস্থথে বঞ্চিত করে । চিৎকণ--সবিশেষ আত্মাকে নির্বিশেষে নীত 
করে। ইহা অপেক্ষা জীবের আর সর্বনাশ কিঃ নচেৎ _নিত্যানিত্য 
বিবেকে-_বৈষ্ণবের সহিত শঙ্করের কোন প্রাতিকুল্য ভাব নাই। বেদ 
বলেন, ঈশ্বর-_মান্ায় প্রভু, জীব--কৃষ্ণের দাস। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে 
নিঃশক্তি কল্পনা--শুফজ্ঞান তত্বেই হইয়া! থাকে । সেই জ্ঞানমার্গেই জীবে- 
শ্বরে__অভেদ উল্লেখ। অতএৰ দে নিত্যানিত্য বস্ত বিবেকে--কোন 
প্রাতিকূল্য ভাব না থাকিলে, জ্ঞানমার্গের সাধন বৈষ্ণবের গ্রহ্ণীয় নহে। 
কারণ- জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়-_ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। ভক্তির 
ভজনে চিৎন্খ প্রাপ্তি, জ্ঞানে বহুজন্মে চক্রবৎ ভ্রমণে নির্ববাণরূপ--আস্ম 
সর্বনাশ প্রাপ্তি । সে নির্বাণে ফল কি? জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম--নিরাকার | 
নিরাকারের প্রতিবিষ্ব কি? খাহাদের বস্তজ্ঞান আছে--তীাহার! 
বিদ্যাড়ম্বরের তর্ক ছটায় মুগ্ধ হন না। যাহাতে পরতত্ব নির্ণয় হয়-__তাহাঁই 
পরবিদ্যা। যাহাতে মায়াতত্ব নির্ণীত হইয়।ও, পরতত্ব নির্ণীত হয় না__ 
তাহা বিদ্যা হইলেও-_অবিদ্যা গত। এই জন্যই জ্ঞানে মুক্তি-_ 
নির্বাণেই পর্যবসিত হয়? যদি এ বিষয় অধিক জানিতে চাও-_তবে 
মাধবাচার্যের “শত দৃষণী গ্রন্থে” দেখিবে--অধ্বৈতবাদীর ভ্রম কত 
স্থক্ষম্নে জড়িত। সাধারণ সে সুক্ষ স্থল দেখিতে না পাইয়া--আপাতঃ 
জ্ঞানের আড়ম্বরেই ভ্রাস্ত। তাহাও অবিদ্যার খেল! । 

দে। অন্যের ব্যাখ্যা যে সত্য--তাহার ঠিক কি? 

নট। না হইতে পারে। তাহ! দেখিবার প্রয়োজন কি? বেদাস্ত- 
স্ত্র প্রণেতা বেদব্যাস--আপনিই শ্রীমদ্ভাগবতে-_আপনার ভাব 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যাহ। সেই শ্ীমদ্ভাগবতের সহিত এঁক্য হয়-_ 
তাহাই বেদান্ত শুত্রের__উত্তম ব্যাখ্যা । শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত--শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের এ্রক্য নাই। কেবল শুক জ্ঞানমার্গে বিচরণ । 

দে। আমায় সংক্ষেপে শাঙ্কর দর্শন বলুন। 

নট। বারবার বলিতেছ--তাই বলিতে হইবে--নচেৎ ইহাতে 
আর আমার ইচ্ছা! নাই। শাঙ্কর দর্শন বলিয়। একথানি পুস্তক নাই-_ 
. তবে' তাহার মতকেই শ্রাঙ্কর দর্শন নামে নির্দেশ করিতেছি। শন্কর, 
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প্রণীত বাঁ তাঁহার মতাবলম্বীদের পুস্তক--অনেক। তাহার অধিকাংশ 
পাঠে__-আমার যেরূপ শীঙ্কর দর্শনের ভাব হৃদয়ে দঁড়াইয়াছে-_তাহাই 
বলিতে পারি এবং বলিব। বোধ হয়-__তাহা ভুল না হইতে পারে। 

প্কর্্ম ভিন্ন যখন-জ্ঞানের উদয় নাই--তখন জ্ঞানকাণ্ডে প্রবেশ 
করিতে হইলে--তাহার অগ্রে অধিকারী হওয়া উচিত। অতএব ইহ 
জন্মেই হউক বা পূর্বব জন্মেই হউক--ধাহার! কর্মকাণ্ড অপেক্ষাকৃত 
সফল কাম-_তীহারাই জ্ঞানকাণ্ডের অধিকাঁরী। এ ভিন্ত্র সফল কাম 
হওয়া দুফর। অতএব তাহার প্রথম সাধন-_নিত্যানিত্য বস্ত 
বিবেক--অর্থাৎ ব্রদ্ষই একমাত্র সত্য-_-আর সমুদয় জগৎ মিথ্যা । 
দ্বিতীয়-_ইহামুত্র ফলভোঁগ বিরাগ অর্থাৎ এহিক বা পাঁরলৌকিক 
সুথ ভোগে বিরাগ) তৃতীয়--শম দমাদি ষট. সম্পৎ অর্থাৎ শম, দম, 
উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষড় বিধ) চতুর্থ_সুমুকষত্ 
অর্থাৎ মোক্ষ ইচ্ছা। এই সাধন চতুষ্টয়ে যিনি সকল কাম, তিনিই ব্রহ্ম 
জ্ঞানে অধিকারী । 

পত্রন্ম সৎ ব1 সত্য স্বরূপ, চিৎ বা! জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বূপ-_ 
অপরিচ্ছিন্ন__অদ্বিতীয়। তিনি নিধর্ক, স্বয়ং জ্ঞান ও স্ুখস্বরূপ। জ্ঞান 
বা স্থুখ ছুঃখাদি ধর্ম তাহাতে নাই। 

“যেমন এক মুখই--বস্ত ভেদে প্রতিবিষ্বে_-ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়, কেবল 
উপাধির তেদেই ভেদ ব্যবহার--তেমনি সেই এক জ্ঞানই, উপাধি তেদে 
ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট। অতএব সকল ব্যক্তির জ্ঞানহ, মেই এক জ্ঞান 
_ভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামাস্তরই--চৈতন্য, এবং এই চৈতন্যই 
আত্ম! । 

“যখন জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের ভিন্নতা নাই-_তখন চৈতন্যের সহিত-_ 
চৈতন্যের ভিন্নতা কোথায় এবং আত্মাই বা ভিন্ন কি রূপে? ইহাতেই 
পুর্ণ চৈতন্য যে ব্রন্দ--তাহার সহিত যে জীবাত্মার এক্য-_তাহ! 
সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার মূল মহাবাক্য-_তত্বমদি। কিন্তু বেদে 
মহারাক্য বলিয়া-_কাহারও উল্লেখ নাই। বেদে যাহা আছে-_তাহাই 
সকলের চক্ষে মহাবাক্য। কেবল নিজ মত সমর্থনের জন্য--তিনি 
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কএকটা বাঁক্যকে মহাঁবাক্য বলিয়া__অন্য গুলিকে ক্ষুদ্র মধ্যে নীত 
করিয়াছেন । " ৃ 

“ষড়বিধ বিকার_বথা জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয়, 
বিনাশ রূপ কোন বিকারেই_-আম্মা বিকারী নহেন। তিনি সর্ববন্ধে 
দেদীপ্যমান এবং আনন্দ স্বূপ। আত্মার প্রীতির নিমিত্তই-_ 
বিষয়ে স্নেহ জন্মে। অন্যের জন্য কেহ--আত্মাকে স্নেহ করে ন!। 
ইহা! সতঃসিদ্ধ ভাব । যদ্ধি বল-_আত্মা আনন্দ শ্বরূপ--তবে তাহার 
প্রীতির জন্য বিষয় অন্ুরাগের প্রয়োজন কি? তাহার কারণ এই 
--আস্মা অবিদ্যায় উপহিত হইয়া নিজের শ্বরূপ ভূলিয়াছেন-_-তাহাতে 
তাহার আনন্দ স্বরূপতায়_-একেবারে ঘে প্রতীতি নাই--তাহাও 
নহে- আবার সম্যক প্রতীতিও নাই-_সেই জন্য আত্মার এরূপ 
অবস্থা ঘটিয়াছে। যে দিন সম্যক রূপে তাহা উপলব্ধি হইবে--সেই 
দিনেই মুক্তি। 

পরম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। তন্মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু 
মোক্ষেই মুক্তি। সেই মুক্তি মহাবাক্য জ্ঞানের অধীন--যথ! তত্বমসি। 
তৎ শবে- ঈশ্বর, ত্বং পদে- জীব, এবং অসি অর্থে-একত্ব। অর্থাৎ 
তরহ্ধ এবং জীব-_অভেদ রূপে জানিলেই মুক্তি । 

“ঈশ্বর লক্ষণ ছুই প্রকার, তটস্থ এবং স্বরূপ। তটস্থ লক্ষণে 
__স্ৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ) এবং স্বরূপ লক্ষণে__সত্য, জ্ঞান এবং 
আনন্দ স্বরূপ । তৎ পদের অর্থ__ছুই প্রকার। রাক্যার্থে মায়াবচ্ছিন্ 
চৈতন্য__লক্ষ্যার্থে মায়! রহিত-_শুদ্ধ চৈতন্য । ও 

“মায়।কি  পরমবদ্দের একাংশের প্রতিচ্ছায়া__সত্ব, রজঃ এবৎ 
তমগুণের হুক্মীবস্থা-_বা-সৎ বা অসৎ রূপে ব্রহ্ম প্রতিবিদ্বে যে 
পদার্থ-_তাহাই মায়া। জগৎ কারণ বলিয়া--প্রক্কতি বা অজ্ঞান 
বলা যায় । 

“সত্ব, রঃ তম£- তিনটা দ্রব্যের সাম্যাবস্থাই--প্ররুতি । উপকরণ 
দ্রব্য বা যাহা বন্ধ ও মোক্ষের সাঁধন_-তাহাকে গুণ বা অঙ্গ বলা যায়। 
কারণ প্রকৃতি, আম্মার সুখ ছুঃখের উপকরণ দ্রব্য । | 
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“এই অজ্ঞানের ছুই শক্তি। জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া! শক্তি । রজঃ 
এবং তম রহিত কেবল সত্ব মাত্রকে-_জ্ঞান শক্তি ব! বিদ্যা বল! যায় । 
ক্রিয়া শক্তি দ্বিবিধা--আবরণ এবং বিক্ষেপ। রজঃ এবং সত্ব রহিত 
কেবল তমকে-আবরণ শক্তি, ও তম এবং সত্ব রহিত কেবল 
রজঃকে-_বিক্ষেপ শক্তি বলে। যাহ! হইতে-_ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও 
ব্যোমের উৎপত্তি এবং পরে এই দৃষ্ট জগৎ । 

“ই আবরণ শক্তি বিশিষ্টা অজ্ঞানই-_অবিদ্যা। মেঘ যেমন 
ুর্যয পক্ষে ক্ুদ্র হইয়াও আমাদের চক্ষুকে আবরণ করে--আমর| 
কুর্যযকে দেখিতে পাই নাঁ-তেমনি যে বৃতিতে _যে বৃত্তি গুণে আমরা 
বধ স্বরূপ দেখিতে পাই না_তাহাই অবিদ্যা) এবং বিক্ষেপ শক্তি 
বিশিষ্টা অক্ঞানই__মায়া। 

* “ভাবভেদে অজ্ঞানের ছুইরূপ। এক রূপে সত্ব_রজঃ, তমে 
অভিভূত--তাহাই অবিদ্যা, এবং একরূপে অনভিভূত--তাহাই মায়! । 
এই মায়ায় উপহিত প্রতিবিশ্ব চৈতন্যই--জগণ সৃষ্টিকর্তা, সর্ববান্ত্যযামী 
ঈশ্বর পদবাচ্য ; এবং অবিদ্যায় উপহিত চৈতন্যই--জীব বা প্রাজ্ঞ । 
অবিদা। নানা এবং তৎপতিত প্রতিবিষ্ব__-জীবও নানা । 

“যেমন এককুর্যয বহু পরিখায় প্রতিবিদ্থিত হইয়! নানা--তেমনি 
এক পরমায্মী শরীর ভেদে বহুধা লক্ষিত। এই বিদ্যা এবং 
অবিদ্্যাকে যথাক্রমে-ঈশ্বর ও জীবের সুযুপ্তি, আনন্দময় কোষ, ও 
কারণ শরীর কহে। ও 

ঞ্জ্ঞান বা মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর হইতে--মায়া,দবারে প্রথমত 
আকাশ-আকাশ হইতে ৰায়ু-_বাষু হইতে তেজ--তেজ হুইতে 
ছ্ল__জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ পদার্থকে-_ 
মহাভূত-_ুক্মভৃত__তন্মাত্র বা অপঞ্চিকৃত ভূত বলা হয়। 

“কারণ-_বীজ স্বরূপ। কার্ধ্য তাহার--ফল। বীজে যাহা থাকে- 
কার্ধ্য তাহা ব্যক্ত হয় মাত্র। এই ন্যায় অন্থদারে--অজ্ঞানের ব্রিগুণ, 
পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে। কিন্তু পরিণাম ফলে-_-তমঃ খণের 
আধিক্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
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(«এই গঞতৃতের বাটি বন্ধ হইতে; এক কটি জীনেত্িরের উৎপীতি, 
যথাঃ--আকাশগত সন্বাংশে শ্রোত্র বাসুগত সত্বাংশে-ত্বক, তেজগত & 
নাশ হইতে চক্--বলগত দ্থাংশ হইত রলনা, ও পৃথথগত সাং” 
হইতে নাসিকা, এবং নমটিতে অন্তঃকরপ। খই অস্তকরণের বৃত্তি' 
ভেদে চারি রূপ । সংশয়ে মন নিষ্র বি ত্ষা হকার, 
এবং ম্মরণে চিত্ত। 15৮, 

“পঞ্চজ্ঞানেন্রিয় একি ধানে দক চর, বা 
বরুণ, অত্রি ও চতু্খাদি দেবতার অধিষ্ঠানে--যথাকর্মে' শব 
স্পর্শ, রূপ, রস. গন্ধ: গ্রভৃতি বিষয়ের প্রকাশক হয়। 

“পঞ্চভৃতের সত্বাংশের ্তায়, ব্যঙ্টি রজোহংশে পঞ্চ বর্শেক্রিয়ের উৎপত্তি, 
ষথাঃ__আকাশগত রজোহংশে-_বাক,বাযুগত রজৌহংশে-_পাঁণি,তেজগত 
রজো২ংশে--পাদ,জলগত রজো২ংশে-_পায়ু, এবং পৃথিবীগত রঙ্গোংংশে : 
উপস্থ। ওই রূপ যথাক্রমে-_বস্থি, ইন্্, উপেন্ত্র, মৃত্যু এবং প্রজাপতি 
ক্ধার অধিষ্টানে__-উহার! যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ 
রূপ কর্ণ সম্পন্ন করে, এবং রজো২ংশ: সমষ্টিতে প্রাণবাযুর উৎপত্তি 
এই প্রাণ বৃত্তি ভেদে, হৃদয়ে__ প্রাণ, পায়ুতে-_অপাণ, নাভিতে--দমীন, 
নাপিক উর্দে--উদান। এখং স্বাধু মগুলে__ব্যান। | 

“বুদ্ধি যখন জ্ঞীনেন্দ্িয়ের যোগে-_তখন বিজ্ঞানমন্প কোষ । মন যখন 
কর্ধেজ্রিয়ের যোগে_তখন মনৌময় কোষ। প্রাণ যখন বর্শেজিয় 
যোগে_-তখন প্রাণময় কোষ বিজ্ঞানময় কোব-জ্ঞান ও কর্তৃত্ব 
শক্তি সম্পন্ন। মনোময় কোষ-_ইচ্ছা। শক্তি বিশিষ্ট, এবং করণ স্বরূপ । 
প্রাণময় কোঁষ__ক্রিয়াশক্তিশালী এবং কার্ধ্য স্বরূপ । পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয, 
পঞ্চ কর্নেন্ররিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন-_-এই সপ্তদশাটি পদার্থে যে 
শরীর-_তাহাকেই হুক্ম বা নিঙ্গশরীর বলে। যতদিন না মুক্তি হয়- 
ততদিন এই লিঙ্শরীর, বর্তমান থাকে, এই জন্য ইহা ইহলোক ও 
পরলোক গামী। ব্যষ্টি ুক্শরীরে উপহিত্ত চৈতন্য বা জীবকে--তৈজস,. 
সমষ্টি সুস্মশরীরে উপহিত চৈতন্ত বা ঈশরকে-_ ব্রত হুক 
সমষ্টিপ্রাণ ঈশ্বর কহে। . টং 
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প্মহাতৃত যেরূপেস্থলতৃতে পরিণত হয় -.তাছাকে পঞ্ধীকরণ বলে। 
পঞ্ধীকরণ যথা £-_আকাশাদি পঞ্চ, মহাতুতের প্রত্যেক ভুতকে_ যোল 
ভাগ করিয়! তাহার অর্ক অর্থাৎ অষ্টভাগ-এক এক. তুতের 
থাকিয়! অপর চারি ভূতের, ছুই. ছুই অংশ পরিমাণে--অষ্ট' অংশ সহিত 
মিলিত হইয়া-_সাকল্যে যোল অংশ একত্র হইয়া-_-এক এক ভূতের 
পঞ্ষীকরথ হয়।. এরই রূপে প্রত্যেকটির ধরিয়া লইতে হইবে । এই 
স্ুলভৃত হইতেই শব্ধাদি পঞ্চ গুণের প্রকাশ। হাক্মভূতেরও--শব্াদি 
গুণ আছে-_কিন্ত হুম বিধায় তাহ! মানবের ইঞ্জিয় গোচর হয় ন1। 

“আকাশের গণ- শব্ব। বায়ুর গুধ-_শব,স্পর্শ। তেজের গুণ__ 
শব, স্পর্শ এবং রূপ। জলের গুণ- শব্ধ, স্পর্শ, রূপ এবং রস। 
পৃথিবীর গুণ--শব', স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। বায়ুতে শব্দ-_অব্যক্ত। 
স্পর্শ_-না শীত না উষ্ণ । তেজে শব-_“ভুগড ভূণ্' অন্ুকরণাত্মক, স্পর্শ 
-উঞ্ণ। জলে শব্দ__চুলু চুলু* অন্করণাত্মক, স্পর্শ__শীত, রূপ-_শুক্ল, 
রস-_মধুর। পৃথিবীতে শব্ব-_“কড় কড়া” অন্ুকরণাত্বক, স্পর্শ_-কঠিন, 
রূপ--নানা, রন-_কটু, কষায়, তিক্ত, অস্ন, লবণঃ মধুর ) গন্ধ-স্থুরভি 
এবং অস্থুরতি। - 

পঞ্চভৃতের পঞ্চীকরণের ন্যায়--তেজ; জল, পৃথিবীর-_ত্রিবৃৎকরণ 
হয়। পৃথিবী; জল ও তেজকে-_ছুই, ছুই অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকের 
ওই এক এক সংখ্যাকে-আবার ছুই ছুই অংশে বিভাগ করিয়া 
পৃথিবীর অবশিষ্ঠ অর্ধাংশে জলের ও তেজের. এক এক সংখ্যা দিয়া 
মিশ্রিত কর এবং ওই জলের অর্ধাংশে পৃথিবীর ও তেজের এক 
এক অংশ দিলেই-_ত্রিবৃৎক্কৃত জল ও তেজের সৃষ্টি হয়। 

“এই পঞ্চীক্কৃত, ত্রিবৃৎ্কত স্থুলভূত হইতেই উর্দ সপ্তলোক, 
যথা £--ভূর, ভূবর, স্বর, মহর, জনর, তপরঃ সত্য, এবং অধঃ সপ্তলোক 
যথা £__অতল, বিতল, স্ুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল ও 
স্থল শরীর এবং অন্নপানাদ্দির উৎপত্তি । 

"নল শরীর চতুর্কিধ। জরায়ুজ, অগুডজ, শ্েদজ এবং উদ্ভিজ। বৃষ্ষা- 
দিরও চৈতন্য আছে-_এবং উাহাদেরও পাপ, পুণ্য ভোগ করিতে হয়। 
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রর যখন স্থল, হুম্ম ও কারণ শরীর বিশিষ্ট জাগ্রত অবস্থায়__তখন 
তাহাকে বিশ্ব; হুক্ম ও কারণে স্বপ্নাবস্থায়-তখন ' তাহাকে তৈজস; 
এবং কেবল কারণ শরীরে ুযুণ্তিতে - তখন প্রাজ্ঞ বলা যায়। যখন 
এ তিন শরীরের অহংকার ত্যাগ হয তখন ভিনি পরমাস্বা রূপে 
কথিত হন। ও 

«এই জীবের পঞ্চ অবস্থা, যথা £ জাগ্রত) পন, হু, মৃচ্ছণ, মরণ । 
পরমাত্মা যখন সমষ্টি স্থলে-_-তখন' বৈশ্যানর;' যখন সমষ্টি সু 
শরীরে-_তখন হিরণ্যগর্ভ, যখন সমষ্টি মায়! কারণ শরীরে_তখন ঈশ্বর। 
এই স্থুল শরীরই--অন্নময় কোষ । অরপাকাদির ₹ দ্বার! রক্ষিত বলিয়াই 
উহাকে অন্নময় কোষ বল!হয়। ্‌ | 

“শঙ্কর দর্শন মতে__এই মায়াগত জগৎ সংসার স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা 
- পরম ব্রহ্মই একমাত্র সত্য । তবে যে মায়াগত স্থুল, হুক্ষের বিচার 
-এ কেবল অন্ত লোকদের মিথ্যা ভ্রম দূরীকরণ জন্য। কারণ 
নিত্যানিত্য বস্তব বিবেক ভিন্ন জীবাত্বাই যে পরমাত্মা, পরমাত্মাই 
যে জীবাত্মা, এবং একমাত্র পরমাত্মাই যে নিত্য--তাহা উপলব্ধি হই- 
বার নহে। যতদিন না নিত্যানিত্য বস্ত বিবেকে জগতের অসত্যতা 
প্রতীয়মান হয়_-ততদিন সংদার দশায় জগৎকে সত্য বলিতে হয়, 
এবং সেই ভাবেই জগৎ সং-_তদস্তে অসৎ, অতএব উভয়ই বিরুদ্ধ 
নহে। এইক্পেষে কতদিন জগৎ চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা হয় না।. 
সে জন্য ইহার অনাদিত্ব স্বীকার করিতে, হয়। কারণ যদিও জগৎ 
প্রলয়ে লীন হইতে শুনা! যায়__কিস্তু পুনঃ স্ষ্টি প্রবাহে সে অনাদি 
ভাবেই বর্তমীন। যদি বল-যাহা জন্মে তাহা অনাদি হইতে পারে 
না, সেই স্থানে বুঝিতে হলে যে ওইরূপ ক্রমেই সংসারের অনাদিত্ব 
কল্পনা । 

«এই লয় চারিপ্রকার। নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, ও আত্যন্তিক 1. 

স্ঘুপ্তিকে নিত্য প্রলয় বলে। কার্ধ্ ব্রহ্মার লয়ে ব্রন্মা্ডের মায়াতে যে. 

ল্ব-_তাহাই প্রাক্কত লয়। এই লয়ে বিদ্বেহ কৈবল্য লাভ হয়। পূর্বোক্ত 
কার ব্রহ্মার দ্রিনাবসান নিমিত্তক যে লয্-_তাহাই নৈমিততিক'। এবং: 
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বহ্ষজ্ঞান হ্থারে যে পরম তাহাই আত্যসতিক গ্রালয়। এ 
প্রলয়ে আর গুনকুৎপত্তির সন্তাবনা নাই। কারণ-_বীজ নষ্টে আর 
কোথায়? প্রলয় এই রূপে বংঘটিত হয-_পৃথিবা মলে, জল 
তেজে,' তেজ _বায়তে, বানু আকাশে আকাশ জীরের অহংকারে, 
জীবের অহংকার হিরর্ের বাড রা হিরণগর্ডের অহংকার 
অজ্ঞানে লয় হয়। . " | 

“আমি বৈশযানর-_কি আছি হিরপাগর্ভ_কি আছি রি 
জীব এইরূপে উপামনা করিণে-_তাহীকে প্রাপ্ত হয়। ৰ 

“এই উপ্রাসনার তারতম্যে- লাষ্টি? সারপা, সামীপ্য, সালোক্য-_ 
এই চারি প্রকার ফল প্রাপ্তি হয়। বেব্য্তি বিবেক চতুষটয় বিহীন ও 
বিচার বিষয়ে অনমর্থ_-ভিনি গুরুর নিকট উপদেশে নিওুণ ব্রন্ের 
উপাসনান় প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা হইলে শরীরে বা মরণাবস্থায়, অথবা 
ব্হ্মলোকে ব্রন্ম সাক্ষাৎকারে ফল প্রাপ্ত হইবেন। 

«প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি, শব, অর্থাপত্তি, অভাব তেদে প্রমাণ 
ড়বিধ। বাহ্য বিষয়ে--চৈতন্যের সহিত চক্ষুরাি ইন্রিয়্ চৈতন্যের 
অভেদকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। এক চৈতন্য উপাধি ভেদে চারি 
প্রকার হয়, দে সকল বিচারের এ সময় নহে। এই প্রমাণ দ্বারা 
যাবতীয় পদার্থের সিদ্ধি হয় বলিয়া এ স্থানে ইহার উল্লেখ করিতে 
হইল। লিঙ্গজ্ঞান অর্থাৎ হেতুজ্ঞান অন্য যে জ্ঞান_-তাহাকে 
অন্ুমিভি বলা! যাঁয়। সাূশ্য জন্য জ্ঞানকে-উপমিতি কছে। বাক্য 
দ্বারা! অর্থাবগতিকে__শৰ বলে? অসিদ্ধ অর্থকে দিদ্ধ করণ জন্য ভূত 
অর্থাস্তর ক্নাকে-_অর্থাপতি বলে। দর্শনোপবুক্ত বস্তর ন! দেখা স্বারা 
সেই: স্তর অভাব নিশ্চয় করাকে--অভাঁব প্রমাণ কহে। এই 
ষড়বিধ প্রমাণ  ভাবভেদে নাল ব্ধূপ। এই কর় প্রমাণের ধারায় 
বাবতীয় পদার্থের, সিদ্ধি হঁ-_এই জন্যই ইহার উল্লেখ মাত্র। ইহার 
দ্বারাই, লংসাবের, স্বাবতীয়, সুখ সম্তোগাদির. অস্থিরতা দেখিয়া পরম 
ুখস্বরপ' পরম রাড: ইচ্ছায়, জানিগণ উহার উপাক্ শ্বরপ-_ 
শ্রবণ, মনন; নিিধ্যাসন "ও সমাধির অনুষ্ঠানে ব্রতী হন। 
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“এইরূপে সমস্ত বেদাস্তেরই যে তাৎপর্য ব্রক্ষ-_তাহার অবধারণকেই 
-_-শ্রুবণ বলে। * ষড়.বিধ লিঙ্গের প্রথম লিঙ্গ--উপক্রম ও উপসংহার, 
দ্বিতীয়-_-অভ্যাসঃ তৃতীয়__অপূর্বতা, চতুর্থ-_ফল, পঞ্চম-_অর্থবাদ, ষষ্ঠ 
-উপপত্তি। যে প্রকরণে যে বিষন্ প্রতিগাদিত হইবে_-তাহার আদিতে 
ও অন্তে--সে বিষয়ের উৎকীর্ভনকে যথাক্রমে-উপক্রম ও উপসংহার 
কহে। ওই প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের--বাঁর বার কীর্ভনকে অভ্যাস 
কহে। প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণাস্তর, অপ্রাপ্তিকে-_. 
অপূর্ববতা কছে। এবং তাহার অনুষ্ঠানের ফল শ্রুতিকে--ফল কহে। 
তৎ প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের তৎ প্রকরণে প্রশংসাকে-_অর্থবাদ কহে।. 
তত প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থের সস্তাব্যত৷ প্রতিপাদনার্থ যুক্তির উপ- 
ন্যাসকে_উপপত্তি কহে। এই রূপে অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্গের-_বেদাদি 
সন্মত গুণ যুক্তি দ্বার৷ অন্দ্িন চিন্তনকে--মনন বলে। এবং বাহ্য বিষয় 
পরিত্যাগ পূর্বক, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধি ধারাকে 
- নিদিধ্যাসন বলে। 

“সমাধি দ্বিবিধ। সমাধি বিষয়ে পাতঞজল দর্শনে বহুবিধ উপদেশ 
আছে। তাহাতেই জীবনুক্ত ব্যক্তির অলঙ্কারের ন্যায় অণিমা 
প্রভৃতি বিভূতির উল্লেখ, এবং যেরূপে প্রারন্ধ ক্ষয়ে শরীর পতনাস্তে 
পরব্হ্ধ প্রাপ্তি ূপ পরম মুক্তি লাভ হয়-_তাহা বিবৃত আছে, তাহা! 
অন্য সময় বলিব। 

“যেমন দ্রবীতৃত স্তবর্ণকে নান ছাচে ঢালিলে-_ছাচ অনুযায়িক 
সেরূপ ধারণ করে--তেমনি অবিদ্যাগত চিত্তরূপ ছাচে, আত্মা 
বিকার প্রাপ্ত হন। ওই চিত্ত ত্রিগুণাত্মক-_তাহার ধর্ম_স্থ ছুঃথ 
মোহ-_যথাক্রমে উপলব্ধ হয়। এ জন্য রজঃ, তমঃ নিবৃত্তিতে-_সত্বের 
বৃত্তি উৎকর্ষতাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। উক্ত নিবৃভ্ির উপায় 
স্বরূপ, সাধন অনুষ্ঠানের যথা বিধি উপদেশ, সমস্তই পাতগ্রল দর্শনে 
উল্লেখ আছে। 

গড্ঞানমার্ের এইরূপ আভাষ। ভক্তিমার্গ কিন্তু ইহ1 হইতে ম্বভত্ত্। 
তক্তিতে জ্ঞানগত মোক্ষ--নরক তুল্য। জ্ঞান; কর্ম যোগে যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর 
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শ্বরধ_তাঁহা কেবল দাধনাবস্থায়। দিদ্ধিতে তাহা! নাই। অতএব তাহা- 
দের ওই কৃষ্ণ, বিষ্ণ-__মায়।গত কল্পনা মাত্র। ভক্তি তত্বে কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ-নিত্য । এই জন্যই ভক্ত, ভক্তি যোগে-_কৃষ্ঝ দাস। দে মতে 
জীব দাস-_ঈশ্বর প্রভু । জীব তাহার বিভিন্নাংশ, ঈশ্বর এবং 
মায়ার অধীন। ঈশ্বর কৃপায়--ভক্কিতে মে মায়। উত্তীর্ণ হয়। 
জ্ঞানের যুক্তি সে দেশে গমন করিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণ শক্তিমান 
-শক্তি তাহার দাপী। তিনি নিধর্দবক নহেন- চিন্ময় গুণে গুণী । 
মায়া গুণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন1। জ্ঞান, কর্ম যোগে 
তাহার চিৎ্জগৎ দৃষ্ট হয় না। তাই তাহার! চিগ্নয় গোলক-_পর 
ব্যোমের সত্বা__স্বীকার করিতে পারেন না। তাহার! নিপুণ ব্রহ্ধই 
পরম তত্ব__বা তাহার মায়া অধিষ্ঠিত পরমায্মাস্বরূপই পরম তত্ব_বোধ 
করেন। অতএব ধিনি এই রূপ জ্ঞান মার্গে পণ্ডিত--তাহার ভক্তিতত্ব 
উপদেশে অধিকার নাই। তিনি যে সাধনে ব্রতী, তক্তি সাধন তাহা 
হইতে স্বতন্ত্র। নরনারায়ণ এই ভ্রমেই হস্তের ধন ফেলিয়া আকাশ 
মুখাপেক্ষী বনবাসী ৮ 
তখন নরনারায়ণ সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল। 


অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


আঁদীলতের বিচার গৃছে-_উচ্চ আসনে ইন্ত্রনারায়ণ বারদিয়া বসিয়া 
আছেন? সন্মুথে শতাধিক মানব তাহার মুখ চাহিয়। আছেন। 

_ নরনারায়ণের গৃহত্যাগে, ইন্দ্রনারায়ণের মনের ভাব--সময়ে সমন 
পরিবর্তন হয়। হইবে না?ঃ-__ভাই ! হওয়াই উচিত। বিচারের একটা 
বিষম সমদা। মাথায় আসিয়া! ঘুরিতেছে, তাহার জন্য মাথাকে বড়ই 
খাটাইতে হইতেছে, এবং বেদনাও লাগিতেছে। ইন্্রনারায়ণ মনে মনে 
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ভাবিতেছেন--দাঁদ1! সংসারের এত কর্তব্-_মনের এত উচ্চতা ফেলিয়া 
অপদার্থ হইতে বনে কেন? আহা! বড় বৌঝ়ের কি ছুঃখ! যৌবন 
কাল-__বড় বিষষ কাল। এ সকল কি চক্ষে দেখা যায় ? অনেকেত ভৈরব 
ভৈরবী হইয়া থাকে-_-উহাকেও লইয়া গেলে না কেন-_তাহা হইলেত 
চক্ষের ব্যথা আর থাকি৩ না৭ এগুলি কেবল আমাদিগকে 
কষ্ট দ্রিবার জন্য তোমার এ বুদ্ধি। আর কোথায় সে দীড়াইবে? 
তার বাপের এইত অবস্থা-_-তাঁও যদি লিখিতে পড়িতে জানিতেন 
বুদ্ধি ভাল হইত-_না হয় একরূপ চলিত__তাই বা কই ? কিরণশশীর 
সহিত আদৌ বনে না, তবে কাহার কাছে দাড়াইবেন ৭ আর আমিই ব 
কিরণকে জেদ করিব কিরূপে-- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ মানুষের কর্তব্য--ইহ1 
একটি নীতি বিশেষ। কিরণশশী যদি সে নীতি জ্ঞানে, আমার কথা 
না শুনে--তবে আমার আর জোর কি? 

ইন্দ্রনারারণের নিস্তব্তায় কিন্তু দর্শক মগ্ুলির মধ্যে বড়ই গোল 
হইয়া উঠিল। এ ইহার কাণে ও উহার কাণে, চুপি চুপি কতই কি 
বর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে-_-“হাকিনটি নুতন বটে-_ 
কিন্তু বিশেষ ভাবিয়। চিন্তিপ্না বিচার করেন, দেখিতেছ নাঁ_-সেই 
অবধি ভাবিতেছেন ?” আর একজন বলিল-_-“আরে নূতন হাকিম, 
এখন ওকে পাঁচ বৎসর শিখিতে দাও-_তবেত শীঘ্ব শান্তর বিচার 
করিবে” আর একজন বলিল--“বড় কড়া হাকিম। আইনে যা! 
বলে-_-ত। ভিন্ন অন্য কথা নাই ।৮ 

-ইন্দ্রনারায়ণের চমক ভাঙ্গিল। তখন চিন্তার ফল প্রকাশ পাইল । 
মন্তব্যের কাগজ খানি হাতে করিয়া বলিলেন-_-“তোমার নাম হরি 
পোদ্দার__তোমায় আদালত বলিতেছেন যে-_তুমি নোটিশ পাইয়াও 
“লাইসেন্স” লও নাই । সে জন্য ৫ টাক! জরিমানা হইল।” 

অমনি পিয়াদা “নফর দাস, নফর দাস হাজির” এই বলিয়া হাক 
দিল। নফর দাস উপস্থিত। 

ইন্ত্র। তোমারও ওই কথা ? 

 নফর। প্রতি বৎসর আমরা যে সময়ে "্লাইসেন্স” লই, তাহার 


8১৪ ছায়াপথ । 
অগ্রেই নোটিশ দেওয়া হয়, আমরা যথা সময়ে পলাইসেন্ম” লইয়াছি। 

ইন্্র। তোমার পাচ টাক! জরিমানা । 

আবার পিয়া! হাকিল, «বীর দাস হাজির” বীর দাস সাক্ষীমঞ্চে 
উপস্থিত হইতে ন! হইতেই-_ইন্ত্রনারায়ণ বলিলেন, “তোমারও ওই 
কথা? তোমারও পাচ টাকা জরিমানা” 

বীর। না--আমি যখন নোটিশ পাই--তখন আমার গোলায় কাঠ 
আদৌ ছিল না। আর আমি ব্যবসা তুলিয়া দিয়াছি। 

ইন্্র। তোমারও পাঁচ টাকা জরিমানা! । 

বীর। হুজুর-_-কাঠ আমার গোলায় আদৌ ছিল না। 

ইন্দ্র। দশটাকা জরিমানা । 

বীর। হুজুর--আমি ব্যবসা ছাড়িম়়াছি। সেই জন্যই লাইসেব্দ লই- 
নাই। 

ইন্্র। পনের টাক! জরিমানা ! 

বীর। হুজুর আমার ক ক 

ইন্দ্র। কুড়ি টাকা জরিমান!। 

তখন পিয়াদার একটু দয়া হইল। বীরচাদের হাত ধরিয়া সে 
নামাইয়া দিল। | 

আবার পিয়াদী হাকিল, রাখাল দাস হাজির” রাখাল দাস উপ- 
স্থিত। ' 

ইন্্র। তুমি এ বালি বিক্রয় করিয়াছিলে? কোন ভয় নাই 
সত্য বল। 

রা। হুভুর--আমরা লেখা পড়া জানি না। যা লোকে বলে 
পাচজনে যাহা আনিয়া! বিক্রয় করে, তাই আমিও মহাজনের নিকট 
হইতে আনি--বিক্রয় করি। উহা! যে আদত নহে--আর একজনের 
তৈয়ারি তাহাত জানি : না-_উহ্হার উপরে অতি ছোট. অক্ষরে 
আবার কার নাম লেখা! আছে, তাহাত আমর পড়িতে জানি না। 
তাই আমি সেই টীন হইতে ১২।পরসার বিক্রয় করিয়াছি। : 

. মনি “ডিটেক্টিত* মহাশয় টীনটি ইন্রনারান্রপকে 'দেখাইবার জন্য 
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হস্তে হস্তে হাকিমের নিকট দিলেন? ইন্জনারার়ণ . চাঁরি 'দিক 
নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন_-এক. পার্খে অতি ক্ষুত্র অক্ষরে নির্ষতার 
নাম আছে মাত্র । নচেৎ আর সব_যে বালি বলিয়া বি করিয়াছে-_ 
তাহারই মত। ভাবিলেন- দেখ 
দোঁকানদারেরাও লিখিতে পড়িতে | 
কেন? সেই জন্যইত্‌ এরপ প্রতারণার প্রশ্রয় ইহা ব্ড় অন্যা-_এ 
প্রথা যাহাতে: উঠে -আমাদের মে দিকে দৃষ্টি অবশ্য. রাখা 
উচিত। , প্রকাশ্যে বলিলেন, “রাখাল দান! তোষার পাঁচ টাকা 
জরিমানা 1” 

রা। হুর-_আমি বড় গরিব-_ পাঁচ টাকা কোথায় গাইব । পচ 
টাকা আমার দোকান বিক্রয় করিলেও হইবে না। 

ইন্্। সাতটাকা জরিমানা। 

এইকূপ নান। বিচারে অনেক আশীর্বাদ লাভ করিয়! নি 
ঘড়ি প্রতি নজরে সে দিন বিচার বন্ধ করিলেন।. পথে আসিতে 
আদিতে জমিদার জ্যোতিঃপ্রসাদের মোক্কারের সহিত দেখ! হইল। 
ই্্নারায়ণ পাক্চিতে শুইয়া শুইয়াই বলিলেন--প্লে দিন বাবুর নিন্ত্রণে 
যাইতে পারি নাই--বাব! তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, বিশেষ বাবার 
অমান্যত করিতে পারিব না । জমিদার বাবুর সহিত আমার পচারুচন্ত্ের” 
বাড়ীতে দেখ! হুইয়/ছিল। জমিদার মান্ধুষ, তাঁহার কথা! রাখিতে হয়, 
মানির মান যাবে কোথায়? ত1 বাবু যাহ! বলিতেছেন--উহ্াতে হইবে 
না,ঠাহাকে বলিবে * * ** এই রূপ কথায় কথাক্স গৃছে আসিতে 
সন্ধ্যা হইল । কিরগশশী তাড়াতাড়ি আসিয়া পাখার হাওয়া করিতে 
লাখিলেন। 

ইন্্রনারায়ণ বলিলেন; “পাখা দাও--তোমার কষ্ট দিতে আমার ্ 
হয় । - বাবার জন্য একটা বেশী চাকর রাখিবার যো! নাই!” র 
কি বাবর যেধন পির! হিজর কর 
নাকেন 2 | 

,ইত্ত। রি বাধার ক সা আসার চো ঘি 







কেখাকি পা াি চোর সাহা ত দেখিতে 


৪১৬. | 








নানা কথার (পর কিরশনী আদরিনী ভাবে ডাই রি 
“আহি বড় দিদির' একটা ঘি ছেলে: খাকিত, তাহা হইলেও 
কথা খাকিত না একরপে দিন যাইত। তা এদিকে জাবার 
কত ধর ভাব, যেষন তিনি-্এতেমন্দি ইনি | যে.ব্রেমন তেমনি ঈশ্বর 
করেন। বাঁগেরত ধুগাত। €ই--আবার -বাঁপের বাড়ী যাঁবার জন্য 
আদ কয়দিন বড় বাস্ত। ত]। মা পাঠাইবেন কেন? সংসারের 
কাজ কি: সামান্য ।. তোমাদের একটা ব্রান্মনী রাখা উচিত। কেমন 
_প্রাধিবে বল-_ভাহা হইবে জমি বুঝিব যে, ভুমি আমায় ভালবাস । 
আমার রাধা কি ভাল দেখায় ই তোমার মানের জন্যই বলিতেছি। 
আর পারিযাও- উঠি না--মেক়েটি হইয়াছে, তাকে একবার কোনে 
করিয়া আদর করিতে পারি ন।” : 

: কিরণশশীর মন্ত্র গ্রহণের পূর্বে একটী হইছি ননি! 
কথার পর 'আঁবার কিরণশশী বলিলেন “দেখিলে-_খুঁকির'কেমন পয় ? 
নহিলে কি ভুমি হাকিম হইতে পাঁরিতে ?” এই বলিয়া! কিরণশশী রসে 
তন্ময় ইন্্রনারায়ণ দেখিলেন__সংসারই স্বর্গ ।. তখন চঞ্চলা আসিয়া 
দেখ! দিলেন--বলিলেন, প্বাঁবা! একটু জল খাও-_মমস্ত দিন খাটিয়! 
আফিবে, তোমান্ব'মুখ ভাকাইয়া আামি পংদারে এখনও.আছি-_-নচেৎ 
আছ্ি-কি. আর. আমাতে আছি? নর আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়! 
গিয়াছে)” কিরখশশীকে বলিলেন,-“বাও ম।! একটু জল খাবার দাও । 
আমারত আর দড়াবার ঘে। নাই--বাঞ্ন চড়াইয়া নিয়া এখনি 
গুড়িয়া। াইবে 1. 

ই. কেনচুদিকষিকি করেন? তবে ব্যজন: রাইন ফ্রে? 

এইরূপ নানা রথা বার্তায় ইন্জনারাযণ বলিলেন, "ৰা! তোমাদের 
কষ্ট আমিএরকসিকে পারি না, বড় কই হয়।  এত,বড় একট! সংসারের 
কাধ কি- দুইটা লোক দিরা হয়ঃ বিশেষ একটা বই বাব! চাঁকর 
_বাধিবেন না" ওই যে মানিটা মাছে-সও আর কি.করে 1. .কয- 
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খানা বাসন মাথে_ধল আনে বইত.না। তাই বনি যখন আমরা 
যানুষ হইলাম-তখন একটা আক র পন: আর 





মেকেটা শুন বেদনায় পধযাপারী--তখন কতই, বালা ুমিও 
তখন কর্তার দিকে হইয়াছিলে। কেবল আমার নর আমার দ্বিকে 
হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে হয়--বলিব--আমায়:কে. দোষ-দ্বিবে, 
বল? মল কাষত করিব না, তা তানইত-_একটা বানী রাখ না-সজার 
কি তোমাদের মা হইয়। বান্না ভাল দেখায়? 

ই। আমি কি বারণ করিয়াছিলাম ঃ সেটা কোমর বুবিধার 
ভূল। বাবা টাকার সংব্যবহার জানেন না) এই দেখনা হুরম্মন্দর 
বাবুকে বোধ হয় টাক! চালিতেছেন। যাহার! থাটিয়া খাইতে 
পারে--ভাহাদের ওরপ প্রশ্রয় দিলে জগতের অনিষ্ট করা হয়। 

চ। আহা! তাহাদের এ সময়ে এক আধটু নাহাঘা না করিলে 
হইবে কেন? 78777 
ষত্য বলিতেই হয় । রি 

ই) তুমি ওসব বুঝ না। বিরহিত 
তাই সতী শিক্ষার বড় প্ররোজন হইয়াছে। আর কি ষে নিত! 
টক পড়িয়াছের  - 

. কিন্তণশশীচঞ্চলাকে বলিলেন, “তোমার যেদন কথা, ভিন 

পড়া শিখিয়াছেন--পাস দিয়াছেন-_-কত বিচান্স কমি, কি 
বিচার না করিয়া! কোন কথ! কন ?” রি এ 

ঢ। কিজানি আমরা স্রীলোক, অত বুদ্ধি আমাদের বডি এ 
খুব তাই কক্স ।: ক্দামার ও.সব দিকে. বর এখন তত নর নাই 
টি দর 1 















র্‌ রঃ 





১১৬০০ নও নষ্টের জনা, অদেক চেষ্টা 
করা হইয়াছিল__বাবাহিত : আমর, রিয়া তীঁহাকে প্রশ্রয় দিতেম। 
বচেহ ভাব ভালংলোকের মছিত বেড়াইনে কি এ বৃদ্ধি হইড ?” 

চ।, হাজারি 
খাইয়া যায়... 

" এই বিষ আবার দিতে. শাদিসেদ? রা মির 
নর এই উনি খাটি খু আদালত হইতে আসিলেন। এত চাকরি 
নয় যে, কলম ফেলিঙগাম আর হইদ্বা গেল-_ভাবিতে হর কত ? কেন 
আর উছাঃক এখন বিব্বক্ত কর--একটু ঠা! হইতে দাও . 

তবুও চঞ্চলা সে কথা গুনিতে. চাহেন না। কিরগশশী বলিলেন, 
প্ভোমার ওই দশাতেইত বড় ঠাকুর সংসাঁর ছেড়ে চলিয়। গেলেন” 

এই বলিয়। কিরণশশী আর সে. গ্থানে দীড়াইলেন ন।। ইন্্র- 
নারায়ণও কিঞিৎ জল .যোগের পর্ন বাছিরে দেখ! দিলেন । 

দেবেন্দ্র বাহিরে বসিজাছিলেন-_বধিলেব, "কি-"আজ যে এখনি 
বাহিরে এলে--এর মধ্যেই বিশ্রাম হইয়। গেজ ?% 

ই. নাহেন|। দীদার জন্য মঠ ফাদিতে ছিলেন--তাই বুঝ 
ইতে ছিলাম | ছার অন্য কি আমাদের অনাস হরি 
কাধিরা ফলও; 

দে? তা: শর হব রা ভাঙার তা কিতা, 
কারার মধ্যে কেবল একটা সভা করিয়া কিছু' অন্থতাপ, কর? 
| “আর বাপটা চি নাং কর! নেভি 





কাজি লাকি? 
ই পিন বগা ক্জার 
অপ! কায (০০ ৮95০৪) পায়দোবযাক এটাক হয়? 
দেবেছের আয়' হস ফিল নাই।। ভে সবভাধ যাইবে কোথায়? 
(সেই জন্যই রগ বলিয়া ফেলিরাছেন ৮ বত অয়রায়া়রণর়- গৃহত্যগগ 
অবধি) তাহার আর এ যকবে পুতর্বার ন্যায় সানা হই না +. পূর্বে 
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ইজনারায়ণ, খালি দিলেও, হংখিত হইতে নাই_আন. এই - লাঘান্য 
কথায় . তাহার" বড় ছুংখ হইল ।, মনে. নে. ভারিলেন_ ঈশ্বর ! 
যদি সংলারে রাখিলে_তবে নংসার হইতে ,নরনারান্ণকে লয়. এ 
-কাহাকে রাখিলে !. গোক্ষুরার বিয় লিক্ষা' ঝুঝে--এ। যে.চোড়া, মাহযকে 
কিছু করিতেনা গারিরেও--সনেক শুর প্রাণ নই ক্ষরিবে। 
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পিতার অন্থমতি লইর! অতি প্রত্যুষে চিত 
মটনারারণেরর গৃহে উপস্থিত হইলেন। পূর্ে যেরূপ নটনারায়ণের 
গৃহ, তাহার চক্ষে হুন্দর দেখাইত, আজ যেন দে সৌনদধ্য, তাহার চক্ষে 
প্রতিভাসিত হইতেছে না যাহা দেখিতেছেন; তাহাই যেন ত্রিয়মান। 
ফেবল কল্পনাগত নরনারায়ণের ' মুখচ্ছবি-তীহার চক্ষে--কোথা 
হইতে উপস্থিত হইতেছে। অমনি চক্ষের জল চক্ষে ধরিতেছে না। 
ইজনারায়ণ প্রভাত সমীরণ দেবনে বাহির হুইয়াছিলেন। গৃহে পছ- 
ছিয়াই সম্মুথে জীবনুন্দরকে দেখিলেন। অমনি গ্রীবাটা--একবার 
ঘেন আপ্যার়িত ভাবে নড়িয়| উঠিল বটে, কিন্ত--অবনত হইল না। 
' একবার নিজের অপরপ্রতি দৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ আঁমি কি, যেন একবার 
দেখিয়া লইলেদ। : গেখিলেন__তাহার কল্পনাগত সভ্যতার, সূর্ভিতে 
ভিন ঘূর্তিমান 1 তাহাতে যে. অহংকার, সে অহংকারে. তিনি 
১ খপ, তাস 
আছে কি?” রি 


» ধনুর এ অভার্থদায় মনে: মনে: ছালিলেন, তারিলেন--বিমল 
কাচ খশ--য়েমন তেজ কুণডে: অগ্নির খারূপে. দষ্ট--ভেমনি কে 
পরিখায-_ক্লেদপ্রূপে লমাহিত। জড় মায়া বৈচিত্রে জন্মিতায়, আজ 
ঝ্বা্দগুজ, চিগম্ন-পিডৃগত ও্র্যা-সহধকার, বায় পায়ে ঠেজিয়! নম্বর জড় 
ধশ্বর্ষের: অহংকারে অহংকারী। তাই ইজজনারারণেন্র - এ ভর্গী। 
নশ্বর. ধনে অন্মিতায় ধনীর অহংকার, নশ্বর ধনের নির্ধনতায় দরিদ্রের 
অহংকার পরিষ্ষট না হইলেও সে অহংকারে, সে নির্লিপ্ত হইতে পারে 
না, কারণ সে স্বরূপগত চিগ্নয় উন্বনর্ধার- আত্বাদ একেবারে ভূলিয়াছে ১ 
তাই দরিদ্রের নিকট ধনীর এত আদর, তাই দরিদ্র, চি্নয় ধনীর 
অনুসন্ধান করে না মায়! ধনীর পদ লেহনে কল্পনাতেও সুখী হয়। 
মারা ধন অনস্ত, কাহার ধর্ম তৃষ্ণা, কাহার মানের তৃষ্ণা, কাহার 
প্রেমের তৃষ্ণা-__তৃষ্ণা ছাড়া কে? জীব থাকিলেই তৃষ্ণা থাকে, তবে 
মায়াগত তৃষ্কাকেই তৃষা বলে ? যাহা মায়াতীত, তাহা! মায়ার নামে 
নির্দেশিত হয় না-_তাই লাধুর নে তৃষ্ণা নিফাম। কিন্তু ইন্্রনীরায়ণ, 
চি তৃষ্তার প্রতি এত অগ্রষর কেন? | 
: দভ্ীবনুনদরের আর ভাবিবার অবসর হইল না। ইন্ত্রনারায়ণ কথায় 
রেখার, 'নাঁনা কথ! উত্াপন করিতে লাগিলেন। জীবসন্দর দেখিলেন-__ 
দুধ, একটার উত্তর না দিলে ইন্্রনারায়ণ ছুঃখিতহ*ন। ইন্নারায়ণ 
উত্তরে ব্বিশ্.দেখিয়! অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন-_ 
.“অহ্ংকারে ওরূপ উৎসাহ হীন হওয়া. গর্দভের কাষ--বড় দাদাও এই 
রুপ করিয়া .নিজ্দর. উন্নতি নিজে নষ্ট করিলেন। সংসারের সহিত 
নিয়ত করিতে কুইরে-তবেত উন্নতি” . 
5. ।ছীর্সন্দর কোন উত্তর করিলেন ন|।, ইন্নারায়ণ আবার. বনিতে 
| রাগিশেন- আপনাদের ্বন্যই দার মাথা খারাপ হইয়া গলেল,-দামায় 
'ছযাদী বুরাইডে হইবে--কেন আপনার! গর: কয়েন, 1 
. জীবন সাতে ছাসিতে বলিলেন “আমারা কি কার, এবং আয়াদের 
ন্যাম! পরাগ হইল, তাই, বাসাপুনাকে কেবলি ।-বিশেষ, 
তাহার ষে' যাগ! খারাপ. হুইর়াছে_-তাই বা দ্বানিনেন 'কিরেখে 1”, 
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"ই ধলিবে কে? আমিই বলিতেছি; যদি ইহাই নাতবুঝিবতবে 
এতদিন কি করিলাম। কিসে: সমাজের টিভি, টি রি 
তাছা, আপনারা জানেন না। 177. যত) 

জী। সকলের উন্নতিত ঘরবন-ক [নিজের উজ কাত 
হি না? ২ 

ই। আপনার কথাত আমি বুঝিলাঁম দা 
তরে আপনি সমাজ, সাহিত্য ফাহাকে বলে, জানেন নাঁ। ্‌ 

জী। অবশ্য সে কথা আপনি বলিতে পারেন; কিন্তু জিজ্ঞাস 
করি, আপনি কি জড় যে, জড়ের উন্নতিতে আপনার উদ্নতি? সমান, 
সাহিত্য ইত্যাদিত জড়গত। 

ই। তবে কি আপনি ওসকল উন্নতি অন্বীকার করেন? 
সমাজ, ফাহিত্যই মানুষকে গঠিত করে । আপনি সেই সমাজ, সাহিত্য 
ছাড়িয়া! কাহার উল্লেখ করিতেছেন। | । 

জী। যাহার জন্য সমাজ, সাহিত্য জীবিত, আমি কাহিনি উন্নতির 
জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি । : 

ইন্ত্নারায়ণ অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে . বলিবেন-:« 'আজ কাল 
পাশ্চাত্য দীর্শনিকদের মধ্যে ছুই একজন আত্মা'সম্বন্ধে উল্লেখ করেন বটে, 
কিন্তু তাহা এখনও সর্বববাদি সম্মত নহে । অতএব তাহা সমালোচনার 
যোগ্য নহে--বৃখা. সময় নষ্ট মাত্র ।” 

5 জ্বী ।.. যদি একদিন সর্রবাঞ্ধি সন্ত হয়, তবে এ সময় বৃথা রি 
নাকি ?.আর আপনি যাহা করেন, তাহাই কি সর্ধবাদী সম্মত ? 

ই এ রূপ কথায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে আমি ইচ্ছা করি না। 
আপনি কি এ সকল উন্নতিকে উন্নতি বলেন নাঃ | 

.জী। : না রলিব কেন ? তরে তাহ! “আত্মার জড়োন্নতি বলিতে 
ছইবে। আত! যদি চৈতন্য হুম-তবে, দে ০ পরে 
ভিছনি হক্সিতে হইত ও 

ই |. .ধরিয়।! লউন-+-এ জড় উন বি শন 
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৪২২, ছায়াপথ । 


জী। আত্মোক্সতির জন্য এ গলি যতটা! সাহায্য জিদ 
নেজ তাহা বাঁদে নিশ্রয়োজন'।. 

ক্রমে বিচার বাড়িয়া উঠিব (. তির কা 
দেখাইবার যতই চেষ্ট! করিতে লাগিলেন, ততই ইন্জনারায়ণ সম্মুখ রাণে। 
ইন্্রনারায়ণের দে মূর্তিতে জীবন্থন্দর মনে মনে বলিলেন_-গুরুদেব! 
শত কোটী অপরাধ ক্ষমা কর__-আমায়--তোমার মহিমা শ্রবণ করাও--. 
তোমার পাদ পন্মে চক্ষু আকৃষ্ট এ - ভাঁবিতে ভাবিতে জীবন্গন্দরের 
চক্ষু জলে ভাসিল। 

দে জল দেখিয়া ইন্্রমারায়ণের বিচারে ফা কমিল। ভাবিলেদ_ 
বুথ! বিচার, যথেষ্ট হইয়াছে। জীবস্ন্রের ভাবে তাহার দয়া'হইল। 
তিনি বিচারে ক্ষান্ত হইয়া ছুই এক কথায়--আবন্ুদ্বরকে বুঝাইতে 
লাগিলেন। যদিও ইন্ত্রনারায়ণের বাক্য,. কর্পণে পর্শ করিতেও 
জীবনুন্দরের ব্যথা বোধ হইতেছিল--তত্রাচ তিনি স্থির হইয়া গুনিতে- 
ছিলেন--কারণ পাছে ইন্ত্রনারাম্বণ মনে.করেন যে, তাহাকে অগ্রান্ব 
কর! হইততছে। অগ্রাহ তাহার উদ্দেশ্য নছে--হরি কথার অভাবই 
তাহার ব্যথা । ভাবিলেন--এদণ্ডে বুঝি আমার সে ভাগ্য নাই। 

ইন্জরনারায়ণ ভাবিলেন--এতক্ষণে জীবন্ুনার নিজের নির্ব,দ্ধিতার 
পরিচয় পাইয়াছেন। 'সতএব ইহাই শিক্ষার উপযুক্ত সময়, বলিলেন_ 
শবিচার স্থলে কথ হইতেছে--আপনাকে ছুঃখিত করা! আমার উদ্দেশ্য 
নহে। নংারে সামা ভাবই শ্রেষ্ঠ সেদিকে লক্ষ। করিয়া উন্নতির 
চেষ্টাই মনুযোর. কর্তব্য। তাহাই ধর্দ। আমি নীতি হীন ব্যক্তির 

ংশা করিতেছি নাঁ-নীতিই ধর | সুখে ছুঃখ অপরিহার্য বলিয়। 
সখকে দুঃখ কল্পনা-_বাতুলের ভ্রম। বিলাতের কোন দার্শনিকই 
পরলোক স্বীকার করেন নাঃ তাহারা যখন প্বীকার করেন-নাই, তখন 
আমাদের মাথাস্ব. তাহা আনিতে যাওয়া বৃথ! সময়. ক্ষেগণ। "সময় 
অমূল্য, সময়ের. উপযুক্ত .র্যবহারই কর্তব্য $% ধূর্ত ্রা্গণ বারা বদের 
হাট, বধন. লোক জ্ঞানালোক পায় নাই, তখন উহাতে অন্ধ. ভ্ইন্, 
পাশ্চান্য জ্ঞানাবোকে আর. মে. দিন নাই। ' এখন, লোকের চক্ষু 


উনবিংশ পদ্িচ্ছেে। ৪২ 
ফুটিকাছে। দেখুসস-৫ষর যাই বলে, অনুষ্ঠানে। রেধন. ফল: হয় না 
অতএব তাহার সে স্বর্গ, অপবর্গ, আত্মা ইত্যাদি কা কুসুম সূলে 
কিছুই নহে: দেখুজ--্বি-শরা্ে: সৃ্চ ব্যাি সশ্ হর, তবে “এখন 
অদেকে বিষবেশে চাফরির: জন্য খাঁন এথং মে জন্য আহার বিহারে 
পথে অন্দেক সময়: কষ্ট গাইতে হকি তাছা সত্য হইক-তবে 
পাথেয় দিবার প্রয়োজন, হইত না অত এ হানতে 
০৬ প্রয়োজন নাই।” 

জীবনুন্দরের অসহা হইয়া উঠিল, টা ইনার 
ধারণ করিতে পারে না সে বাখার ভীহার মুখ আরক্ত বর্ণ হক 
উঠিল; তখন অন্দর হইতে নটনারাক়ণ বহির্ঠৃহে দেখা দিলেন 

অনেকক্ষণ মানা কথায় পর নটনারায়ণ জীবনুদ্দবকে বলিলেন, 
"আজ. কেন তোমার সে প্রফুল্লত। দেখিতেছি ন। ?” জীবস্ুন্দর ফি্ক-- 
ইন্ত্রনারা়ণের কোন কথার উল্লেখ করিলেন না । বলিলেন, “না-- 
ব্সাপনাক্ষে দেখিয়াই আমি সেই প্রসুলতা ভোগ করিতেছি 

নটনারাম্সণ অন্দরে জীবস্থন্দরোর আগমন সংবাদ দিতে গেলেম। 
ইন্্রনারায়ণ আবার দেই কথা" ভুলিতে ঢাঁন। অদ্বসুলর হাসতে 
লাগিলেন, বলিলেন, “ছাড়িয়া দিষ্_-এ সকল কথার কোন প্রয়োজন 
নাই ।* ইন্্রনারায়ণ কিছুতেই ছাঁড়িবেন না, অনেকক্ষণ এই রূপ 
চলিলে বলিলেন, “যে যদি এ সকল স্বীকারই সিরা 
মতি গতিবন্ধক ছল বোন : [পচ 

জ্ী। টারজান রান 
আমাদের যে বি াই-দে নয ০1 রি? অপ্রীসন় 
হইতে পারি, না। রা 

ই) যন আবার কাহার আয়ন্বের | জি মহা ম 
ইচ্ছ/ করিব ভীহাইত হইবে... 

জী। ভূমিকে-_-আাগে জা দক কি? দন-ন 
কি--তাহা ভাবিয়া কিক. ২ 

ই দেখি ঘলিকেতান-এথামরা বেবি পার নাই? 


8৪ রর (ছায়াপথ 1. 


সংস্কতে শফিলজঙ্ষির কি ছে বিল এক এবঝন পনর 
ছা কষছে | ০ 
হে বানাও আবাদের রি পা কেন জানান 
সময় নষ্ট কর!। এ সময়ে কৃত উন্নতির কাঁধ করিতে পারিতেন। আমি 
র্ঘ কু, আপনারা শ্বাধীন হইয়া ঘে দিকে কুল পান নাই, আমি দ্বাস 
হইয়! সেই দিকে যাইতে চাই--যদি কূল পাই। আপনারা স্বাধীন হুইয়া 
বে সুখে বঞ্চিত, দি দাস হইলে সে সুখময়েন কৃপা হয়। যে দাস হইতে 
ইচ্ছা করে, তাহার যাহা থাকে, অবশেষে আপনাকেও সমর্পণ করে। 
আমার কি পুজি আছে যে, আপনাদের তাহ! দ্রিয়৷ সুখী করিবঃ 
আপনার। উন্নতির মুখেপু*জি করিতেছেন, লোকে ধন দ্বেখিয়া আপনাদের 
চিন্নিতে পারে, আমি পুজি ছাড়িয়া সংসারের অপদার্থ হইতে চাই-. 
আপনায় আমায় মিলিবে কেন ? 

হলিতে বলিতে জীবনুব্দরের চক্ষে জল জানি এক বিশ 
জলঙ বঝরিল। মনে মনে বলিলেন। গুরুদেব ! ইন্দ্রনারায়ণকে কৃপা 
কর, তোমার স্বন্বপ-স্থপ! অভাবেই ইন্ত্রনারায়ণ, তোমায় জানিতে চাহে 
না। বিরূপে অন্ধের অপরাধ কি? | 

রৌদ্র উঠিল। : নটনারা়ণ অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া জীব 
হুন্দরে চক্ষে জল দেখিয়া! বলিলেন__কি হইয়াছে? জীবন্ুন্দর অন্য 
কথা পাঁড়িলেন। তখন উভয়ে কথাবার্থ। হইতে লাগিল। ইন্তর 
নারার়ণ অন্দরে প্রবেশ করিধেন--মনে মনে ভাবিলেন, মূর্খ গুলাকে 
এক একবার এইন্ধপে ন! দেখাইলে সমাজের উন্নতি হয় না। 

নটনারাযণ, জীবন্ন্মরকে অন্দরে লইয়া যোগমায়ার সহিত দেখ! 
করিতে বলিলেন। নটনারারণ সে স্থান হইতে চলিযা আসিল, যোগমায়া 
জীবস্থম্বরকে ডাকিয্া' আপন শয়নকক্ষে শ্রারেশ করিলেন।: জীবহুনীর 
গৃছে প্রবেশ করিলে বৌগমারা বেছন ভাতার চয়ণ স্পর্শে ্ুবৎ হইবেন, 
অমনি তাহার মন্তযে ই চারি বিশু উফ জল পড়িল। সে জন শপর্শে 
কিনি হাতার মুখপানে ভাকাইর। শূন্য অসার ন্যায় ছীড়াইয়া 
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. জীবনুায ভাবিলেদ-ব্হিকমুখে, আমি, পুরুষ প্রকতি--যোগমাযা 
স্রী গ্রক্ৃতি। আগার চক্ষে জল কেন? বোগমায়ার চক্ষেত জল. নাই 1 

যোগমায়। বলিলেন, প্বাদা কাদিতেছ কেনে? বাড়ীর সব 
ভাত? কাহার অস্থুখ-_কুয়. নাই? ষা। বাবা, বড় বৌ, ছোট 
বৌ--ভাল ত?” | 

জী। সব ভাল। আমি কাদি নাই। ছি ছোট জী 
তোমরা ভাল থাকিলেই আমরা ভাল থাকি। সংসারে যাহাদ্ের 
লই়। থাকা যায়, তাহাদের নুস্থতাই সংসারীর ুচ্ছতা। তোমার 
ূর্বকার ভাব আমার মনে হইতেছে-_তাই  একযার চক্ষে বল 
আনিয়াছিল। 

যোগমায়! গ্রীবা নত হর । অঞ্চল ধরিয়া তাহার সত] বাহির 
করিতে লাগিলেন-_তত্রাচ জীবসুন্দরের কথায় উত্তর দিলেন ন1। 
অনেকক্ষণ বাদে জীবন্ুন্দর বলিলেন, “যোগ! ! বদ্ধ জীবন-_ স্বপ্নময়, 
একদিন এ স্বপ্নও থাকিবে না। যেমন থাকিবে না, তেমন স্বপ্নের জন্য 
ভাবি. না। স্বপ্লে যাহা- দেখা যায়, তাহ! এই সংসারেরই ছায়া, এ 

ংসারে যাহা দ্বেখা যায়, তাহা! যে সংসারের ছায়া, সেই সংসারের জনা, 
সেই সংসারের সংসারীকে অন্তরে ভাবিতে থাক । যাহা নিত্য--তাহাই 
সত্য । সে সত্য বস্তঃ তাহার ভালবাসাও সত্য-_নিত্য। ছায়া সংসারের 
সংসারী নিজে অসত্য-_অনিত্য, অতএব তাহার ভালবাসাও অফত্য- 

অনিত্য। যাহা যাহার শ্বভাব, তাহাতে ছুঃখ ব| অভিমান করিতে নাই-_ 
তাহ! তাহার দৌষ নহে। সে অভিমানে জিত অসত্য, ব্মনিত্য 
হইতে হয়।” 

5 ধীরে বীরে বলিলেন,_ 
“আমার ছায়া দিয়াছেন-_ছায়াই পুন! করিয়! আসিক্েেছি। আর 
কিছু দেন নাই ৫ যদি সে ছায়! হয়, যাহাকে একবার পুজা করিয়াছি-- 
তাহাত আর ফেলতে পারিব না। তাহাতেই.কায়া দেখাইতে হইবে ।” 

. জী। ছায়ার চক্ষে ছায়াপতি, শ্বন্পপ চক্ষে ন্বরূপপতি। : ছায়ার 
জেলি বি হা বি মে বিধির অতীত। : তব 


৪২৬ ছায়াপথ 1. 


থাকাতে ছায়৷ পতির, স্বরূপে, শ্বব্দপ পতি পা ভি্গা কর, যেখিবে_ 
ছায়ার মধ্যেই দ্বরূপ নিলিপ্ত ভাঁবে বর্তমান। 

যোগমায়ার গীত্র শিহরিতে লাগিল, ক$ আব হয়া নি 
অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ধলিজেন, পআমায় সেই আশীর্বাদ করুন, যেন 
আমি স্বরূপে কষ কথায়, ছায় পতির স্বরূপ ই 
তিনি যেন কৃষ্ণে বঞ্চিত না হন-_তীহার নিকট আমার আর কোন 
ভিক্ষা নাই--কিন্ত তাহার জন্য আমার--এই ভিক্ষা ।” 

জীবস্থন্দর মনে মনে বলিলেন, _ভঙ্মি ! এ বড় দূরের ভাব। স্বরূপ 
দৃষ্টির পূর্ব্বে এই তাঁর ধরিতে গিয়া! লোক মায়ার কুহকে-_এই জড় দেহ- 
কেই স্বন্ধপ দেহ মনে 'করিয়া_ স্বর নষ্ট করে। মায়! ধর্মে আরও 
জড়িত হয়ঃ হইয়। চিৎ বিশেষ ধর্মে যে জীবের স্বরূপ নিত্য পৃথক, ভাহ! 
ৃষ্টি'করিতে পায়ে না, রাধা কৃষ্ণ হইয়া বষে__তাই মায়া তাহাদের 
লইয়া সংসারে_সহজ' “বাউল সম্প্রদায়ের সি করে। চিগরয় কায়া_ 
স্বরূপে স্বরূপে সে মাধুর্য, ছায়! মায়ার বিরূপ স্ত্রী, পুরুষ প্রকৃতির সহিত 
তাহার কোন সাধন নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন,_”যোগা ! আজ তুই 
তীর অন্তর দেখাইলি। অদতী-_স্বামীর ইষ্ট বিশ্ব ।. যে স্ত্রী স্বামীর 
ইষ্ প্রাপ্তির অন্তুকুল--সেই সতী । যে্তরী স্বস্থধ আশায় স্বামীর ইষ্ট 
প্রান্তির প্রতিকূল--সে অদতী। জগতে দেই ধন্য যে, তোমার মত 
স্্রী'লাভ করিয়াছে ।৮. ... 

ভ্রাতা ত্বীতে, আর. কোন.কথা রস না। এ চক্ষেই জল 
ঝরিল।. | 
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আজ সাত দিন। সম্যাসীর ধ্যানেত্ ভঙ্গ নাই। মুদ্দিত টঙ্ষু, 
খোগাসনে বদ্ধহস্তপদ--দির্ববাক, নিশ্র্দ। 

এদিকে ফল মূলব! জল ছুই দিন ফুয়াইয়াছে। তৃষ্জায় হৃদ 
কাটিতে বসিরাছে--ক্ষুধায় জগৎ জাল| কুটিয়াছে__লহা হয় কি? 

নরনারায়ণ দৈহিক জালায় অস্থির । মনে হইতেছে--একটু বারি 
তাহাকে যেন কৃতার্থ করিতে পারে, তাহা হইলে যেন অশান্তির জগতে 
আর কিছুই থাকে না। 

ছুই তিন দিন হইতে নানা বন্ধজন্ত বার বায় আসিয়া গণ্ভীর চারি 
ধারে ঘুরিয়। সেড়াইতেছে, গঞ্জন করিতেছে, আর যেন নর়নারায়ণকে 
লক্ষ্য করিতেছে । প্রথমে গ্রথমে ধৃত ভয় হইয়াছিল, এখন সে ভর 
অনেকট। কমিযাছে। 

নবনারারথ ক্ষুধায় ভূষ্ণায় আর থাকিতে পারেন না। অসহ, 
হইয়াছে । গণ্ভীর বাহিরে ধাইলেও মরণ, না যাইলেগ রণ নিশ্চয় । 
সন্যাসীকে ভাকা,ল বা ব্যান ভঙ্গ করিলে, যদি তিনি কোঁধবশতঃ 
বিরূপ হন, তীহাই ভাবন|। ভাবিলেন-য্ি মন্রই নিশ্চয়, ভবে 
সন্ধ্যাপী, গুরুদেবের ক্রোধে মৃত্যু কেন? ডাকিব ন|। 

মন কিন্ট প্রবোধ মানিতে চাহে না। অবশেষে ডাকিতে হইল? 
ভাকিয়া বলিলেন_প্রভো ! গুরো! প্রাণ যায়! একদিন ঘৃত্যু 
শধ্যায় প্রাণ দিয়াছিলেন, আজ আবার তৃষ্ণা-শয্যার প্রাথ 
দিন। যদি প্রাণ দিয়া থাকেন, তবে যাহাতে তাহা থাঁকে, ভাহ! 
করুন !” 

কিন্ত ভাহাঁতৈও সন্াসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। শেষে গাত্রম্পশ 
করিলেন, দোলাইলেন ; কিন্ত কিছুতেই সন্যাসীত্র ধ্যান ভঙ্গ হইল না। 

তখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিনুট় হইয়। 
ধণ্তীর বাহিবে যাইবেন মনস্থ করিলেন, ভাবিলেন-গ্রাণত গিয়াছেই, 
না হয় বন্ত জন্তর উদর পূরণ হউক। 


৩৭ 
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যেমৃহূর্তে গঞ্ীর সীমা! হইতে পদবিক্ষেপ করিলেন, সেই মুহুর্থেই 
ঘুর হইতে একটা ব্যাত্র লন্্ দিয্লা বিকট চীথকারে তাহার লম্মুথে 
আসিয়া নিজ্খবের মত পতিত হুইল । নব্ননারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন, 
এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে সন্ন্যাসীর প্রতি তাহার দৃষ্টি 
পড়িল। দেখিলেন-_-তখনও তাহার চক্ষু হইতে কি এক প্রকার 
জ্যোতি: নির্গত হইয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিতেছে । 

সে উজ্জলতায় নরনারায়ণ সন্ন্যাসী নিকট আসিয়া বসিয়া পড়ি- 
লেন, বলিলেন- “প্রাণ যায়, তৃষ্ণায় হদয় ফাটিতেছে, এখনও একটু 
জল দিন--আমি বাচিব।” | 

সন্যাসী একটু হাঁসিলেন। সেই হাসিয় লঙ্গে সঙ্গে যেন নর- 
নারায়ণের তৃষা কমিতে লাগিল । সন্গ্যাসীর চক্ষু হইতে কি যেন এক 
ন্িগ্ধতা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ ককিল। তৃষ্ায় বারি কোন ছার, এ 
থেন স্বগীঁয় সুধা। পদাস্থুলি হইতে মন্তকের কেশ অবধি যেন সে 
সথধায় শীতল হইয়া গেল। 

সন্যাসী বলিলেন, “জল খাইবে ?” 

নর। না--আর তৃষণ নাই। 

স। তুমি গণ্ডীর.বাহিরে যাইতেছিলে কেন? 

নয়। তৃষ্ণায়__ক্ষুধায়। 

স। খাইবে? 

নর। এখন আর ক্ষুধা নাই। 

সন্ন্যাসী বলিলেন, “অবিদ্যার রাগ থাকিতে বৈরাগ্য হইবার নহে, 
তুমি বাড়ী যাও। আমরা বনচারী, বনবৃক্ষে কেহ বারি সেক করে না। 
যতক্ষণ বারির তৃষ্ণ। থাকিবে, ততক্ষণ তুমি বনের উপযুক্ত নহ। 
সংসার লইয়া যদি ফিরিবে, তবে বনে আসিলে কেন? যদি বনে 
আপিলে, তবে-_সংসার হৃদয় হইতে ফেলিলে না কেন?” 

নর। আমার যাহা সাধ্য, ামি তাহা ফেলিতে সক্ষম 7 কিন্ত 
ষাহায় প্রতিঘাত হৃদয় সন্কুক্গরিতে পারে না, তাহাতে জামি কি 
করিতে পারি । 
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স। ঘি, তাহার গ্রতিঘাত এত অসহা, তবে ছুলিতে বসিয়াছ 
কেন? এরূপে বৈরাগ্য স্থান পায় না। 

নরনারায়ণ আব উত্তর করিলেন ন্তা। সন্ন্যাসী বলিলেন-_"তুমি 
সত্যই বপিয়াছ। ভুমি অসীম সমুদ্রে কূল না পাইয়। স্থির হইবে কি 
প্রকারে? তাই তোমার চিত্তের এ অবস্থ।। বৎস! চিত্কে বহির্ধুথ 
হইতে অন্তর্মখে একাগ্র করাকে চিন্তবৃত্ভির নিরোধ বল। যায়, তাহাই 
নাম_যোগ। মনকেই চিত্ত বলে। আমি তোমায় সেই যোগাঙ্গে শ্রতী 
করাইব।” 

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঘট। আমায় মারিয়া ফেলিত 
নিশ্চয়; কিন্তু উহার ওরূপ অবস্থ। হইল কেন? 

স। তোমার কি বোধ হয়? 

মর | আপনার চক্ষুর তেজে মরিশ | 

স। কই মরিয়াছে- দেখ দেখি? 

নরনারায়ণ দেখিলেন, সে স্থানে বাঘ নাই। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন । 

স। ভ্ঞাহাকে ছাড়িয় দিয়াছি। 

নয়। ছাড়িয়া দিয়াছেন? কি দিয়া ধরিয়া ছিলেন, তাহাত 
দেখিতে গাই নাই! 

ল। এসকল কথা জিজ্ঞাস| করিও না, পরে আপনিই জানিতে 
পারিবে। কিরূপে কার্দ্য হয়, বুঝাইলে বুঝিতে পান্িবে না, সাধনে 
আপনি লন্দেহ মিটে । এগুলি পিদ্ধি। সংসারী এ সকল জানে না, 

_জানিতেও চাহে না । অবিদ্যা ধর্মে বন্ধ হইয়া তাই নানা উপায়ে নিজের 
মরণ নিজে ডাকিয়া আনে; আনিয়া তাহাতেই কষ্ট পায়। যাহা 
পরের জন্ত আনয়ন করে, একদিন তাহাতেই নিজে প্রাণ দেয়। আইস 
বদ! বনের জন্ত তোমায় কিছু দান করি, নচেং এ বনে নানা ভয় 
বিঘ্ন উপস্থিত হইবে? যনকে স্থির রাখিতে পারিবে না । 

তখন কাণে কাণে কি শুনাইলেন। বলিলেন, "বখন যাহা 
প্রয়োজন হইবে, তখন এই মন্ত্র পাঠ করিয়। সে কার্য্য উদ্ধার করিবে, 
কোন বিষ্বে পড়িবে না। নচেৎ এ মন্ত্র সংসারের বেস্তা বশ করিতে, 
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শক্ত মারিতে বা পরের সর্বনাশ করিতে সাধুর মুখ হইতে নির্ণত হয় 
নাই। যাহার ভন্য নির্গত হইয়াছে, আজ তাহার জন্যই তোমায় দিলাম, 
তাহার সাধনের জন্তই ব্যবহার «করিবে । যদি অন্ত ইচ্ছায় ব্যবহার কর, 
যোগতর্ট হইবে, পাপের ভাগী হইতে হইবে ।” 
তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে আসন সম্বন্ধে উপদেশে বলিলেন, “আসন 
ভিন্ন দেহ স্থির হয় না, দেহ স্থির ভিন্ন চিত্ত স্থির হয় না, অতএব আসন 
অত্যাস আবশ্ট্বীক |” ্‌ 
নরনারায়ণ বলিলেন, "আসন, গ্রাণায়াম অত্যন্ত করিতে আমি 
অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছি ।” 
স। ভাল- পন্মাননে স্থির হও। 
প্রায় হুই ঘণ্টাকাল নরনারায়ণ স্থির হইয়া পল্মাসনে উপবিষ্ট। 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “কুস্তকে স্থির হও ।” কিন্তু নরনারায়ণ কুন্তকে 
অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন না 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “তুমি অনেকাংশে অগ্রসর আমি জানি ।” তখন 
নরনারায়ণ বকুল তলার সেই দিব্য ভাবের ফধা উথথাপন করিলেন । 
সন্যাসী বলিলেন, “তাহাত আমায় এক দিন বলিয়াছিলে ! সংসারের 
কথা ছাড়িয়া দাও, কোন সাধু সন্্যাসীর কথা হইলে, তাহা তাবিবার 
বিষয় হইত। যাহা বলিতেছ, তাহারই সাধ্যসাধনায় প্রবৃত্ত হও ।” 
নরনারাযণ আর কোন কথ! কহিলেন না। ভাবিলেন--ষখন 
বলিতেছেন যে, যাহা বলিতেছ-__জাহুই. সাধ্য, তখন ইনিই সেই 
আগন্তক, নচেং সে কথ। উথাপনেই উড়াইয়। দেন কেন; আবার 
তাহারই সাধনার কথা বলিলেন কেন? 
সন্গ্যাসী বলিলেন, “তুমি কি গৃহে যোগে বসিতে ?” 
নর। নিত্যই কিছু কিছু অত্যাসের চেষ্টা করিতাম। 
স। ভাল-স্থির হইয়া আসনে প্রবৃত্ত হও। তোমার অধিকার 
, দেখিয়া রই। 
. মরনারায়ণ ধ্যানে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্যাপী নরনারায়ণের 
লাধনাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, “মনকে স্থির করিতে হইবে, 
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ক্রযশঃই নটনারায়ণ ব্যন্ত হইয়া *পড়িতেছেন। এতদিন তিনি 
নিজের বুদ্ধিকে আপনার ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, বুড়া হরম্নন্দরের 
ভাবে তাহার লে তাবের অনেক পরিবর্তন ঘটিযাছে। তাহাতে 
চিন্তা অনেক সময়েই তাহাকে স্থির হইতে দেয় না, তাহায় পর- 
নিজের সংসার চিন্তা, হরন্ন্দরের অবস্থা চিন্তা, শিবন্ুন্দরের মকর্দমার 
চিন্তা, তাহাকে তরঙ্গবং চঞ্চল করিতেছে । চিন্তায় বিভ্রান্ত হইলেও 
কোনটিই তাহার ফেলিবার নহে। এ দ্বিকে মকর্দমারঙ আর বিলঘব 
নাই। তদ্িরে খন্নচও হইতেছে, কিন্তকি হুইবে-_-তাহ। তগবানই 
জানেন। নটনারায়ণ জানেন--“ধন্ম্ের জয়, অধর্দের ক্ষয়” -তাই 
নটনারায়ণ এ কার্ষ্যে ব্রতী। আত্মার উন্নতিই- জয়, অবনতিই__ক্ষয়। 
সাংসারিক জয়, পরাঙ্গয়, আর আত্মার উন্নতি, অবনতি-স্থতন্ত্র। কোন 
সময়ে আত্মার উন্নতি, অবনতির লঙ্গে জয়, পরাজয় মিলে, কোন সময়ে 
মিলে না; তাই লময়ে সময়ে সাধারণের ত্রম হয়। কিন্ত ধর্খের জয়, 
অধর্ের ক্ষয় নিত্য। এই জয়ে, ক্ষয়ে যদি হার জিত মিলাইয়া লও, 
তবে অমিল দীড়াইতে স্থান পায় না। এ সত্য কলিকালেই স্পষ্ট 
দেখা যায়। এই বিধিতেই বিধি লিপিবদ্ধ, তোমার আমার 
জ্ঞানান্ুসারে বিধির বিধি হয় নাই। 

নরনারায়ণের গৃহত্যাগে নটনারায়ণ বাহে চঞ্চল হন নাই। অন্তরেও 
চঞ্চত। দেখিতে পান নাই, কিন্তু শারীরিক কিছু দুর্বলতা অনুভব 
করিয়াছেন তাহাতে মানসিক যে দুর্বল হন নাই-_তাহ! নছে। 
তাহাতেই বুঝিয়াছেন যে, তাহার যে জ্ঞান, তাহা অন্তান। যে জান 
মায়! বৈতবের অভাবে ক্ষীণ হয়, তাহ দিব্য হইতে পারে ন। বাহ! 
দিব্য, তাহা ষতই মায়া বৈভব শূন্ত হইবে, ততই উদ্দ্বল হইবে। তাহ! 
হইল কই? তাই হরহন্দরের কপাই এখন প্রার্ধনী্। তাই শিব- 
সদরের তুই এখন আর্ধনীয়। যদি সে তুঠিতে-সে কৃ লাভ 
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হয়। সে তুট্ি, সে কৃপাই লক্ষ্য, তাহা লাভের নিমিত্ত যে ক্রিয়া 
তাহা তদন্বর্তাই হয়, তাই এ ক্রিয়।; নচেৎ মকর্দম। ইত্যাদি তাহার 
লক্ষ্য নহে। ধর্মের জয়ে, অধর্শের ক্ষয়ে তাহার সংশমনও নাই__ 
পরীক্ষাও নাই। র্‌ 
যোগমায়।_দেবীগ্রামে গিয়াছেন। নটনারায়ণই ব্যস্ত হইয়া. 
তাহাকে পাঠাইয়াছেন। নচেৎ বাড়ীতে নিত্যই অশান্তি। চঞ্চলা আপন 
ভাবেই সংসারের মর্ম বুঝেন, অন্তের ভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পার 
না। তারা, কিরণশরণী তাহাতে যোগ দ্রেন, দোষী হইতে যোগ- 
মায়াই হন। নটনারায়ণ তাহা চক্ষে দেখিতে পারেন মা। বিশেষ 
এসময়ে কাহার পিতা, মাতাকে একবার দেখিতে না ইচ্ছা হয়? 
চঞ্চলার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্ত নটনারায়ণের কার্ষ্যে আপত্তি 
করেন নাই। ইন্ত্রনারায়ণ কথাই কহেন নাই । 
নটনারায়ণ দেবেন্ত্রকে ডাকাইরা। পাঠাইলেন। দেবেন আপিলে 
ধলিলেন, “তোমায় আজ একবার দেবীগ্রাষে রামহরি চট্রোপাধ্যান্ন 
মহাশয়ের নিকট যাইতে হইবে ।" 
দে। কেন? ক 
নট। আমার পুক্গা সারিয়া বসস্ত বাবুর লহিত না দেখ! করিলেই 
নয়, কাল মকর্দামা ; ও দিকে আর যাইতে পারিব না। 
দে। কিদরকার? | 
নট। বামহরি বাবুকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়া আসিতে হইবে। 
দে। বাড়ীর জন্ত বুঝি? বাড়ী কি তৈয়ারী হইয়া গেল? 
নট । খড়ের বাড়ী_-মার কতদিন লাগিবে ? বিশেষ বেশী বেশী 
লোক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে শত্র শীত্র হয়। জার দুই 
(ভিন দিন হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। 
দে। হরন্ুন্দর বাবুর অমতে করিলেন, যদি তিনি বার়্ীতে না 
আলেন? . ূ 
: , নট। হউক, সে আমি বুঝিয়া লইব। জামার টাকা খরচ 
হইতেছে, এই তাহার কষ্ট--এই জন্যই তাহার অনিচ্ছা । 
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: একাগ্র করিতে হইবে। মন্ত্র শ্মরণ করিতে করিতে মন্ত্র ভুলিয়া মন 
অন্ত ছবি দেখিক্তেছে কেন ? উহ্থাই যে মনের ক্ষিপ্তাবস্থা। ওই যে 
অন্ত ছবি ফেলিয়া আবার মন মন্ত্রে স্থির হইতে চেষ্টা করিতেছে, উহাই 
যে মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা। ্ 

“উহাঙ গ্রাহ নহে। মনকে একাগ্র করিতে হইবে । আবার ওকি? 
সংসার মনকে তক্রাতিভূত করিতেছে কেন? উবাই যে মনের মুঢাবস্থা। 
উহাতে মন নিস্তেজ হয়, বৈষাগ্যের হীনতা! জন্মে। সাবধান! ছাড়িয়। 
দ্বাও, ত্যাগ কর, মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, নচেও ধ্যান হইবে 
না। ধ্যান তিন্ন সযাধি বিফল-_হইবার মহে। 

“মন বন্ধই অস্থির দ্েখিতেছি। ভাল-_চক্ষু উন্মীলিত কর, আমি 
যাহা বনি শ্রবণ কর । যদি যোগাসনে কষ্ট বোধ হয়, তবে সহজাসনে 
উপবিন্ট হও । রর 

“বিক্ষিপ্ত অবস্থা ত্যাগে, যন যখন নিশ্চল--অবিকম্পিত ভাবে 
দণ্ডায়মান থাকিবে, তখনই তাহাকে একাগ্র বল! হয়। কারণ বুজঃ, তষঃ 
বৃন্তিই চিততকে চঞ্চল করে । যখন দেই রজঃ, তম? ব্বতি আর কার্য্য 
করিতে পারিবে না, তখন সত্ব বৃত্তি স্করিত হইবে, তাহাই চিত্তের 
একাগ্রতা । এই একাগ্রতাই সাধনকালে লক্ষ্য । 

“চিন্তবৃত্তি নিরুন্ধ হইলে, আত্ম। চিন্ান্র স্বরূপে অবস্থিতি করে। 
তাহাই সযাধি । মন শ্বতাবতঃ চঞ্চল, যে দিকে লক্ষ্য করে-_মেই 
ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্বতি এই পাচ বৃদ্ধিতে 
চিত্ত নিত্য ক্রিউট। অতএব তাহা ত্যজ্য, কারণ এ লকল বোপের 
বিপ্ব। বিষয়ে অনুরাগ শুন্যতাই ঘোগের প্রধান উপায়। দ্বিতীয় 
উপায়-__অত্যাল। এই অভ্যাসের বলেই চিত্ত বিষক্স-অনুরাপরূপ চঞ্চলতা 
শূন্য হয়, অতএব স্থির হয়। 

“ৃউ বা আহ্শ্রবিক বিষয়ে যে বিভৃষ্া। জগ্মে, সা চো ফী 
করণ সংজ্াকে অর্থাৎ জানকে-__বৈরাগ্য বলে । এই ধৈরাগ্যই যোগের 
মূল। বিশেষ বৈরাগ্য যুক্ত পুরুষকেই বিবেকী বলা যায়। ধিবেকীর 
লংশয় ও বিপর্যয় শূন্যে প্রকৃউনপে ভাষ্য বিষয়ের চিন্তা যত্ন! হয়, 
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তাহাই সম্প্রজ্ঞাত লমাধি। এই তাব্য বিষয় ছুই প্রকার-_ঈশ্বর এবং 
তত্ব লকল। তত্ব আবার ছুই প্রকায়। অবিদ্যাগত চ্ুর্ধিংশতি তত্ব 
এবং চৈতন্য ব! আত্মা। 

“সম্প্রজ্ঞাত চারি প্রফার।' বিতর্ক, বিচার, আনল, অন্মিত। 
ইহাদের সহিত সম্পরপ্তাত সমাধিকে-_-সবিতর্ক, সবিচার, লানন, সাম্সিত 
বলে। ঘে সময়ে মহাভূতাদি কোন স্থৃল বন্তর চিন্তা করা ধায়, তৎকালীর 
বন্তর গ্রভেদ নির্দেশ পূর্বক যে চিন্তা--তাহাই সবিতর্ক। আর যখন 
শব্ধ অর্থে প্রভেদ নির্দেশ না থাকে-_তখনই নির্ষিতর্ক। ইন্দ্রিয় 
তন্মাত্রার্দি যোগে শব্দ অর্থে বস্ত গ্রভেৰ নির্দেশে যে চিন্তরা-_তাহাই 
সবিচার। আর যখন শব্ধ অর্থে প্রভেদ নির্দেশ না থাকে__তখনই 
নির্বিচার । 

“রজ, তমগ্ডণের ছায়ামাত্র এবং সত্বগুণের প্রাধল্যে যে সমাধি, 
তৎকালে যে হু স্বরূপের উদ্নয়--ভাহাই স/ননা সমাধি। রজ ও তম হীন, 
কেবল সন্ধে যে চিংশক্তির উদয়ে সমাধি, তাহাকেই সান্মিত বল! হয়। 
অতএব উপরোক্ত চারি প্রকার সমাধিই সবীজ, কেন না, বন্ত লক্ষ্যেই 
গর গর দোপানে ইহার সাধন । যদি ইহাতেও পরম পুরুষ ভগবানের 
সাক্ষাৎ না হয়, তবে প্রকৃতি লয় আবস্তক। 

“যখন চিন্ত সম্প্রজাত সমাধির সমস্ত লক্ষাহীন হইয়া, যোগ বিশ্বাসে 
পুনঃপুনঃ অভ্যাসে কেবল মাত্র সংস্কার বিশেষে নী'ত হয়_-তাহাই 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহাই নির্বা, কারণ ইহাতে বস্ত লক্ষ্যরূপ বী্গ 
নাই। চিত্তরূপ প্রকৃতি তখন আত্মাতে লয় গ্রাপ্ত। 

প্বংস! ইহাই জীবের চরম ফল। অতএব ইহাই সাধ্য। এই 
সাধ্যের সাধন উপদেশে তোমায় ব্রতী করাইব। ইহার জন্য মনকে দৃঢ় 
করিতে চেষ্টা কর।” 

বলিতে বলিতে সন্ামী ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন 
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দে। বৈবাহিকের সাহা্য গ্রহণ লকলে স্বীকার কয়ে কি? 

মট। আমি কি তাহার সহিত বৈবাহিকের স্তায় ব্যবহার করি__ 
না ব্যবহার প্রত্যাশা করি? বিশেষ বাড়ী যে আমার টাকায় হই- 
তেছে, তাহা কাহাকেও জানিতে দিই নাই। এ বাড়ীতে তাহার কট 
হয়, আমার সে কষ লহ্‌ হয় না। 

দে। কত টাকা খরচ হইবে? 

নট। বেশী নহে-_চারি পাচ শত। 

দবে। এত কেন? 

নট। যাহা ছিল তাহার অপেক্ষা তাল হুইয়াছে। পাকা করার 
আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পাছে বেশী ব্যয়ে তিনি একেবারে 
যাইতে অস্বীকার করেন, তাই ভয়ে সে দিকে যাই নাই। | 

দে। ইন্দ্রনারায়ণ বুঝিতে পারিয়াছে। তান্ার ইহাতে বড়"রাগ, 
তবে ইহাত আপনি করিতেছেন প্রকাশ নাই, তাই কিছু মুখে বলে নাই। 

নট। তুমি জান না। মুখে বলে নাই-_-ও আাঞ্জ কালকার সভ্যতা । 
তা হইঙ্লে যে কথায় হারিতে হইবে । পয়ের উপকার করিতে, উহ্ারাই 
বক্ততা দিয়া বেড়ায়। পরের উপকারের জন্ত উহারাই বিলাত পর্য্যন্ত 
লড়াই করে। উহার কি কিছু বলিবার যো আছে? তবে অন্তর কি, 
বাহিরের জ্ঞানে প্রবোধ যানে ? ভিতরে লে সমান থাকে। স্থার্থ সিদ্ধি 
আগে দেখে । মকর্দমাটার কি করিবে_কে জানে! ক্ষ্যোতিঃপ্রপাদ 
ত কাহারও হাতে ঢালিতে বাকী করে নাই। 

দে। সত্য বলিম্নাছেন। পরশ্ব তারিখে জ্যোতিঃপ্রলাদের একজন 
পিয়াদা আসিয়াছিল। রান্তায় কি কথ! হুইতেছিল-__রামার বাপ 
আমায় বলে। 

নট। ঘরের শত্রুকে ধরিবারঙ বো নাই, বলিবারও ঘো নাই। 
সে জন্ত আর তাবিলে কি হইবে? মকর্দমাট! জাবার উহার হাতেই 
গড়িল। 

এমন সময়ে ইন্্রনারাক্ণ আসিয়া বলিলেন । মকর্দমার কথাই 
উঠিল। ইন্্নারায়ণ বলিলেন, "আমাদের লন্মখে এ লকল কথা ভুলি- 
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বেন না। কারণ-_বিচারে মাতা, পিতা ও তাই বন্ধু দেখিবার যে 
নাই। সকলকেই বিচারের চক্ষে দেখিতে হয়। স্থৃবিচারই প্রার্থনীয়। 
তখন আর চিন্তা কি? বিশেষ--ঘঘটনা যাহা, তাহা ত আমার 
বিশেষরূপ জানা আছে। আহা! তাহার! গরিব, তাহাদের পক্ষে 
দেখিবার কে আছে? আপনার যে দেখিতেছেন, তাহাই যথেই্ট। 
এইরূপ সহানুভূতি বাঙ্গালীর নাই বলিয়াই ত বাঙ্গালী হীনঙ্জাতি।” 

নট। জ্যোতিংপ্রসাদের লোক তোমার নিকট আসিয়াছিল 
ফেন? 

ইন্্র। কই-_না। 

দেবেন্দ্র বলিলেন, প্রামার বাপ বলিল, __বটতলাক্ন কি কথা হইতে- 
ছিম ।” 

ইন্দ্র। লে জ্ঞ্যোতিঃপ্রসাদের লোক কে বলিম? 

দেব। না কেন? “মোহন” জ্যোতিঃগ্রপাদের পিয়াদা নহে? 

ইন্। ও-মোহনের কধা বলিতেছ ? দে আদালতের একটা 
কাষের জন্য আসিয়াছিল। জমিদারের কি আদালত ছাড়! এক 
দিন ধাকিতে পারে? 

এইবপে ইন্্রনারায়ণ সে কথা চাঁপা দিলেন । বলিলেন,”্বড় বৌকে 
এ লময়ে বাপের বাড়ী ফেলিয়। রাখা কি ভাল হয়? হরসন্দর 
বাবুর এই মন্দ অবস্থা, আর শিবহুনদর বাবু নিরুদেশ। তাহাকে ত 
সাহায্য করিতেছেনই, এ গুলিও দেখা আবশ্তক |” 

দেব। আমিলেই হইবে, তাহার জন্য ত তাবনা নাই। এখন 
হরমুন্নর বাবুর এই উপরকারট কর দেখি? 

ইন্জর। আমরা কর্তব্য কায করিব। ইহাতে আর উপকার কি 
বলুন? বিশেষ হরনুন্দর বাবু সঙ্জন লোক, আত্মীয় এবং বাবার লহিত 
যেরূপ হৃদ্যতা, তাহাতে আমার দ্বার তাহার যত দুর উপকার হইতে 
পারে, করা উচিত বই কি? তাঁহার বাড়ী তৈয়ার হইতেছে না? 

নট । হা। | 

ইন্দ। গুনিতেছি খরচ আপনার ! 
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মট। মাকে বলিল? | 

ইন্্। বি হয় লেততালই। পরের উপকার বত করা হয়, 
ততই তাল। ভবে এই টাকাগুলা দেশের উপকারের জন্য খরচ হইলে 
দশজন তাহা ভোগ করিতে পায়, দশজনে জানিতে পারে। সাধারণ 
তাহাতে অনেক শিক্ষা করিতে পারে। তাহার পর আমাদেরও 
ছেলে পিলে হইতে চলিল, যাহা মাহিনা__তাহাতে ত সম্মান রাখিয়া 
চলিতে কুলায় না। আপনি যদি তাহা না যুঝেন, তবে কি বলিব। 
আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি, তাহা ত জানেন। 

নটনারায়ণ, দেকেন্্র মনে মনে হাসিতেছেন, কিন্ত এ সময়ে 
ইন্সনারায়ণকে বিরক্ত করা হইবে না বলিয়াই কিছুই বলিগেন না। 
এ দিকে বেলাও হইল, ইন্্রনারায়শ আগ্জামতের জন্ত প্রপ্তত হইতে 


উঠিলেন। 


ঘাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


যৌগমাক্কার তাবে জীবন্ছন্বর-মনে প্রফুন্মিত-_বুদ্ধিতে স্তপ্তিত। 
তাবিলেন-__বালিকার যা জাছে,. আমাতে তাহা নাই কেন? বালি- 
কার-_মনের দৃঢ়তা, একাগ্রতা, নির্ভরতা, ভক্তিপ্রিয়তা, আমাতে নাই 
কেন? সংসার ঝটকায় তাহার এ শান্ত মৃষ্তি কাহার কৃপায়? 
সংসার মাধুর্য্যে-_-এ নির্ভরতা__এ তক্তিপ্রিয়স্া_-কি সুন্দর! ষে মাধূর্য্য 
তক্তিকে দূরে রাখে, কামে পরিণত করে-_-মোহে আবৃত করে, সে 
মাধুর্যয ফুটিয়া তক্তির এ মাধুর্ধ্য- কেমন হুদার । হার | হান! পাযাণসম্ 
হৃদয় আমার, তাই আমি তাহার মর্ম বুঝিলাম না। 

এ বানিকা-হৃদ্য়েও যে আছে, আমার হয়েও সে আছে। 
যাহার অধিষ্ঠানে তক্তিশজির *এ মাধুর্য, সে আমার স্বায়েও আছে। 
যখন সে আছে, তাহার তক্তিশক্তিও জাছে, লঙ্গে লঙ্গে তাহার এ 
নাবশ্যও আছে, তবে আমি কেন লে লাষণ্য শৃক্! মায়া! মায়া ! ায়া। 
মায়া আমায় তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছে। মায়া! তোমায় কোটী কোটী 
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. অগণ্য প্রণাষ, আমি তোষার জপে তোমাতে ভূলিয়াছি, তাই আমার 
সে নলিন হয় পাষাণ । তুষি যাহাতে ভূলিক্না আছ, তাহাতে ভূলিলে, 
তুমি আমায় পাষাণ করিতে পারিতে না। ধন্ত তোমার খেলা ! যাহার 
খেলায় তুমি খেল-_লেই ধন্ত। 

তুমি অনস্তের শক্তি_জনন্ত তোমার খেলা । আমি অন্ত না 
পাইয়া তোমায় গ্রশাম করি। প্রসীদ মায়া! কাহার শক্তিতে কে 
তোমায় জয় করিবে? তুমি যে অনস্তেয় শক্তি, শক্তিরপে তুমি যে 
অনন্ত। যে তোমার যুদ্ধে, জয়ের আশায় ধাবিত-_লে ভ্রান্ত। সে 
জানে না_ তাহার যে যুদ্ধবল, সেও তোমার শক্তি। তুমি নাকপা 
করিলে কাহার লাধ্য--তোমার তালবাসার বন্ত লাত করে? তাহাতে 
যাহার ভালবাস। নাই-_তৃমি তাহাকে তাহার অন্তরালে রাখ । প্রেমের 
ষস্তকে অপ্রেমিকের নিকট দিতে কাহার হৃদয়ে ব্যথা না লাগে? 
তুমিই ভাল বাসিতে শিখিয়াই_-তাই তুমি পরম বৈষ্বী। আমি 
তাহাকে ভুলিয়া যাহা ভাল বাসিয়াছি, তুমি তাহাই আমায় দিয়াছ। 
কারণ, ভান! তোমার বাহিরের বস্ত। ৰাহিরের বস্ত দিয়া দেখাইতেছ 
যে» ঘে মাধুর্য লইতে তাহা লইয়াছি, তাহাতে তাহা! নাই। দেখিতে 
দেখিতে যে দিন, সেই দিনই সেস্থির থাকিবে, পরদিন সে আকুল 
হইবে। দেখিতে স্থির থাকার. দিনই তাহার মায়ায় বদ্ধতা। সে 
আপন নালেই আপনি বদ্ব_তোমার কি দোব? তুমি দয়াময়ী-_ 
দয়াময়ী না হইলে কি তাহার সে আকুলতায় তোমার হৃদয় গলিত! 
না গলিলে কি তুমি, তোমার অন্তর হইতেও যে অন্তরতম রূপ-__সে 
ব্ূপে প্রকাশ পাইতে? না পাইলে জীব কি তোমার এ হুক বাওা 
ভেদ্ব করিতে গারিত ? 

কে বলে তোমায় জড়মযী! যে বলে, সে অন্ধ-_-জড়। সেও 
তোমার খেলা । জড়_তোমার স্বরূপ আক্রণ। যে তগবানে বীতরাগ 
সে তাহার শক্তির স্বরূপ মুর্তিতেও বীতরাগ। সে যাহাতে শ্বরাশী, 
তাহার জন্তই তোমার এ ভড়ন্ঈপ। ধন্ত তোমার ক্কপা, যাহার কপায় 
তোমার এ কৃপা-_সেই ধন্ত। 
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এইরূপ ভাকিতে ভাবিতে সে দিন জীবস্তন্দর, বেলা ছ্ি্রহতর নন্দী- 
গ্রামে পন্ছছিলেন। বাটী আসি কাজ কর্ত্দে যোগ দিয়াছেন বটে, 
কিন্তু কিছুত্তেই তীহার যেন আর লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয় এরূপ 
পরিবন্তিত হইয়াছে যে, ধাহার উপলক্ষে এ ভাব, তাহার প্রতিও আর 
সে লক্ষ্য নাই। যোগমায়া এখন বাড়ীতেই। তিনি কনিষ্ঠা বলিয়া 
তাহার সহিত ষে ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল, এখন আর সে ভাৰে 
কথোপকথনেও তীহার ইচ্ছা নাই। এখন যেন জীবন্থন্দর 
সকলেরই কনিষ্ঠ । জীবস্ুন্দর নিজের হৃদয়ে ভক্তি খাঁজিয়া পান না, 
কিন্ত সকল হৃদরেই যেন তত্তিকে মৃত্তিময়ী দেখেন। তাই তাঁহার 
এ ভাব। কাহার সম্মথে মুখ তুলিয়া! কথ! কহিতেও--তাহার দন্ত 
ভাধ-__তীাহাকে ঘেন নিবারিত করে । টা 

বোৌগমায়াও আর সে যোগমায়া নাই? এবার-_পিত্রালয়ে, আসিয়! 
কণ্ঠা যেরূপ মাত। পিতার স্নেহ নির্রে নিঃসক্কোচে ব্যবহার করে-যোগ- 
মায়ার যেন আর সে নির্ভরভা নাই । যোগমায়া যেন হীনজাতি, কন্তা 
নহে--গ্রহের দাসী। হ্রস্থন্দর পরিবার ষেন তক্তির আশ্রয় । 

হরসুন্দর্‌ চিন্মসবী, বিকুঃপ্রিরা-_যোগমীয়ার এ ভাৰ দেখিতেছেন__ 
কিন্ত কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা বতই 
দেখিতেছেন, ততই তীহার হৃদক্স ব্রবিভূত হইতেছে । তিনি এ ভাব 
কিন্ত কাহাকেও প্রকাঁশ করেন নাই। আজ আর হ্বদক্ধ চাপিয়া 
রাখিতে পারিলেন না, বলিলেন--"যোগা ! তোমার সহিত আমাদের 
যে সম্বন্ধ, তাহাতে আমর! থাকিতে তুমি গৃহ-কর্থে এত ব্যস্ত কেন? 
বা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এত ৃহ-কর্ম্ম থাকিতে লোকের বাড়ীতে 
দাসীর যে কর্ম, সেই কণ্ম করিতেই তুমি অগ্রসর হও কেন? রন্ধন 
বা অন্য অন্ত সেবায় তুমি এবার কেন এত দূরে দূরে থাকিতে চেগ্া 
কর ?" 
.ৰোগমায়। বলিলেন, "আমি রাধিতে পারি, কিন্ত তোমাদের মত 
রখধিতে পারিব ন|। না রাধিতে পাঁরিলে, ভোমাদের তাহা ভাল 
লাগিবে না। তোমাদের যাহা ভাল লাগে, আমার যেন তাঁহাই করিতে 


৩৮ 
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তাল লাগে, সেই আশীর্বাদ আমায় কর।" এই বলিয়া যোগান 
যেন আর কি বলিবেন--কিস্তু তাহা! বলিতে পারিলেন না । অগ্রতিত 
হইয়া মুখ চুণ করিয়া! রহিলেন। 

বিষ্ুপ্রিয়। তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। তিনি ত্বাহায় 
অন্তর ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তাহা আবরণ করত জিজ্ঞাসিলেন, "লোকে 
বাধে-্পিতা। মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ীকে খাওয়ায়, তাহাতে আবার আমা 
দের মত, তোমাদের মত কি? আমি বুঝিলাম না-_তুমি কি ৰলিতেছ ?”" 

ষোগমায়। তাহীতে কোন উত্তর দিতে চান না। বিষ্ঞপ্রিরার 
ৰাঁর বার প্রস্তাবে বলিলেন, লোকের পিতা বা লোকের ভাই--ষে রূপ, 
জামার পিতা, আমার ভাই কি--সেই রূপ? যদি তাহাই হইত, বড় 
দাদার নিরুদ্দেশে বাবার উৎকণ্ঠা হীন সামা মৃত্তিতে, কি বউদিদি সেই 
সামা সৃত্তি অন্থুসরণ করিতে পারিতেন ? ইচ্ছ! হইত-_মন মানিত ?” 

বিষু। স্থির না হয়! কি করিবেন? ব্যাকুল হইলেত কোন 
উপায় নাই। 

ঘ্বো। এ কথা সকলেইত জানে, জানিয়াও যেমন লোকে অস্থির 
হয়, কই সে অস্থিরতা তাহাতে কোথায় ? কেবল জানিক়া ফল কি ?-- 
ইহাই ফল । 

বিষুট। ভাল, তুমিওত অস্থির হও নাই, তবে ত্তাহাতে 
তোঁমাতে প্রভেদ কি? 

যো। ভেদ আছে বই কি দিদি! বদি বউদিদির যত আমি ই- 
ভাম, তাহা হুইলে আমার মুখেও এঁ রূপ বিমল আভা খেলিত। 
আষি কেন শুফ হইতে বসিয়াছি? আমার জ্ঞান__-এ ভক্তিহীন শুষ্ক 
দস়্ের সেবা, মে সেবার উপযুক্ত নহে। আমি বছ ভাগ্যে এই 
সংসারের দাসী হইতে পাইয়াছি। আমি সে সেবার মর্ম না বুঝিয়! 
মেবা করিতে গিয়া, এ তাগ্য হারাইতে ভূয় করি। সেবায় জামার বড় 
ইচ্ছা, কিন্ত আমি বড় মলিন। হৃদয় গুচি হইল কই? আমার ভ্রটা 
পদে পদে, তাই ভয় করি। 

' কাথা অন্থরোধে জীবগ্রন্নর গৃ্ছে প্রবেণ.করিক্কেছিলেল। খোঁগ- 
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মায়ায় কথ। ঠ্রাহীর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি গৃহে প্রবেশ না 
করিয়া! বাহির হইতেই শুনিতে ছিলেন। যোগমায়ায় কথায় তাহার 
শিবহ্ুন্দরকে মনে পড়িল। আর তিনি ধঁড়ীইলেন না,প্রবেশ করিয়া বলি 
লেন, “ঠিক বলিয়াছু যোগ! ! আমাদের ক্রটা পদে পদে, তগবৎ সেবার-- 
সাধু সেবার যোগ্য হৃদয় আমাদের নহে। ধাহারা যোগ্য, তাহাদের সেবা 
দেখিবার যোগ্যও আমরা নহি। বদি হইতাম, তাহা হইলে বড়দাদার 
সারে যে সেবা, তাহা যখন দেখিয়াছি, তখন দেখিবার চক্ষু ফুটে নাই 
ফেন? হদ্দি ফুটিবার সময় হইল, তবে বড় দাদাকে, সে সেবা হইে 
অন্ত সেবায় লইলেন কেন? দাদ! একদিন বলিয়া ছিলেন, ভগবানের 
লীলা এবং ভাগবতের দেব! ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেবক রূপে ভাগ- 
ৰৎ-+সেব্যরূপে তগবান। শক্তিগত যত বিলাল, নকলই সেবক কূপেরই 
রপান্তর। শক্তিমানগত বত বিলাস, সকলই সেব্য রূপের রাপাস্তর ৷ 
ভগবত শক্তিতে সেই সেবা ব্রিবিধ_-বৈধী, রাগ এবং প্রেম। মায়ার সহিত 
উীহার কি সম্বন্ধ, তাহা না জানিলে, তাহার বৈধী সেবা যে কি, তাহার 
হর্শ উপলব্ধি হয় না। আগুসেবায় ষে সাধারণ ধর্ম কর্ম, তাহার তাহা 
বৈধী সেবা নহে। কারণ তাহা মারার জগৎ মোহিনী মৃত্তির খেলা । 
ায়ার জগৎ তারিণী মৃত্তির ষে খেলা, তাহাতে জীব যেমন আগুসেব। 
তুলে, ভেমনি ভগবান, ভাগবতের সেবাও দুলে) কিন্ত মায়ার ভগবৎ 
সের্বা, যে মৃত্তির খেলা, তাহাই তাঁছার বৈধী সেবা মৃত্তি। সেই মৃত্তিতে 
স্তাহার বৈধী সেবা ভিন্ন, তাহার মোহিনী মৃত্তির রস, রক্তের আস 
লিপ্সান্ধ বা জগৎ তারিণী মূর্তির জীবর্রন্ধ জ্ঞানে, তাহার বৈধী সেঘা হয় 
না। হুর না বলিয়াই নানা উপধর্থের সৃষ্টি হয, অমল ক্কফে দাগ 
লাগাঙ্ধ | 

*রাগ সেবা, প্রেম সেবাত দুরেরকথা, _ হার বৈ গেবাই বব 
লাম না। মায়ার যে কি খেলা, তাহা যাহার মায়া--পেই জানে। সেই 
মাঙ্গার ভগবৎ সেবা সূত্তির খেলায়, আজ তোমার যে মুর্ধি, সে ূর্ভিতেও 
তুমি ভগবৎ সেবায় যোগদদিতে কুষ্টিত, আর আমি কৃষ্ণেরপ্রকাশ রূপ 
গুরুকে মায়ার মোহনী মুদির খেলার মনুষ্য জ্ঞানে, তাহার পেবায় যোগ 
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দিতে ক্রুটী বোঁধ করি না। ধিক আমাকে যোগ! ! আজ তুমি 
আমাকে তাঁহার বৈধী সেবার যে কত দুর পরভাব, তাহা বুধাইলে 
কামিনী কুলে তুমি ধন্যা।” ? 

আর কেহ কোঁন কথ৷ কহিলেন না,_-সেই ভাবেই অনেকক্ষণ 
কাটিয়া গেল। 
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আজ মকর্দমার দ্িন। বিচারে অনেক বাদানুবাদের পর, জ্যোতী 
প্রসাদ ষে, শিবন্থন্দরকে “গুমি” করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই স্থির হইল 
এবং সে জন্য থান! তল্নাসির হুকু্ বাহাল হই । 

আদালতে শশাঙ্ক, নটনারায়ণের সহিত কথা কহেন নাই। বসন্ত, 

শশান্ককে ছুই একটা বিদ্প করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু শশাঙ্ক সে 
বিদ্রেপে কান দেন নাই। 

সপ্তাহ মধ্যে থান! তঙ্লাসির হুকুম । এবার কোথায় স্থান ঠিক 
করা মায়, শশাঙ্কের ইহাই তাবনা। কারণ শশাঙ্ক, বসন্তের বিদ্রপে 
বুঝিয়া! ছিলেন যে, সকলেই “সাগরতলীতে” সন্দেহ করে। 

ষথাসময়ে শশাঙ্ক বাটা ফিরিয়া জ্যোতী গ্রসাদকে তাহা জানাইলেন। 
অনেক পরামর্শের পর উভয়ে "সাগরতলী,” অভিমুখে যাত্র। করিলেন। 
পথিমধ্যেও পরামর্শের ক্রুটি হইলন!। কিন্তু উভয়েরই, মন যেন বিচলিত । 
জ্যোতীগ্রসাদ বলিলেন, "এদিকে সন্ধ্যাও হইল, আজ রাত্রেই “সাগর 
তলী" হইতে সরাইতে হইবে, ও সকল নহে' আমি মনে করিতেছি, 
প্চন্দনতলা'র” গদীতে উহাকে রাখিব ।” 

শ। তাহা হইলেত ভাল হয়, কিন্তু এরাত্রে মধো গঙ্গা, একা 
নদী বিশক্রোশ, টিয়া উঠিবে কি? বিশেষ আর পাঁচজনকে জানান 
হইবে না। . যাহা করিতে হয়-_আমিই করিব । যদি তাহাই মভ হয়, 
একা জামিই সঙ্গে খাক্ষিব, পাঁচমুখে কথ! প্রকাশের সম্ভাবনা । 
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জে। সেত,সত্যই--তবে তোমায় একেলা একাধ্যে ছাড়িয়া দিই বা 
কি প্রকারে? মধ্যে যদি কোন বিপদ হয়, কে--সে সংবাদ দিবে? 
বিশেষ-_স'বাদের জন্ত অপেক্ষায় থাকিলেও হইবে না। সে জন্ত আমিও 
সঙ্গে বাইব। | 

শ। বড়ই কষ্ট হইবে। .বিশেষ বর্ধার দিন_যদি জল ঝড় উঠে, 
বিপদের সম্ভাবনা । আমি বলি.--তোমার গিয়া কাজ নাই--আমাদের 
কষ্ট হা আছে। | 

জ্যো)। না-_তাহা আমি ভাল বুঝিতেছিনা,--আমার যাওয়ার 
প্রয়োজন । 

এইরূপ কথাবার্তায় “সাগরতলী” পঁহছিয়াই দ্বারবান দ্বারা “মনরু” 
মাঝিকে বার দ্াড়ে নিজের ছিপ প্রস্তুত রাখিতে হুকুম দিলেন। 

এদিকে শশাঙ্ক ভূত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "শিষনদরোর চক্ষু 
বাঁধিয়া ভাহাকে এইখানে লইয়। আয়।” 

সত্য তাহাই করিল। শিবন্থন্দর সন্মুখে-_সুখে মু মন্দ ভাসি | 
প্মাগব্রতলী” হইতে গঙ্গা এক ক্রোশ। পথি মধ্যে ঘদি শিবন্ুন্দর চিতকার 
করেন, সে জন্য শশাঞ্ের কানে কানে জ্যোতীপ্রসাদ বলিলেন, “উহার 
মুখ বাধিতে হইবে না কি? পথের মধ্যে বিভ্রাটত ভাল নহে ?” 

শ। মাঠদিয়া লইয়া ঘাইব, এ ব্রাত্রিতে দে ভয় নাই । 

জ্যো। তৰে আর বিল কি? বেহাঁরা পাঁচ সাতটা অঙ্গে 
লও। চারি জনে বহিবে। বাকী সঙ্গে থাক-_কি জানি। 

বথা সময়ে, ভূত্য শিবন্থন্মরকে পাঁন্কিতে উঠাইয়! দিল। নিঃশকে 
শিবন্থন্দর তাহাতেই প্রস্তত-_মুখে সেই মৃছ মন্দ হাদি। জ্যোতিপ্রসাদ 
কিন্ত তাহ! দেখিতে ভুলেন নাই। সেদর্শনে শশাঙ্কের হৃদয় ষেন 
আর এ খেলায় যোগ দিতে চাহে না। কিন্তু যাহার জন্য এ টন 
এখনও খেলা ভুলে নাই । 

যথাসময়ে সকলেই গল্লাতীরে উপস্থিত। "মনর মিয়া” ডা 
প্রথমেই শিবনুনদরকে ছিপে তুলিতে আদেশ যে মুহূর্তে শিবুর 
ছিপে পা! দিলেন, সেই মূর্তেই বিনা মেঘে বজাধাত। : শশাঙ্ক আকাশ 
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গ্রভি চাহিলেন, দেখিলেন_স্থানে স্থানে সামান্ত মের রেখা খাকিলেও 
এ লক্ষণ ভাল নহে। তাহার ইচ্ছা--সে দিন ফিরেন, কিন্তু জ্যোভী 
প্রসাদ তাহা গ্রান্থের মধ্যে আনিলেন না। তখন বেহারাদিগকে বিদায় 
দিষ্প। জ্যোভী প্রসাদ ছিপ খুলিতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ তীস্ক 
বেগে ছিপ ছুটিল। ক্রমে ক্রমে মেঘের স্ধশর দেখিয়া শশাঙ্ক তখনও 
ইতত্তত্তঃ করিতেছেন । 

ক্রমে ক্রমে মেঘের পর মেঘে আকাশ অন্ধকারময় হইয়া উত্ঠিল। সে 
অন্ধকারে শিবনুদারের ন্যায় জ্যোতীপ্রসাদ, শশাঙ্কও অন্ধবৎ হইলেন।. 
ভাড়াভাড়িতে "্মনরু” ছিপে দীপ লইতে ভুলিয়াছিল, সে জন্য তাহার, 
অদৃষ্টে আজ কি ঘটিবে, সে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল ল1। 

ক্রমে ঝড় উঠিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ মাথা তুলিয়া শিবন্ুনারকে 
দেখিতে লাগিল, আর জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্ককে বিদ্রপ করিবার জন্ত 
ছিপ লইয়া নানা ভাবে খেলা আরম্ভ করিল। ঝটিকা মছ। 
বিক্রমে সেই খেলায় তরঙ্গের সঙ্গে যোগ দিল। 

তখন জ্র্ধতি প্রসাদ, শশাঙ্কের কথা মনে করিতে লাগিলেন। 
শশাঙ্ক কিন্ত আর সে কথা তুলিলেন না। জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, 
“আমি যে সাতার জানি না”। 

শ। তাহা জানি, কিন্ত যেরূপ দেখিতেছি, সীঁতাবেও ফল অসম্ভব। 
আধার সাতার ভিন্ন'অন্য উপায় ও নাই । ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, 
তাহাতে বাৰু সাঁজিয়া থাকা আর ভাল হইতেছে না। ৬ 

তখন সকলেই লঙ্জাবস্ত্র মাত্র রাখিয়া বেশ তৃষা ত্যাগ করি. 
লেন,। শিবঙ্ছনদরের কোন চেষ্টাই নাই ॥ শশাঙ্ক তাহার চক্ষু 
খুলিয়া দিলেছ, দেখিলেন--সেই মৃছ মদ হাসি। তাহা দেখিয়া 
জ্যোতি-প্রসান্দের মস্তক হুরিয়। গেল, বলিদেন--শিববর! তুমি 
মাতার জান ?* 

শি। ছুই একবার সীতার দিয়াছিলাম। 

জ্যো।, জনি িন্রানি ডিসি 
আত্ব শশীঙ্ককে ধৰিব। 
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 শ। তাহা ধরিতে পার, কিন্ত হাত বা! পাঁ ধরিষে না- সাবধান! 
নচেৎ ধন্নিয়া কোন ফল হইবে ন|। অথচ সকলকেই মারা যাইতে হইবে । 

এখন আর সে জ্যোতীপ্রমাদ নাই।* মেই জ্যোতী প্রসাদ, সেই মন, 
বুদ্ধি, কিন্ত সে ভাব আর নাই। এখন জ্যোতী প্রসাদ, শিবন্গন্নরের 
সাহায্য প্রার্থী। 

হঠাৎ মাঝির! গোল করিয়া উঠিল, আল্লার নাম করিন। হঠাৎ 
শিবন্থন্দর এক হাতে জ্যোতীপ্রসাদের হাত ধরিঞেন,। আর হাতে 
জল আলোড়নে সম্ভরণ খেলায়। জ্যোতীপ্রসাদ অমনি বুঝিলেন_-তিনি 
আলে ভামিতেছেন। 

অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার । শিবঙ্থনারের মুখে এখনও 
সেই যু মন্দ হাঁসি। কিন্তু তাহা জ্যোতিপ্রসাদ চক্ষে দেখিতে 
পাইলেন না। কে জানে কেন--শিবস্কদরের হস্ত স্পর্শে 
জ্যোতী প্রসাদ বৃঝিলেন যে--এ বিপদেও তীহাঁর কেহ আছে। 

এইবূপে যে কতক্ষণ গেল, জ্যোতীপ্রসাদ সে অন্ধকারে, অন্ধকার 
গত হৃদয়ে তাহার ধারণা করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের কথা মনে 
হইল, অমনি একটা তরঙ্গ আসিয়। তাহার জ্ঞান রোধ করিল। 

ক্রমে প্রভাতের আভা দেখ! দিল [ জ্যোতি প্রসাদ আধ অন্ধকারে 
দেখিলেন, শ্বিস্্ন্রের মুখে-_সেই মৃছু মন্দ হাদি। হরি! হরি ! জ্োতি 
প্রসাদ ভাবিলেন--শিবস্থন্দর ! তুমি মান্থুষ না! দেবতা । দেবতা না হইলে, 
এক হস্তে আমার ধরিয়া, আর হস্তে অবহেলে এ সম্তরণ, এ কেমন? 
কচিৎ কেহ এ বলে বলী হইলেও, এ সময়ে এ প্রশান্ত মূর্তি, শক্রর প্রতি 
এ প্রশান্ত হৃদস্ন, দেবতা ভিন্ন মান্ষেত সাজে না? বলিলেন, "শিবনুন্দর ! 
একবার আমায় ছাড়িয়া দাও, তাহাতে মৃত্যু হয় হউক, একবার তোমায় 
যোড় হস্তে প্রণাম করিয়া লই । আর আমার হৃদয়ে প্রাণের মমতা নাই। 
আমার প্রাণের জন্ত যাহার, আমার মত জীবের প্রতি এত দয়া-প্রাণ 
যায়_-ঘাউক, যেন প্রণীমের সমস ব্যর্থ লী যাঁয়। র 

শিবুন্বর হাসিয়া! মুখ ফিরাইয়া লইলেন। দূরে যেন তীয় অন 
করিয়াছেন, তাঁহারই অন্গসরণে তিনি অগ্রলর। জমে নেই লক্ষ. 
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'নিকটের পর নিকটে, তীর বটে--কিস্তু তাহ প্রাচিরের *স্ায় জাগিলে ও 
ভটে গভীর জল--দীড়াইবার স্থান নাই। বৃহৎ বৃক্ষের একটা 
জীর্ণ শাখা সেই তটে, জলোপরি আসিয়া ছুলিতেছিল। অনেক কষ্টে 
শিবন্ুন্দর তাহ। ধরিলেন। দেখাদেখি জ্যোতী প্রসাদ ভাহ! ধরিলেন। 
কিন্তু জল হিল্পোলে উভয্বেরই অঙ্গ ছুলিতেছে, দে দোলাইত উতর 
শরীরের ভর, সে জীর্ণ শাখা ধারণ করিতে ক্রমশঃই ছিন্নগ্রায় হইয়া 
ফড়াইল, তাহা। দেখিয়া শিবস্ুন্দর একবার জ্যোতিপ্রসাদের দিকে 
চাহিলেন, বলিলেন _-পছাঁড়িও না--একের ভারে ছিড়িবেনা।” তিনি 
কিন্তুহাত ছাড়িলেন, জ্যোতী প্রসাদ আর তীহাকে দেখিতে পাইলেন ন!। 





জপ 
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আদালত হইতে হাকিম ইন্দ্রনারায়ণ বাড়ী আসিয়া! একটু বিশ্রামের 
পর, একটা মিহি গেঞ্জি গায়ে পিয়া হারমোনিয়মে সুর দিপেন। 

ইন্দ্রনারায়ণ বাধিবে বেনাঞ্ষণ বসেন না, কারণ পল্লীগ্রামের লোক তত 
ভ্য নহে, বিশেষ তিনি হাকিম হইর়। সকলের সহিত মিশিলে, তাহার 
গুরুত্বের হানি হয়। কিন্ত তিনি হাকিম হওয়! অবধি দেশের কতক গুলি 
শিক্ষিত, তাহার নিকট নিত্য দেখা করিবার প্রত্য।শায়, হাঁজির থাকেন, 
এবং থা সময়ে দেখাও পান। 

এখনও তাহারা সকলে উপস্থিত হন নাই। বিশেষ--সব গুলি উপ- 
স্থিত হইয়৷ সকলেই তীহার প্রতীক্ষায় বদিবে, তখন ইন্দ্রনারায়ণ, ওরফে 
হাঁকিম বাবু উচ্চ হইতে নিয়ে নাঁমিবেন। 

হারমোনিয়মে সুর দিতেছেন বটে, কিন্তু মনে সুখ নাই। কিরণ 
শশি কেন এইরূপে বাজাইতে শিখিল না । বড় ঘরের মেয়েরা 
জাজ কাল সকলেই বাঁজাইতে শিখেন। মাষ্টার রাখিয়া কন্যাকে স্বরলিপি 
শিক্ষা্দেন, ইহাইত বড় লোকের লক্ষণ। নচেৎ পয়সা আনিলেই আজ 
(কাল তাহাকে বড় লোক বলা যাইবে না। পয়সার দক্গে সত্যতা, চাল, 
ভলন ঘোরস্ত চাই! এ সকল নহিলে কি প্রেমের উদয় হয়? | 
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হারমোনিক্রমের সুর শুনিয়া কিরণশশি হেলিতে ছুলিতে গৃহে 
প্রবেশ করিলেন। পার্থ একখানি চেয়; ইন্্রনারায়ণ বলিলেন, "বস 
পরিয়ে! আজ শাক্যসি'হের বাড়ী গিয়ীছিলাম, তাহার স্ত্রী কেমন হার- 
মোনিয়ম বাজাইলেন। কিরণশশি বসিলেন না॥ যখন কিছুতেই 
বসিলেন না, তখন ইন্দনীরায়ণ মুখ খাঁনি বিরস করিয়! যাহা হয়, বাঁজ!- 
ইতে লাগিলেন। কিরণশশি মুখ খানি ভার করিয়া বলিলেন, 
*তোঁমার ত 'ওই রূপ সকলের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করা স্বতাব, তাহারা 
আবার বন্ধু, আমি ওসব ভাল বাসি না” 

ই। ছি--কিরণ! তুমি সাম্য ভাবের মর্খ্ বুঝিলে না । বন্ধু জার 
বন্ধুর স্ত্রীতে ক্কি ভেদ আছেঃ আমাতে তোমাতে কি ভেদ আছ্ছে ? 
তবে আমি যাহা ভোগ করিব, তুমি তাহা ভৌগ করিতে পাইবে না 
কেন? ঈশ্বর, স্ত্রা, পুরুষকে কি ভিন্ন ৰস্ততে নিন্শীণ করিয়াছেন ? 
প্রেমের মন ফঁহারা! বুঝিয়াছেন, তাহারা সে "প্রেজুডিস্” আর 
রাখেন না। | 

কি। রাখুক বা নাই রাখুক, আমার তাহা জানিবার দরকার 
নাই। তুমি কিন্তু কাহারও স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে পাইবে না । 
পরন্ত্রীর় মুখ দেখিবে না । | 

ই। কি বলিবক্তিরণ! মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। বাবার 
জন্ত তোমার এক খানা টো তুলিতে পারা গেল না। শাক্যসিংহ 
বিপিন কত সে জন্য দুঃখ করে। 

কিরধশশি বলিতে চাহেন ন|।  ইন্ত্রনারায়ণের অনেক আগ্রহে 
তিনি দীড়াইয়া দড়াইয়। বলিলেন, "ভুমি ভাব-_তুমি বড় শেয়ানা, আর. 
সকলেই বোকা! । আমি এক দিন কোথাও তোমার ভয়ে বাইতে 
পারি না। ষদি তোমার মনে এতই সামা ভাব, তবে আমায় কোথাও 
বাইতে দাও না কেন? আমি ওনসকল ভাল বাদি না।” এই 
বলিয়া কিরণ শশি বিমর্ষ মুখে চলিয়। যান, ইন্দ্রনারার়ণ যাইতে দিবেন 
না। ভখন ইন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "কিরণ! ছেলে 
বেল! কত কি ভাঁবিতাম, তখনও মনে নখ পাই নাই-_ভাঁবিভাম--বিষন্ক 


৪৪৮ ছায়াপথ | 


হইলেই বুঝি সুখ হয়। যখন বিবাহ হয় নাই__ভাবিভাষ_-বিবাহ 
হইলেই বুঝি সুখ হয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি-_ আমার কপালে সুখ 
নাই। যাহা লইক্সা জীবন, ঘে জীবনের এফ মাত্র সহচরী, তাহার 
মুখের হাসি ভিন্ন-_জগৎ ছুঃখমন্ন। এক দিন বক্তৃতায় লমগ্র ইউরোপের 
অধীশ্বর “নেপোলিয়ন” বলিয়াছিলেন, "আমার পৃথিবী জয়ের মূল শক্তি 
“জোসেফাইন1” আমি নাম মাত্র । যদি আমাতে প্রশংসার কিছু থাকে, 
তাহা জোসেফাইনার-আমার নহে। কারণ নারীই পুরুষের শক্তি। 
হাত, হায়, কিরণ! এ প্রেমের মর তুমি বুঝিলে না, ইহাই আমার 
হুখে। ধন্য নেপোলিয়ন ! তুমিই নত বুবিয়াছিলে। কিরণ! 
বিশুদ্ধ প্রণয় স্বতন্ত্র বস্ত, তাহার সহিত সাধারণ প্রেমের তুলনা হয় ন!। 
প্রেমের মাধুর্য ইংরাজই জানে । (প্রমের এই বিশুদ্ধ ভাব দেখাইতে 
গিয়া বেদব্যাস কি কুৎসিৎ ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন । হইবে ন। কেন? 
তখন ইংরাজি সভ্যতায় মানব অলঙ্কৃত নহে। বেদব্যাস যে প্রেমের 
এ মর্ম মাথায় আনিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি ধন্ত । তবে 
তার হৃদয় বিগুদ্ধ ছিল না, তাই তাহা পণ্তত্বে পরিণত হুইক্সাছিল।+, 

আবার কিরণশশি বাঁকিয়! দীড়াইলেন। বলিলেন, প্ঠাকুরদের 
নিন্দা? এত ভাল নহে। কাহার বলেতে তুমি হাকিম বল দেখি ?, 

ইন্্রনারায়ণ "হো” «ছো+ করিয্া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 
“্ৰলিয়াছ ভাল, তোমার এমনি কৃষ্ণ__ধে, ছুই খানা বাতাসার লোভে 
তিনি আমার হাকিম করিয়া দিলেন, তবে তাহার বাতাসায় এত লোভ 
কেন?” 

এত বক্তৃতাক্ম ঘে অভিমান, ইন্ত্রনারায়ণ ভাঙ্গিতে পারেন নাই, 
তাহার, এই বিষম হাঁকিমি হাসিতে, সে অভিমান, কিরণশশিকে ছাড়িয়া 
গলাইল। কারণ এ রূপ হাস্যে কিরণশশির বড় লজ্জা হয়। ভাবেন__. 
তৰে বোধ হয় কোন “বেফাশ” কথা বল! হইয়া থাকিবে । বলিলেন, 
“তাই বা কই দেওয়া হইল, একটু 5578558 
দেওয়া হুইল না?” 

ই। আমার দোঁধ দেওয়া তোমার স্বভাব । তোমায় লাহ্বাইবার জন্ব 
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ফি ন| করিয়াছি? এত সুগন্ধি তৈল, ৰডি, সেহ্িজ, অলঙ্কার, ইহাতেও 
ভুদি প্রেমের মর্ম বুবিলে না। বুঝিৰে কি প্রকারে, তুমি বুঝি 
*নতেল” গুলি সব পড় না 1” 

কি। ছেলের বেলা-হার ইত্যাদি কত গহনা হুইল, ঠাকুরও 
দিলেন। কিন্তু আমার গহনাগুলি ঠাকুর যে লষ্টলেন, তাহা ভূষিও 
দিলে না, ঠাকুরও দিলেন না। 'ত। দিবে কেন! আমিত কেছ নহি। 

ই। স্ত্ীধনে তাহার অধিকার কি? ইংরাজি শিক্ষা পান নাই, 
কাজেই সে বুদ্ধি তাহার নাই। ষাক,তিনি একদিক দ্দিয়া ভাহ! 
লইয়াছেন, জাঙগিও অন্ত দিক দিয়া তাহ! আদা করিতেছি, সে জন্ত 
ভাবনা নাই । 

তখন শিবন্ুন্দরের মকদমার কথা উঠিল। ইন্দ্রমারাম্বণ বলিলেন, 
*ষেন এ কথা প্রকাশ না পায়” 

কি। কাজ করিতেছ বটে, কিন্ত প্রকাশ হইলে ৰড় নিন্দার কথা। 
ভবে ভোমরা হাকিম মানুষ, ষখন দশ জনের বিচার কর, তখন লে 
বুদ্ধি তোমাদের আছে, আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি। এবার ক্কি 
গড়ান হইবে ? 

ই। তোমার অনেক দিন হইতে যুক্তা-মালার সাধ ।আমি আজও 
সে সাধ পুরাইতে পারি নাই। এই বার জানিবে, আমি তোমাক 
কত ভালবাদি। কিন্তু এ সকল যেন কোন ক্রমে প্রকাশ না পায়। 

কি। তুমি পাগল হইয়াছ না কি? পুরুষ মানুষ কোথায় কি করে, 
মেদ মানুষের দে খোজে কি দরকার। 

ই। তাইত চাই। সংসারে হ্াক্ষি হইলেই অসভ্য গুল! মাথায় 
চড়িতে চায়। তু 

এখন সকলে বুঝুন--বিশুদ্ধ প্রণয়ের বিষ্তদ্ধ তাব--কেমন সুন্দর 
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একটা বৃহৎ ববৃক্ষ লে কতকগুলি জটাভুট ধারী সঙগ্যাসী, স্থিবু। 
শাস্ত মুর্তিতে বসির! আঁছেন। নিবিড় নির্জন কানন, সংসারের কোলা 
হল সেখানে যাইতে পারে না| । সে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া এক জন বলিলেন, 

“গুরুদেব । দিব্যানন্দকে যে ষোগশাস্ত্রের ক্রিয়টযৌগ উপদেশ দিয়া 

ছিলেন, আমরা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।” 

এখন হইতে আমর! নরনারায়ণ-গুরু সন্গ্যাসীকে, পুর্ণানন্দ দামে 
এবং নরনারায়ণকে দিব্যানন্দ নামে উল্লেখ করিব।, কারণ, 
যোগাশ্রষে তাহারা এই ছুই নামেই নির্দেশিত | 

পৃর্ণানন্দ বলিলেন, *চিত্ত বৃত্তির নিরোধে আত্মা, চিন্মীজ্র অবস্থায় 
স্থিতি করেন। চিন্ত বৃত্তিতেই আত্মা, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত, 
তাহার নিরোধেই আত্মা, ঈশ্বরে একীভূত। এজন্য এই নিরোধীকরণকে 
যোগ বলা হইয়াছে । যোগ দ্বিবিধ-_সমাঁধি যৌগ এবং ক্রিয়াযৌগ । জ্ঞান 
ভিন্ন কর্মের প্রবৃত্তি নাই, কমন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় নাই । অতএব উভয়ই 
অঙ্গাঙ্গী ভাবে দৃষ্ট। অযোগী ব্যক্তির চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা নহে। 
গুরু, শান্ত্রগত জ্ঞানের দ্বারায় ক্ষিপ্ত, সুঢ়, বিক্ষিপ্ত এবং একা গ্র অবস্থা 
গত চিত্তকে নিরুদ্ধ অবস্থায় আনয়ন করিতে যে, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান__ 
তাহাই ক্রিয়্াযোগ বা কর্্মযোগ | সেই কর্যোগে চিত্তের, এ চতুয্তিধ 
অবস্থা অতিক্রমে ষে, নিরুদ্ধ অবস্থার উদয়-_তাহাই সমাধিযোগ | 
অতএব অন্ত চতুর্বিধ অবস্থা হইতে চিন্তকে, তাহার নিরুদ্ধ অবস্থায় 
যুক্ত করার নামই--যোঁগ। কাঁরণ. সেই নিরুদ্ধ অবস্থায় চিন্ত, আপনার 
কারণীভুন্ত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্টা হ'ন, এবং তাহার সেই 
নিশ্চেষ্ট ভাবে, আত্মা বা! তরষ্টা স্ব স্বরূপে উদিত হয়েন। ক্রিয়াযোগ তিন 
প্রকার-তগন্তা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর প্রণিধান। আপনারা প্রাণায়াম 
ফোগে সকলেই ক্রিয়ায় অগ্রসর । যাহার চিত্ত বিক্ষেপ শৃন্ট, একাগ্র, 
তাহার ক্রিয়াযোগে প্রয়োজন কি? কিন্তু যদি চিত্ত অস্থির হয়, :স্থিরতা 
রক্ষার জন্য তাহার শপাঁর উপদেশ শ্রবণীয় ৮” » 
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দ্তপঃ অর্থাত্‌ শাস্্রাস্তরে উপদিসট কৃচ্ছ, চারার ণাদিধব্রত এবং পঞ্চ- 
তপা ও জলম্তস্ত ইত্যাদির অভ্যাস, স্বাধ্যায় অর্থাৎ প্রর্ণৰ কিন্বা মন্তর- 
দির জপ, ঈশ্বর প্রনিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে তুক্তি, এই মকলের অত্যাসকে 
ক্রিয়াযোগ বলা হয়। | রর রি 

“আমি দিব্যানন্দের সম্বেগ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়্াছি। মৃছ্‌, মধ্য, 
অধিমাত্র হিসাবে সম্ঘেগের তিন অবস্থা, আবার এক একটি অবস্থার 
এইরূপ তিন তিন আবস্থা। আমি দিব্যানন্দের যোগ-যত্ব-তৎ- 
পরত! দেখিয়! তাহাকে অধিমাত্র সাধকই বিবেচনা করিয়া- 
ছি্ীম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, দিব্যানন্দের যোগ-যত্ব__অধিমাত্রের 
তীব্র সম্বেগ। অতএব সিদ্ধি সম্মখেই । তোমরা সন্বেগ বৃদ্ধি করিতে 
চেষ্টাকর, তীব্র সম্বেগেই অবিদ্যার ধবংশ-_ক্ষয়। 

“যে জ্ঞান অনিত্যকে__নিত্য, অশুচিকে--শুচি, দুংখকে--নুখ, এবং 
অনাত্ব পদার্থকে আত্ম পদার্থের ন্যায় বোধ করায়--তাহাই অবিদ্যা। 

*এই অবিদ্যাদি মন ধর্ম রূপ পঞ্চক্লেশ যথাঃ _অবিদ্যা, অন্মিতা, 
ঝাঁগ, ঘ্বেষ, অভিনিবেশ, ক্রিয়াযোগের দ্বারাই দমন হয়। 

“পঞ্চক্লেশের বাসনাকেই সুত্র ক্লেশ বল! হয়। যেমন বস্ত্রের 
স্থলমল ধৌত করত, অনলযস্ত্রের দ্ারায় তাহার সুক্্মল ধৌত 
করিয়! লইতে হয়, তদ্রপ ধ্যান দ্বার! স্থল ক্লেশ ও মনের একা গ্রতায়, 
বাদন। ত্যাগে সুস্ম ক্লেশ বিনষ্ট হয়। 

“অবিদ্যাদি ক্লেশই বাসনার মূল। যদি তাহ! সমূলে উৎপাঁটিত না হয়, 
তাহা হইলে তাহাতে আনন্দ ব পরিতাপ ফলে, চিত্ত স্থির হইবে না) 

«অনাগত ছুঃখই হেয়। কারণ যাহা! গত-_তাহা ভুক্ত; যাহ! 
বর্তমান--তাহার ভোগ বিন উপায় নাই। যাহা সম্মুখে, যাহাতে 
তাহা গ্রাস না করিতে পাঁরে, তাহাই বর্তব্য। | 

“প্রকৃতি পুরুষ সংযোগের মূলই-_অবিদ্যা। এই অবিদগ যদ্দি 
ক্রিয়াযোগে -নিরঞকুর হয়, তাহা হইলেই পুরুষ, সুখ হুখ হইতে বিমুক্ত 
হইতে পারেন কারণ নতি ই ০৮০৫ তা 


তেজ্য। ৃ্‌ & 
৩৯ 


৪৫২ ও ছায়াপথ ।.. 


“কারণ আয় ও প্রর্কতি__স্বতন্ত্র তত্ব। অবিদ্যায় এক তত্বরূপে 
প্রতিতাত হও্ী়_আত্মার এ বনধাবস্থা। ক্রিয়াযোঁগে এইরূপ চিত্ত 
করিতে যে, এক অভূত পূর্ব প্রজ্ঞার উদয় হয়__তাহাই বিবেক খ্যাতি । 

“এই বিবেক খ্যাতিতে আঁবদ্যার নাশ। এই বিবেক খ্যাতির অবস্থা 
খিশেষে সপ্ত সোপানে, যখন আত্মা কেবল চিগ্মাত্র অবস্থায় নীত 
হন, তথন ও প্রজ্ঞারও ধ্বংশ হুয়। 

“যোগসিদ্ধির সাধনাঙ্গ আটটা। উত্তরোত্তর সাধনে জ্ঞানের দীপ্তি 
এবং তাহার শেষ সীমাই বিবেক খ্যাতি । সেই আটটা কিকি? 

“যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি । 
এইজন্তই ক্রিয্নাষোগকে-_অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়। 

“অহিৎসা, সত্যানুষ্ঠান, অচৌর্য্য, ব্র্ষচর্যায অর্থাৎ উপস্থ ইত্জিয়ের 
দমন, অপরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগবিলাসে অনাসক্তি, এই কয় প্রকার 
কারের নাম--যম। 

*শৌচ, সন্তোষ, তপন্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই কর 
প্রকার কার্যের নাম_নিয়ম। এ দকল 'যম” সাধনের সহিত্বই 
সাধনীয়। 

প্যাহাতে শরীর স্থির হয়, চিত্ত স্থির হয়, এরূপ ভাবে উপবেশনের 
নাম--আসন। আসন অনেক প্রকার। যে আসনে যাহার উদ্দেশ্য 
লি হয়, সেই আসনই তাহার প্রকৃষ্ট 

“আপন সিদ্ধ হইলে সমাধির বিদ্ধ থাকে না। স্থির অবি- 
কল্পিত স্থখলাভে যোগী--শীতোক, ক্ষুৎপিপাস্মদিতে অবিভূত হ'ন ন) 

“জান সিদ্ধিতে প্রাণাক়াম অভ্যাসের যোগাতা৷ লা হয়, শ্বাস- 
শ্বাসের রেচন, পুরণ ও স্তন রগ কু্ধকই--গ্রাণায়ায়। প্রী্াযাম 
তিন গ্রকার। বাহ্‌ নিশান ত্যাগ, কত্তরে, টানি লওয়| এবং, বৃদ্ধ 
স্বরিয় রাছ]। | 

"্উক্ক বিবিধ প্রা ্াথায়ায়-্যি শরীরগত, স্থানগ্রড পর্যযাযোচরার 
সত হ্চ ভর ভাষ। চু বিন! পয করা হয়। জআাবাধ্রপ 
'অবিদ্যাক্েশ-_প্রাণায়ামে ক্ষ হইতে হইডে সন্ব:ওণের প্রকাশ 
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হইতে থাকে। ফুদি এই প্রাণায়াম আয়াস সাধ্য এবং.স্খোৎপাদক 
হুয়, তবেই তাহ! নুসিদ্ধ বলিয়৷ জানিবে। তাহাতে মন বিক্ষেপ শূন্ধ 
হইলেই স্থিরতায় ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। চি 

“যখন যম, নিয়ম, আপন, প্রাণায়ামে_-শরীর ও মন শুদ্ধ হইবে, 
তখন ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ে পরাজুখ হইয়া চিত্তের অনুগামী হয়, এবং 
চিত্তের স্থিরতায় তাহারাও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়__ইহাই প্রত্যাহার । 

“প্রত্যাহারে ইন্দ্রিয় সকল বাধ্য হয়। অতএব যে যে ক্রিয়ায় 
সমাধি লভ্য তাহা গুনিলে। তাহার পালনেই ফলের দর্শন । 

“ধারণা, ধ্যান, সমাধি কর্ণমার্গ অতিক্রমে, জ্ঞানের প্রাধান্তেই__ 
বযোগনিদ্ধির নিতান্ত অন্তরঙ্গ । এ বিধায় তাহা যোগকথনের সহিত 
অন্ত দিন বলিব। এখন যম ও নিয়ম পাঁলনের বিদ্বের উল্লেখ করি.। 

“তামদ মনোবৃত্তিগুলির নাম--বিতর্ক। যম ও নিয়ম পালনের 
সময় অনিমন্ত্রিত ভাবে এ গুলি আনিয়া বিদ্ন জন্মাইতে ছাড়ে ন|। 
সে জন্ত প্রত্যেক বিতর্ক বৃত্তির বিরুদ্ধে, তন্সিবারক মনোবৃত্তি সকল 
উত্তেজিত রাখিতে হয়। ইহাতেই বিতর্ক বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়। 

“অবিদ্যায় হিৎম্র চিত্ত যাহার, যদি তাহার চিত্ত সত্য হিংসাশৃন্ত 
হয়, তাঁহা হইলে, সে চিত্তের নিকট হিংশ্র জন্তরও হিংসাগ্রবৃত্তির উদয় 
হইবে না। এজন্ত বন্তজন্ত হইতে সমাধিস্থ যোগীর ভয় নাই। 

“মিথ্যাকে যদি হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে পার, তাহ। 
হইলে তোমার বাক্য সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ তোমার বাক্যতেজে 
তাহারা পুণ্য ন। করিয়াও পুণ্যফল ভোগ করিবে।, 

“্যদি হৃদয় অচৌর্ষ্য বিশুদ্ধ হয়। তাহা হইলে সমস্ত রত্বাদি অনা- 
স্ামে লভ্য হইবে । 

“্যদি ব্রহ্মচর্যযে নুসিদ্ধ হও ব্রহ্মবীর্ষ্যে বীর্ধাবান হইবে। 

“যদি অপ্রতিগ্রহে ভূষিত হইতে পার, তবে ভূত, ভবিষ্যৎ, তি 
জন্মের কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না | 

খশৌচ সেবা দ্বারা স্বশীরে বা পরশরীরে তুচ্ছতা জনে পরসঙ্গে 
বণ জগ্মে । এ তুচ্ছতা, এ দ্বা-_বৈরাগোর প্রকট সায়। 


৪৫৪ ছায়াপথ । 


£শৌচ অভ্যাসে সত্ব গুণের প্রকাশে যে স্বখান্ুতব হয়--তাছাতে 
মনের প্রীতি জন্মে । সে শ্রীতিতে বিষয় অন্থরাগ দূর ও চিত্ত স্থির হয়। 
চিত্ত স্থির হইলেই, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল পরাঁঘুখ থাকিলেই, ইন্জিস় 
জয় হয়। ইন্জরিয় ক্ুয় হইলেই আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। 

গসন্তোষ অভ্যাসে যে স্থখ লাভ, বাহ স্থখের সহিত তাঁহার তুলনাই 
হয় না। 

“তপস্তা অভ্যাসে শবীর ও ইন্জ্রিয়ের উপর, এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা! 
জন্মে যে, তাহাতে ইচ্ছা! মাত্র-শরীরকে অনু বা বৃহৎ করিতে পারা 
যায়। ইন্্রিয়দিগকে ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থে বা বহু দুরবর্তী পদার্থে 

ংযোগ করিতে পার যায়। 

*শ্ৰাধ্যাক় অর্থাৎ বেদ সম্মত প্রণব জপে বা ইষ্ট দেবতার স্তোত্র পাঠ 
ইত্যাদিতে ইষ্ট দর্শন লাভ হয়। 

“ঈশ্বর প্রণিশানে পরিপন্কতা লাভ হইলে, বিনা যোগ সাধনে 
সমাধি লাভ হয়। 

«অতএব যম ও নিয়ম প্রতোকরই পাঁলনীয়। এ ভিন্ন আসন, 
প্রণায়ামে সমাধি ফলে নিরাশ হইতে হয়। দিব্যানন্দ সংসারে 
এই যম নিয়মে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল, এ জন্য তাহার সম্বেগ 
অনেকটা বিদ্ব শূন্য ।” 

তখন নকলেই দিব্যানন্দ দর্শনে মনস্থ করিলেন। সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দও 
তীহাদের সঙ্গে দিব্যাননন দর্শনে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন । 


ষড়বিংশ পরিচ্ছদ । 


বনু সৌভাগ্যে জ্যোতীপ্রসাদ প্রাণে বাচিয়াছেন। শিবহুদ্দরের 
সাঘাযো রিশেষ কষ্ট তোগও করিতে হ্য় নাই। ছুই এক দিনেই 
পুর্ব সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। | 

শশাঙ্ক, জ্যোতীপ্রসান্দের অগ্রেই বাটা বিডিযাছিলেন।। তাহার 
ভাবে বোধ হয়, তিনিও বিশেষ কষ্ট পান দাই । উভয়ের প্রথম 
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দর্শনে উভয়ের যে আনন্দ, তাহা উত্তয়েই উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু শিবসুন্দরের কোন তত্বই পাওয়া যায় নাই । এ জন্য 
উভয়েই মনে মনে ছুঃখিত থাকিলেও, ফেহু কাহাকে কোন কথা প্রকাশ 
করেন নাই; গোপনে গোপনে দেবীপ্রামে শিবস্থন্দরের তত্ব লওয়াও 
হইয়াছিল, কিন্ত শিবনুন্দর বাড়ীও ফেরেন নাই। শশাঙ্ক সাতার 
ব্ানেন। অথচ জোতিগ্রসাদের সে অবস্থায় কোন সাহায্য 
করেন নাই; মে জন্য শশাঙ্ককে, জ্যোতিগ্রসাদদের নিকট হুইতে 
সই চারিটা বাক্যও শুনিতে হুইয়াছিল। তবে সে অন্ধকারে, কে 
€কোথার গিয়া পড়িয়াছিল, কে কাহার তত্ব লইতে পারে? এজন্য কোন 
অন-মালিন্য ঘটে নাই।, 

শিবহুন্দরের অত্বর জন্ত অনেক চেষ্টাও কর। হইতেছে, কিন্ত ফল 
কিছুই হয় নাই। শিবন্থন্দরের সাহায্যে জ্যোতিপ্রসাদের প্রারণরক্ষা 
'ত্রাচ জ্যোতিগ্রসাদ, শশাস্কের নিকট তাহার কোন্দ উন্লেখই করেন 
নাই) বরং তিনি শশান্কের নিকট অনেক কথাই গোপন করিক্লাছেন ॥ 
বনৈক মাঝির দ্বারা তাহার প্রাণ রক্ষা, ইহাই প্রকাশ। শশাঙ্কও, 
“জ্যোতিগ্রসাদের এ রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। 

শিবনুন্দরের নিরুদ্দেশে শশাঙ্ক বা জ্যোতিপ্রসাদ মনে মনে বড়ই 
চিন্তিত এবং ছুঃখিত। কিন্তু কেহই কাহাঁকে মনের ভাব বুঝিতে দেন 
নাই। 

সপ্তাহ মধ্যে থান! তল্লাপির হুকুম । এদিকে চারি পাঁচ দিন হইয়া 
গেল, কাহারও দেখ! নাই। নিত্যই প্রতীক্ষায় থাকিতে হুইয়াছে। 
তবে এখন আর সে ভয় নাই। তাহার অনুসন্ধানেই এখন উভগ্নে 
ব্যন্ত। 

জ্যোতিপ্রসাদ, শশাঙ্কৃকে বলিলেন, “শশান্ক ! কাজট! বড় ভাল হয় 
বাই। 788554458 ূ 

শ। আমিও তাই দেখিতেছি। . 

- জ্যো। আমি ভাবিভাম-_কৃষি বুদ্ধিমান । 

শ। আমিও ভাই ভাবিডাম।.. 


৪৫৬: ছায়াপথ । 


“জ্যো। এখন দেখিতেছি-_তাছ! নহে : 

শ। আমিও তাই দেখিতেছি।.. | 
জ্যো।.. বাইন বাহে 
শ। তাও কিহুয়। 

'জ্ো। শিবন্ন্দরের নিরুদ্দেশে বিশেষ, দির যি 

না। হইবে বৈকি। 

: এমন সময়ে সংবাদ আদিল যে, আজ ছুই বীর সময় “পাগর- 
তলীতে* থানাতল্লাদি হইবে। জ্যোতি প্রসাদ বলিলেন “এখন বেল! 
কত?” 

শ। আরত তাহা! হইলে দেরী নাই; আমাদের তাহা হইলে 
এই বেলাই প্রস্তত হইতে হয়-প্রীয় ৮টা হইবে । & 

' তখন উভগ্নেই “সাগরতলী র” জন্ত প্রস্তত হইতে চলিলেন । যথাসময়ে 
উভয়েই লাগরতলীতে উপস্থিত হইলেন। তদগ্রেই মাজিষ্টেট 
সাহেব তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। সাক্ষীগোঁপালের ন্যায় জ্যোতি- 
প্রদাদ, শশাঙ্ক-_তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতেছেন। পুঙ্ঘান্পু্খ 
অনুপন্ধানেও বসন্ত, নটনারায়ণ কোন সন্ধানই করিতে পারিলেন ন1। 
তাহাদের যাহা বল, ভরসা-_তাহা ফুরাইল। বু সন্থুচিত হক্গয়। গেল, 
উভয়ে মুখ তাকাতাঁকি করুদ্ধিতে লাগিলেন ।. 

শশাঙ্ক, বসন্ত বাবুকে বলিলেন, “বসন্ত বাবু! এতদিন ঘোক্তারি 
করিয়া] বয়সে: বুড়া হইলেন কিন্ত, বুদ্ধিতে সেই ছেলেমানুষটিই রহি- 
লেন দেখিয়া. দুঃখিত ক হইল। আমরা আপনাকে, নি 
বলিয়াই জানিতাম ।” 

বসন্ত বাবু, দি মৃদুমন্দ হলি ছি 
প্জানিবেন। জানিবেন-_-এখনি হইয়াছে.ক্ষি? অনেক, বাকি 1”. 

ম্যাজিট্রেটস্খাহেব নোটবহিতে কি টুকিয়া লইয়া কি ভা ভাবিতে 
বইখানি ধীরে ধীরে “পকেটে” পুরিলেন4:, আবার চার্িধিকে একবার 
চাহিয়া দেখিলেন। পরে। মানারোহশে বিদায় পইলেন। বঙ্গে লে 
ক়্ায়ণও চলিলেন। ছুই! চাকিখন লিজামলঃবক্চ কিছুক্ষণ 
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জ্যোতিগ্রনাদের প্রতীক্ষায় রহিলেন।: তাহা দেখিয়া শশাঙ্ক-তীহানের 
দূরে লইয়! গিয়া“কি. বলিলেন-_তখন তাহারা চলিয়া! গেলেন । 
'কিস্তু জেোঃতিগ্রদাদ, শশান্কের মনে সুখ নাই। ফেন নাঁই-. 
তাহা! কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিছু বিশ্রামের -জন্ত. 
উভয়ে বৈঠকথানায় আদিলেন। তৃত্য হাজির_-যখন যে হুকুম, 
তাহাই তামিল হইতেছে কিন্তু, উভয়েরই মন যেন অস্থির 1 
অনেকঙ্গণ এইরূপে কাটিল। জ্যোতিপ্রসাদের এক এক বার, 
মনে হইতেছে, সে অগাধজলে আমার জন্যই শিবনুন্র মরিয়াঁছে। 
শশাঙ্ক ভাবিতেছেন, আমি খেলিতে পারিলাম না, শিবস্থন্মর আমার 
থেল! ভঙ্গ করিল। যাহ! ভাবিলাম, তাহ! হইল না! -যাঁহ! ভাবি নাই, 
তাহাই হইল। এখন জ্যোতিপ্রণাদের প্রতিজ্ঞার উপায় কি? তাই; 
বা ভাবি কেন? হরন্থন্দরে . সবই সাজে। দে সংসারের - স্কুতা 
মাথায় করিয়া লইয়াছে, আমার সাজে কি৮ যদি ন! সাজে-তবে 
'আমার সাঁজাইতে বাওয়াও ভাল হয় নাই। 
ভাবিতে. ভাবিতে উভয়ের তন্ত্রা আসিয়াছে, উভয়ের পার্থ 
বণিয়াই কে যেন গাহিতেছে ১ 
| “ভবে সেদিন কবে হবে রে ৬. 
' সিদ্ধ হবে গীরিতি সাধন। .. 
, অপ্রিয্ জনে দ্েথিব প্রিয় রত্বধন |. 
অকাম-অরুণ উদ্দিবে, : কামনা-নিশি নাশিবে, .. 
স্বদকমলে- প্রকাশিবে চিনি.আকিঞ্চন ॥ 
মন্্েতে অঙ্গ মিশাবে, স্জের সন্ধী হয়ে রঃচব 
" “এন্নিরছ্েতু নিরধিবে নিত্য নিরঞ্জন. 
যেধানে-েখানে যার। 'নুখ পেরে স্থথে ভালির), 
5:+গ্রমামৃত রন রসনায় পিব, অকারণ দরশন 8. : .... 
টড এরূপে: গিয়াছে কে জানে । উগ্নের্ই চমক লি, 
সাছে।, । উচটচারিদিক ফাহিম আখিকেছেন, কিন কেহইঃকিছু। ঠিক 
করিতে পাঁরিতেছেন না। তখনও আধনিদা যতই দালার ফরসা 


৪৫৮ ছায়াপথ । ” 


ততই সেস্থুর দুরে। এখন বহু দূরে । যাহা গুনিতেছেন, তাহা অন্পষ্ট ॥ 
অন্পষ্ট হইলেও যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছে। 

- জ্যোতিপ্রসাদ বলিলেন, শশাঙ্ক! এ গলা শিবন্ুন্দরের বোধ 
হুইতেছে না! ?” 

শ। বোধ ত হইতেছে। 

জ্যো। তবে শিবন্থুখর কি এইথানেই আছে? তাহাত বোধ 
ছয় না। 

শ। তাত হয়ই ন। 

এই বলিয়! গৃহ হইতে বহিচ্কত হুইক়! পড়িলেন। তীহার চক্ষে 
বল, মুখ বিস্ফারিত, বর্ণ আরক্ত দেখিয়া একজন ভৃত্য কি বলিতে 
আসিতে ছিল, তাহা! আর বলিতে সাহস পাইল না--সরিয়। গেল। 
“তিনি হৃদয় আবেগ আর সহা করিতে পারেন না। হৃদয় কি ফুটিয়া 
বলিতে চায়, সুখ আর তাহার, বুদ্ধিয়া থাকিতে চাছে না। এবন্িধ 
ভাবে শশাঙ্ক একটু দূরে, ভিন্ন গৃছে যোড়হত্ত হইলেন, বলিলেন, "্হর- 
"নার ! বুঝিয়াছি-_বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে ন1। অনেক ব্যথ! 
দিয়াছি, সেই ব্যথায় হৃদয় ব্যধিত হইয়া এখন বুঝিল- এতদিন বুঝে নাই, 
তাই আমার এ খেল|। কিন্তু আমিত একার জন্ত খেলিতে বসি নাই_-. 
খেল! ভঙ্গ করিলে কেন? কৃষ্ণত ভীমের প্রতিজা। ভঙ্গ করেন নাই? 
জ্যোতিপ্রসাদত এখনও বুঝে নাই, প্রতিজ্ঞা ভুলে নাই, শির বিকার 
নাই, তবে এ কি করিলে ? জগাই মাঁধাইকে দিয়া মহিম! বিস্তার না 
করিলে, আমার মত পাষাণ হদয়স্-কে তোমার সাধুসঙ্গের মহিম!? 
গ্বাহিবে 8. তোমাকে তোমার মতন ভালবানিতে পারি নাই। সংসার 
মায়ায়, কন্তার মায়ায়, তোমার নিগুধ রূপ দেখিতে পাই নাই, 
দেখিবার জন্তইস্ আমার এ খেল1? কি সকাম নিফাঁম দেখাইতেছ ? 
আঁমাতে আমিত্বইত সফাম। সেই চক্ষেই ভূমি শ্বকাম, নচেৎ 
তোমাতে গ্বকাধ নিফাম শব স্পর্শে কিট নিফাম যে শ্বকামেরই পর- 
ুষ্ট। কামই যে মায়া, তোমাতে; মায়! স্পর্শে নি 
ব্সাধায় জঙ্ক ভোমার এ খেল: 
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তখন জ্যোতি প্রসাদ ডাকিলেন। “শশাঙ্ক” শশাঙ্কের আর..সে 
ভাব নাই। ৫দ শশাঙ্ক আর নাই। ধন্য শশাঙ্ক, জগৎ তোমার 
এ অন্তর সৌন্দর্য্য অন্ধ। জগৎ তোমায় চিনে না। জগৎ--ঝোলা 
মালা. গেরুয়া, টিকী চিনে । চিনে বলিয়াই জগতে এত সাধুর, হাটি। 

. শশান্ক দেখিলেন, জে তি প্রসাদ তাহাকে খুঁক্তিয়! বেড়াইতেছেন। 

শশাঙ্ককে দেখিয়া! জেগতিপ্রদাঁদ বলিলেন, “কি বাণপার বল দেখি 7” 

শ। রামাকে ডাকিয়া জিদ্তাস। করা যক, সে যেন কি বলিতে 
আমিতেছিল, আমি সে কথায় কাঁন ন! দেওয়ায়, সে চলিয়া! গেল। 

তখন “রামীকে' ডাকা হইল. দে বলিল, “জলঘরে কে যেন গাহি- 
তেছে। নৌকা! শিকলে বদ্ধ, সে জন্য আমি চাবি চাহিতে আদিয়!- 
ছিলাম, একবার জলঘবে গিক্া' দেখিতে তইবে।* 

জ্যো। মাজষ্রেট সাচেবের সঙ্গে ত আমর জলঘরে "সকলেই 
গিয়াছিলাম! তখন ত কেহ ছিল না? তাহার পরত আমরা আঁসি- 
যাই নৌকা চাবি বন্ধ করিয়াছি, তবে জলঘরে কে থাকিবে 

রাঁমা কোঁন উত্তর করিল না। গৃহ হইতে চাঁবি বাহির করিয়া 
লইল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি প্রদাদ, শশান্কও চলিলেন | 

সকলেই 'জলঘরে, উপস্থিত।  দেখিলেন, সেই আয়তলোঁচন, 
দিব্যকান্তি, ক্নিগ্ধকিরণ ভাবা মগ্ডিত-_সেই সুন্দর, শিবসুন্দর-_তীহা- 
দের সম্মুখে । কি রহস্য জ্লানি না-_উভয়েই একবার অন্য দিকে মুখ 
ফিরাইলেন। উভগ্বেই যেন উভয়কে কি লুকাইতে, ভিন্ন দিকে মুখ 
ফিরাইলেন, উভয়েই উভয়ের সে ভাব ধরিতে পারিলেন ন1। 

কিছু পরেই জ্যোতি প্রসাদ, শিবহুন্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন? 
“তুমি আমায় না! বলিয়! এখানে প্রবেশ করিলে কেন ?* 
. শিব। আপনার ক্ৃকুম আমি তামিল করিয়াছি। আপনি ত 
আমায় বিদায় দেন নাই, আঁপনার প্রয়োজন দিদ্ধ হইয়াছে কি ?.. 

জ্যোতি । হউক না হউক, সে তত্বে,তোমার প্রয়োজন, কি? 
তোমার সছিত আমার সে পরামর্শ নছে।. নি এখানে কৰে 

আনিয়াহ ? । ৯ টিক ও হি কা 
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শিব। এইমাত্র আসিয়াছি। : 
 জ্যোতি। এ কয় দিন কোথায় ছিলে? 
শিব। অচেনা পথে। আসিতে আসিতে দিন কাটিয়া গেল। 
জ্যোতি। বাড়ী না গিয়৷ এখানে আসিলে কেন? 
শির। আমারত কোন প্রয়োজন ছিল না, এখনও নাই। আপ- 
নার প্রয়োজন সিদ্ধির অন্যই আমার আস1। 
জ্যোতি। তাহাতে তোমার কি প্রয়োজন? 
শিব। ভগবানের এ খেলা, সেই খেলায় তগবৎ ভক্তি। 
জ্যোতি। ভগবান চিনিয়াছ কি? কে শিব, কে হূর্গা, কে হরি, 
€কে রাম-_চিনিয়াছ কি? দেখিয়াছ কি? বেদ বেদাস্তে খু'জিয়াছ কি? 
শিব। আমি মূর্খ, যাহাকে বেদ বেদান্তে খুজিয্া পায় নাই, মূর্খ 
দেখিয়া! হদয়ে বমিয়। সেই আমার সংসার ঘুচাইয়াছে। 
তখন সে হৃদয় ফুলিয়া উঠিয়াছে, নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, 
গঞ্ড রক্তিমাভা ধারণ করিযাছে_চক্ষু জলে ভাসিয়াছে। শিবনুন্দর 
গীত ধরিলেন )-- 
ণ্ধুয়ে অঞ্জন, সে নিরঞ্জন, পরেছি নয়নে । 
গুক গুকী উভয়ে সুখী চোকোঁচোকি মিলনে ॥ 
ভালে পেয়ে গুরুধল-_ঢালিয়ে ঈক্ষণ জলঃ 
হয়েছে সে কার্ধ্য সফল--নাহি কজ্জল লোচনে ॥ 
নাহি করি ডাকাঁডাকি-_ত্রিকালে দিয়েছি ফাকি, 
আঁখি ছাড়া নাহি রাখি--জেগে ঘুমায়ে স্বপনে ॥ 
যেখানে সেখানে থাকি--জলে স্থলে য1 নিরখি, 
কি গগনে উড়ে পাখি--নাহি দেখি নে বিনে?” 
ধান বলিলেন, “এখন গান রাখ। এই বয়সে ঢের বুজক্কক দেখি- 
লাঁম। নৌকা! লোহার শিকলে কুলুপে বন্ধ ছিল, তুমি এখানে আদিলে 
কিরূপে বলদেখি 1 দিন হুপ্ররে কেহ দেখিতে পাইল ন1 ?” 
_. শিবনধন্বর হাসিতে লাগিলেন! জলনিক্ত পরিধের বন্ত্রধানি 
দেখ ইিয় বলিলেন, “এই ঘরে আমা স্থান দিয়াছিলেন, আমার অন্ত ত 
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কখন তালা খুলিয়া দেন নাই। যেরূপ করিয়া তখন আসিতাম, আজও 

সেইরূপ করিয়! আদিয়াছি। কেহ এ কি না, তাহা মনে করিয়। 
দেখি নাই।” 

তখন উভয়েরই চন, ি্ বনের গ্রতি পড়িল। জ্যোতিগমাদ 
“রামাকে' শীঘ্ব একখানি কাপড় আনিতে বলিলেন। শশাঙ্ক আর শির- 
সুন্দরের গ্রতি চাছিতে পারিলেন না। শ্বতাব গোপনে তিনি তখন 
এতই অক্ষম যে, সহস! সে স্থান হইতে বাহিরে আসিলেন। জ্যোতি- 
প্রসাদ, শিবনুন্ধরের এ ভাবে ভাবিলেন--হরন্বন্থর মানব নহে, 
দেবত|। শিবন্ুদর--হরমুন্মরেরই রূপাস্তর। 

জ্যোতি গ্রসাদ বাহিরে আসিয়া! শশান্বকে বলিলেন। “উহাকে বাড়ী 
পাঠাইয়া দাও । 'কাজ তান হয় নাই ।” 

শ। তাওকি হয়? এখন পাঠাইলে বসত, নটনারার়ণ ফেরে 
ফেলিতে পারে, তাহার খোঁজ রাখ কি? 

জ্যোতি। তবে যাহা বুঝ--কর। 

এই বলিয়া! জ্যোতিগ্রমাদ চলিয়! গেলেন। শশাঙ্ক মরে মনে 
ববিলেন--ত্যোতি! অহঙ্কাররূপ চিত্ত পর্বতের চড়! হইতে তত্কি 
প্রবণ দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে, কিন্তু নামিয়া তাহাতে ডুব না দিরে 
হৃদয় মল ধৌত হয় না। না হইলে মেঘরূপ তম আবরণ, এ ভাব 
জাগরূক রাখিতে দিবে ন!। ী 

জ্যোতিগ্রনাদ্ঘ যাইতে যাইতে আপন মনে বলিলেন, “শশাঙ্ক ! 
তোমার এ বড়ন্ত্র আমি এত দিনে: বুবিসবাছি-স্ডুমি বন্ধু বষ্টে। 
তোমার মত বন্ধু যাহার, সে ধনী। কিন্তু দেখিবন-জ্রবন্থরের সহিত 
লৌকিক সম্বন্ধ ভিন, তোমায় আর কোন সঘবন্ধ আছে কিমা। তা 
তেই বুঝির-স্ভুমি আমার. ফোন বনধু। 
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প্রভাতের আর বিন্ম্ব নাই।' জীবনুন্থর শয্যায় যোড় হস্তে নাম 
স্মরণে ভগবৎ সেবার প্রার্থনায় স্থির ভাবে বসিয়। আছেন। বাতায়ন 
রহ্কগত অস্পট আলোকে হুরনুন্দর তাহা! দ্বেখিয়! বলিলেন, “জীব, 
গ্রভাত হইয়াছে উঠ। তাহাকে হৃদয়ে দেখিয়া--তাহার সেবা কর ।” 
জীবন্ুন্নর শা] হইতে উঠিয়া! তামাক সাজিলেন। হুকাটা হর- 
জুনারের হত্তে দিয়া তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া 
দেখিতে লাগিলেন! পরে ঘোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন,-_*প্রভো ! 
রো ! তোমার দর্শনেই তোমার ভগবত মূর্তি দর্শন হয়, সে দর্শন দানও 
তোমা লীল!। যে অনুষ্ঠান, কর্তাক্কে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করিতে 
না পারে, সেই অনুষ্ঠানই__লীল! পদবাচ্য। জীব বিচ্যুত হয় বণিয়া, 
তাহার সে লীলা! স্থানীয় অনুষ্ঠানই_ক্রিয়া পদবাচ্য। তাই লীল। দোধ- 
শৃন্ত। তুমি নিত্যানন্দ হইয়াও, তোমাতে যে রম অনন্ত ভাবে নিত্য 
প্রকটিত, সেই রদ আস্বাদন হেতু, তৎ তৎ রসে যে তোমার-_উদয় 
মুষ্তি, তাহাই তোমার লীল৷ জানি; কিন্তু তুমি একন্বর্ূপ ও তোমার 
শীলাশক্তিরূগ যোগমায়াও একন্বরূপা। অতএব কি ভাবে তোমার এ 
অনস্ত লীলা, আজ হৃদয় সেই প্রসঙ্গের জন্তই বড় ব্যাকুল। জানিতে 
চাহে-তোমার আত্মস্বরূপই বাকি? এবং সেই অনিন্তয স্বরূপিণী 
যোগমায়ারই' বা স্বরূপ কি? আর কোন্‌ মায়ার দ্বারাই ব লোক 
নিত্য জগতভোগে নিমজ্জিত” 
হ্রহনর, জীবনুন্দরের লে ভাবে হাসিতে হাসিতে তামাক টানিতে 
লাগিলেন। ' জীবসন্দরের জি্তীন! আর ফুরায় না, হরমু্ায় বলিলেন, 
*শান্বগত ভাননপ পরোক্ষ জানে লাভ কি? যে শক্তি লার্ড' করিয়াছ, 
তদ্বারা নাম, রূপ, গণ, লীলা! দর্শনে যে জ্ঞান, তাহাই অপরোক্ষ। 
পরোক্ষ জ্ঞান ক্ষগভঙ্গুর, কারণ দর্শন ভিন্ন কষ বিষ, আকাশ 
কুস্থম। দর্শন ত্র নিত্য লোভের উদয় নাই, লো ভিন্ন রাগ 
ভক্তির উদয় হয় লা, রাগ ভক্তি ভিন্ন অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে না, 
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ব্সপরোক্ষপ্রান ভিন্ন প্রেমভক্তির উদয় হয় না, প্রেমভক্তি ভিন্ন 
দ্ভগবৎ স্বরূপ দর্শন হয় না। অতএব পরোক্ষজ্ঞান বিস্তার করিও 
না। রাগনক্তিতে পরোক্ষ, অপরোক্ষে, সঙ্গত হয়, কিন্ত রাগ শৃভে 

পরোক্ষ-_মনের কল্পনা ।” ্ 

এইন্প নানাকৃথার পর, জীবন্ুন্দরের আগ্রহে বলিতে লাগিলেন, 
এভগবান শক্তিমৎ বিগ্রহ, সৎ-চিং_আনন্দ তাহার ন্বরূপ। 
সে স্বরূপ অচিস্ত্য, তাহার মায়াও অনিত্তযনীয়া। এ মন, বুদ্ধি, বাক্যের 
.সে দেশে গমন নাই । অতএব বাক্যদ্ারে তাহার ম্বরূপ, লীল1--অব্যক্ত। 
কিন্তু তদগত ভক্ষিসিদ্ধিতে তিনি ব্যক্ত ভাবেই পরিচয় দেন, ভক্কে এ 
পা তাহার নিত্য, সে হেতু ভক্তের--তত্ব কীর্তন অঙ্গ-_সাধন। 

“জীবের যে রূপ স্থূল, সুম্ষ। কারণ শরীর-_ভগবানে সে রূপ সৎ_ 
“চিৎ-আনন্দ বিগ্রহ । কিন্তু জীবে যেরূপদেহ-দেহী পৃথক্‌ শুত্ব, 
"ভগবানে সে রূপ নহে--এক তত্ব। ওই বিগ্রহ তাহার স্বরূপ । 

“এ জন্ত স্বরূপ নির্দেশে, মাপ্সিক শব্ধ যে সকল দোষ পরিছা্ধ্যঃ 
সেই দোষে তাহাতে স্বজাতীয়, বিজাতীয়, শ্বগত নানা তেদ দর্শিলেও, 
“তিনি তাহা হইতে অতীত । | 

“জীব শরীর যেমন স্থুগ-হুপ্-কারণগত, বৃহৎ জড় মায়াগত, ব্হ্মা্ডের 
অগু_তেমনি সত-চিৎ-আনন্দময় মধ্যম স্বরূপ তগবান কৃষের, স্বরূপ 
শক্তির বিকাশাত্মক চিন্ময় মায়াগত চিদ্ভূবন। 

“্মধুচক্র যেমন সুর্ধ্যের মধ্যগত হুইয়াও হুর্যযসূল, তব্রপ কক, চিদ্‌- 
ভূবনের মূল । যেমন একই বৈছুধ্য মণি--নীল, পীত, লোহিত বর্ণ ছৃষ্ট 
'তন্ধপ একই ভগবান সৎ--চিৎ--আনন্দ স্বরূপ । যেমন মধুচক্র শক্তি? 
যধুচক্তে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও, প্রভাবে হৃ্্ধ্যমণ্ডল রূগে, মধুচক্রের 
বাহিরে সংস্থিত, তব্ধপ থে শক্ধি তগবানে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়াও 
প্রভাবে মগুপরূপে ভগবানে বংস্থিত, তাহাকেই স্বর্ন শক্তি বল! হ্র | 

 প্যেঙ্গন 'একই. ভগবান সৎ-চিৎ-আনন্ স্বরূপ, ত্র একই, স্বরণ 
শক্তি অন্ধিনী। স্ধিৎ, হলাদিনীদযা । পদংশে -লন্ধিনী, চিনংশে_া্িৎ, 
খ্ঞ্ছং. জনন সশে-_ব্লাদিনী । রে. শি সবা়ে ধান নং্ণ 





হুইন্নাও সত্তাধিশিষ্ট রূপে প্রতিতাসিত এবং ভ্রব্য, কাল, প্রকৃতি ও 
জীবকে সত্তা বিশিষ্ট করেন--তাহাই সন্ধিনী ) যে শক্তি দ্বারে .জ্ঞানন্বরূপ 
ভগবান,-জ্ঞানবিশিষ্ট রূপে প্রতিভালিত এবং জীবকে জ্ঞানদবানে স্বসা- 
নখ উদ্ুখ করেন__তাহাই সন্বিৎ) এবং যে শক্তি দ্বারে ভগবান, 
আননা-স্বরূপ হুইয়াও, স্মানন্দবিশিষ্ট তাবে ভাসযান এবং জীবকে আনন্দ 
দানে স্বস্বরূপ দর্শন করাইস্গা আনন্দিত করেন-_তাহাই হলাদদিনী। 

“ভগবান চিদান্মক রসম্বরূপ। রসন্বরূপের যোগছেতু, শক্তিকে 

শ্বর্ূপশক্তি বল! হয়। শকতিযুক্ত, এ হেতু সে শ্বরূপকে, শক্তিমান বল! 
হয়। নেই শক্তি সর্ক শ্ব্ের ভগ স্বরূপ, এ হেতু শক্তিমানকে তগ- 
বান বল। ছুয়। | 

“ম্বরূপশক্তি সন্ধিনী, সন্বিৎ, হলাদিনী তাৰ লামো, শক্তিমান 
স্বরূশে অভেদে স্থিতি করিয়াও, ভগবানের লীলায় শ্বগত তিন ভাবের 

এক এক তাৰ প্রাধান্তে, শিখ! যেমন বহ্কি হইতে পৃথক ভাবে উদ্দিত 
হয়, তত্রপ দ্বিধাতাবে, তিনটা প্রভাবে নিত্য গ্রকটিত। 

“্সস্থিৎ প্রভাবে--বিপাশী কৃষ্ণের ভগবন্ত! জ্ঞানের পরিচয়। ওই 
জ্ঞানের আশ্র়--তদীয় স্বরূপ প্রকাশ মৃত্তি। 

“্হলাদিনী প্রভাবে_-কুষ্চের মাধুধ্য ও পর্বর্যা প্রেমের পরিচয় । 
ওই প্রেমের আশ্র্-_তদীয় মাধুর্য ও শ্শ্ব্ধয প্রেমবিলান মূর্তি, স্বরূপ 
ইচ্ছা, জ্ঞান এবং বলময়ী শ্রীমত্তী রাধিকা, ও মহালক্ী। ৃ 

“ন্ধিনী গ্রভাবে--কৃষ্ণের লীলাইচ্ছা, জ্ঞান এবং বলময়ী মাধুর্য ও 
উ্রধ্য ষত্তাবিলাস মর্তি_ নীলা শক্তির পরিচয় ।. 

. আদৌ সন্বের স্বক্জপ_-অব্যক্ত। বাজ অর্থ(ৎ যাহার স্বগ্রকাশে 
কষমত। নাই।, এজন্ধ সত্তবাশক্তিকে অব্যক্ত শক্তিও বল। হয়। স্ব্ীকাশ. 
লীগাশৃক্ষি, ঘারে. তাহার প্রকাশ । রর সার 9০7 
অচিৎ, বাজ. 

প্রধদীনাশকির রে এবং, ক কান, ধরে সি 
হাসে বন, প্রকাশ, পান,জধন, লবা-চিৎ্ধন। লাশ 
চিটিখ আডার়পাকি, মাছে শা পান, তঙন-শ্রচিং+-. ডিংসর, 
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অচিৎসন্ধে নির্লিপ্ত ভাবে-শুদ্ধধ, লিপগ্তভীবে--পরসত্ব, এবং অচিৎ- 
সত্বকে অপরসত্ বলা হয়। অতএব সত্ব ত্রিবিধ। আবার শুদ্বনত্ব-- 
ত্রিবিধ”-__হুনাদিনী গত, স্বিৎগত এবং সন্ধিনী গত। এই সন্ধিনী 
গত সত্বকে__লীলাসত্ব এবং হলারদিনী, সন্থিৎ প্রভাব গত সবকে-" 
স্বরূপদত্ব বল! হুর । যখন লীলার-_হুলাদিনী এবং সম্বিৎংগত শুদ্বসত্বে 
কার্ধ্য-_তখন তাহাকে মাধুর্যা-শক্তি এবং পন্ধিনীগত শুদ্ধদত্ব, পর- 
সত্য এবং অচিৎসত্বে তাঁহার কার্ধ্য, তখন তাহাকে শবধ্য-শক্কি 
বলা হয়। চিদচিৎ যুক্ত ভাবে তাহার, স্থিতি, এজগ্ত তাহাকে 
যোগমায়া। বলা হয়। | 

“যোগমায়। অচিৎ নিলিপ্তে কেবল চিৎ কার্যে-__চিৎ শক্তি। যোগ" 
মায়া অচিৎ লিপ্ডে চিৎ, অচিৎ কাধ্যে-_চিদচিৎরূপিণী পরা অপরাময়া 
স্াকুগুলিনী। চিৎশক্তিতে কৃষ্ণের চিৎসত্বা-বিলাসের পরিচয়) 
এই চিৎসত্তবার আশ্রয়-__এই শুদ্ধপত্বরূপ বর্তিতে, দীপ হইতে 
দীপের স্ার যে, কৃষ্ণের বিলান মূর্তি-তিনিই বলরাম। চিদচিৎ শক্তিতে 
কৃষ্ণের চিনচিৎ সন্তানিলাদের পরি5য় | এই চিদচিৎ সত্তার আশ্রয়-_ 
ব1 চিদচিৎ রূপ অস্নে, ছুগ্ধ স্বরূপ কৃষ্ণের, দ্ধধিরূপ পৃথক অহঙ্কারে যে, 
তদীয় চিদচিৎ সত্তাবিলাস মূর্তি-_তিনিই গোপেশ্বর। 

“যোগমায়৷ স্বর্ূপণক্তিগত হলাদিনী যোগে_-ভক্তিশক্তি, ভক্তি-_ 
শৃঙ্তার ভাবে__লীপ, সন্বিং যোগে জ্ঞান ভাবে-_ভূ, এবং সন্ধিনী যোগে 
শব্্যরূপা__শরীশক্তি । চিদচিৎ সত্তা যোগে-_সর্বাধার শক্তি। . 

“চিৎ শক্তির দ্বিবিধ অবস্থা। মাধুর্য এবং শ্র্ষ্য। সন্ধিনীগত 
শুদ্ধসব্ব অভিভূত চিৎ--র্র্যা শক্তি, এবং সন্ধিনীগত শুদ্ধগত্ব অনতি- 
ভূত ও হলাদিনী, সাগ্বৎগত শুদ্ধস্ব অভিভূত চিৎ মাধু্য শক্তি। 
চিৎ অভিভূত ;লীলাসত-__বরয্যসত্ব, চিৎ, 257 ্বয়পণ-.. 
মাধুর্ধ্যসত্ব। 18 এ 

“এইরূপ কুগুপিনী শ্তিরও__ বিবিধ অবস্থা পর. এবং অপর। 
কারণ) আভাসের' ছুই বৃত্তি-চিদ্বিম এবং চিন্ুখ |: চিন্তুখ বৃদ্ধিতে 
আভান-_বিদ্যা) এবং" চিদ্ছিমুধ বৃত্িতে আভাম--আরিদ্য ।-উবিদয। 


৪৬৬ ছায়াপথ .. 


সুতিতে কুগুলিনী-পরাশক্কি, এবং অবিদ্য বৃত্তিতে কুগুলিনী-_ 
পরাশক্তি । পরাশক্তি অভিভূত সত্ব--পরসত্বঃ এবং অপরা হা মায়া- 
শক্ষি অভিভূত সত্ব -অপরঙত্ব। এই অপরসত্বই জড় বা চিৎ এবং 
অপরসত্ব পিগ্ত যে চিৎ বা! গুদধদত্ধ তাহাই__পরসত্ব। এই জন 
বিদ্যাকে চিন্তার বল! হয়। | 

“ভগবানের লীলা-ইচ্ছাশক্তি এবং সত্বাশক্তি মিলিতভাকে 
প্রকৃতি ম্বক্পপা। অতএব প্রকৃতির ছুই বৃত্তি_-নিমিত্ঃ উপাদান । ভগ- 
বানের লীলাইচ্ছায়, লীল! সাধিত হুয়। সেই লীলা ইচ্ছাই-- 
নিমিত্ত এবং যাহা! কার্যে অস্থিত থাঁকে-_তাহাই উপাদান, এ হেতু 
সত্তাশক্তিকে উপাদান বলা হুয়। 

“অতএব চিৎশক্তি, শুদ্ধপত্ব মিলিত ভাবে চিৎ প্রকৃতি । চিৎ প্রকৃতির 
উতগ্ন বৃত্তিই_চিৎ, এ হেতু তাহার নিমিত্ত, উপাপান অভেদ হইলেও. 
উপাদান চিৎ হইলেও, লীলার সৌকর্ধ্যার্থে সত্তা, জড়ের ন্যায় পরি- 
লক্ষিত হইলেও, উভয়ই এক তন, এ বিধায় তাহার নিমিত্ত, 
উপাদান ভেদ করা! যায় ন[। 

“চিৎপ্রকৃতির ন্তায় পরাপ্রকৃতিও নিমিত্ত, উপাদানে অভেদ।' 
কারণ পরসত্ব, অচিৎ ঝ| ত্রিগুণা নহে। না হইলেও তাহা সগ্ুণা 
অর্থাৎ ত্রিগুণে লিপ্ত।। এ হেতু পরাপ্ররুতির-_চিৎপ্রক্কৃতি হইতে__ 
ভেদ কল্পনা। নচেৎ নিপিপ্তভাবে_-ইনিই চিৎশক্তি। | 

“অপরাপ্রকৃতিই নিমিত্ত, উপাদানে ভেদ। ইহাকেই ঘায়া 
প্রক্কৃতি বল। হয়। মায়ার ছুই বুত্ত__নবিদ্য। এবং অপরসত্ব। অবিদ্যা 
নিমিত্ত এবং অপরসবই উপাদান। এই অপবসতই সাংখ্যোক্ত-- 

অধান। শঙ্করাচার্য্যের--অজ্ঞান। ূ 

এপরসন্ধমঞী বিদ্যাই__মুজিদায়ি শী, অপরসত্তময়ী অবিযাই-.. 
বন্ধকারিবী। | | | 

 শ্যাহার বারা পরিমাণ হয়__তাহাকেই মায়া বলা! হয়। ভগবানের 
শক্তির, দ্বারাই ভগবানের পরিমাণ,এ হেতু শক্তি মান্রকেই মায়া বলা হয়। 
বিরাকে টৈবী বা বৈষবী মায়া, এবং অবিদ্যাকে আল্গুরী মায়! বলা হয়, 
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“যোগমায়। মাধুধ্যপন্ধে_র্ী । উ্বধাদকে-__মহাধরগা। পরসন্কে 
_দূর্গাী। অপরসত্বে_-হায়াদুর্গা, মহামায়া ব। যোগনিদ্রা ।: 

“নময়ে সময়ে শাস্ত্রে চিৎশক্তিকে আমারা এবং কুণুলিনী শক্তিকে 
জীবমায়া বলাহয়, কারণ ভগবানের আত্মণীলায় ভিৎশক্তির কার্য 
এবং জীবলীলায় কুগুলিনীর কার্ধ্য ; এবং সত্তাশক্তিকে- গুণমায়া বল! 
হয়। অতএব গুণমায়। ধিবিধ--চিৎ ও অচিৎ। 

“অতএব দুর্গা__কাধ্যক্শতঃ চিৎ, পর!) জীব ও মায়া রূপিণী হইলেও, 
স্বরূপত কৃষ্ণের লালাইচ্ছাশক্তি, শ্রী-ভূ-লীলা রূপ। যোগমায়া। এহেতু 
ছুর্গীয় রাধায় ভেদ দেখিতে নাই। এই জন্তই নারদ পঞ্চরাত্রে, হুর্গারু 
রাধিকা! অভিমান। এ হেতু ছূর্গাকে, নারায়ণী, কৃষ্চা, চিন্মঘী, আবার 
চিদচিৎ রূপ। পরা! অপরাময়ী কুগুলিনীও বল। হয়। কারণ 1চতপ্রক্কতিতে 
পরনত্ব, এত্র্যঙ্ব, মাধুর্য্পত্ব এই তিন ও অদ্ধ চিৎ বৃত্তি, এই সার্দ 
ত্রিকুণ্ডলে, এবং কৃওলিনী গ্রক্তিতে সত্ব, রজ, তম এই তিন, বা স্থূল, 
সুপ্মু, কারণ, এই তিন, বা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি এই তিন ও অন্ধ 
আভান, এই সাদ্দ ত্রকুগুলে শঙ্খাবর্তের হ্যায় ইনি নিত্যস্থিতা। 

“আমি পুর্বে স্বরূপশক্তির স্বরূপ বর্ণনায়,-ার স্পর্শে লৌহ সোণ! 
হয়, কাচা তিনি শ্রেষ্ঠ নয়, পরশে পরশ হয়_বাঁর ক্রমে, তারে রাধা 
কয়--এই রূপ ষে বলিয়াছি, তাহার কারণ--অচিৎ নির্লিপ্ত চিৎ, স্বরূপ 
শক্তির অভেদ পরিণতি, এঞ্জন্ত চিৎশক্তিকে স্বরূপশক্তিই বলা 
হয়। অচিৎপিপ্তে চিৎশক্তিই পরাশক্তি নামে অভিধেয়। জীবশক্তি 
তাহার ভেদাভেদ পরিণতি, এবং অপর বা! মায়া তাহার ভেদ 
পরিণতি । এই অভেদ, ভেদাভেদ, ভেদ পরিণতি তাহার ঘষে 
স্বরূপ হইতে, সেই স্বরূপকে তাহার লীলারপ এবং যে স্বরূপ সেই 
লীলাস্বরূপের আশ্রয়, তাহাই তাঁহার স্বরূপ । প্র স্বরূপয়পের আশ্র়-_ 
ভগবান স্বরূপে কৃষ্ণ । এবং তাহার লীলাম্বরূপের অনন্তরূপে 
কের অনন্ত বিজাদকূপ। অতএব যোগমানারূপিণী লীনা, -তীহার 
স্বরূপরূপ রাধার অভেদ, কারণ লীগ! হেতু ্বরূপেরই এ লীলার 

স্বরূ্ণশক্তি রাধিক! সর্প জীব, স্রশমশি রূপ গোপীদেছ 
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এবং লীলারূপা যোগমায়! ম্পর্শে লৌহরণ। ভীব, চিদঙ্গরূপ সুবর্ণ হয়? 
কিন্তু জড়রূপা লৌহ ম্পর্শমণির আদর বুঝে না এজন্ত সে অন্ধতাক় 
স্পর্শমণির সন্ধান পায় না। স্বর্গ হইলে সে, স্পর্ণমণির সন্ধান পায়__ 
অ'দর বুঝে। যোগমায়াই পরাঁশক্কিরূপে ভগবৎ সাধনভক্তি, চিৎশঠি রূপা 
সাধ্যভক্কির সম্বন্ধ হৃত্ররূপা। অতএব যোগমায়াই গুরুরূপিণী। বলরাম, 
গোপেশ্বর-_-যোগমায়ার স্থস্টিশক্তিতে সৃষ্টি কার্ষো ঈশ্বর হইয়াও, এই 
তক্তি-হুত্রে, চৈত্যরূপে কৃষ্ণের লীলা প্রকাশরূপ--জগৎতগুক। এই প্রকাশ 
রূপে কৃষ্চ-অভেদ। পে হেতু ঘিনি, এই প্রকাশরূপে অতেদ_-তিনিই 
মহান্ত। অতএব গুরু, কৃষ্ণ-অতেদ। মহান্তই-দী“াগুক, যিনি 
একের দীক্ষাগ্ক, তিনিই অপরের শিক্ষাগুরু, শিক্ষার এবং কৃষ্ণ __ 
অভেদ। মহান্ত যেমন পরা, অপরাশক্তি যুক্ত, শিবও তদ্রূপ কুগুলিনী 
শ্তিযুক্ত, এহেতু শিবকেও-_মহান্তগুরু বলা হয়। বিষু মায়া সম্বন্ধ না 
থাকায়, বিষ্ুই-_-চৈত্যগুরু | 
“কৃষ্ণের সন্ধিনীপ্রভাবে কৃর্য্যত্বরূপা পরাশক্তির যে কিরণরূণ্ট 
ভেদাভেদ শক্তির উদয়, তাহাই প্রজ্জাপতি ব্রক্গারূগী জীবশক্তি। ইনি 
দশক্তিক-_এ হেতু তাহাকেই সাবিত্রী শক্তি বল! হয়। [রণ ত্যমন 
সুর্য্যের অপেক্ষান়্ স্থিত, জীবশক্তি তদ্রুপ বিধায়-_-পরাশক্তি জীবাশ্রয় 
স্বরূপা। এই জীবশক্তি, কৃগডলিনীর পরা, অপর! মধ্যগত-_তটস্বরূপ1 ৷ 
জীবশক্িগত সত্ব, পরাসত্ হইলেও কিরণসত্ব হেতু উভয়ের গ্রাযোগা। 
এই তটস্থ স্বভাবে জীবের প্রকট, এ হেতু জীব দ্বিবিধ। এক নিত্য- 
মুত, এক নিতাবদ্ধ। 

"অনন্ত চিৎগুপবিশিষ্ট ভগৰানের জীবশক্তিগত চিৎ-কণ_ীব। 
ভীবস্থরপে সেই অনন্ত গুণের পঞ্চাশ গুণ-_কণ-বরূপে দৃষ্ট। তন্মধ্যে যে 
্বাবীনতব শরণ, সেই গুণে- প্রকট কালে যে ভীব, কুগ্ডলিনীর অপরদত্ব 
তুচ্ছ করতঃ, পরসন্ব ব্রণ করে__তিনিই নিত্যমুক্ত। ষিশি অপরদত্ব বরণ: 
করেন-_তিনিই নিতাবন্ধ। এই. স্বাধীনত্বরপ পূর্ব সুত্রে জীবের- য়া 
দ্বারে প্রাজ্তৰ সতের সষ্টি হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপা ্বাধীনত্ব-_অপর 
অন্বের অবিদ্যাওযান প্রতিভাসে__কৃষ্ণবিদ্মরণরূপ! : অধিগ্যানপা হয়, 
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হইলেই তন্বারায় ঘে কার্ধ্য, তাহাই ঞুক্ত -রূপে উদ্দিত: হওয়ায়, মায়া 
তাহাকে কারণশরীরে বন্ধ করেন, তৎপরে কারশশরীরের পরি- 
ণতিতে জীব-_ সুক্ষ, স্থলে বদ্ধ হয়। ্ ৰ 
“এই নিত্য বদ্ধ জীব-দ্বিবিধ। এক অন্তর্ম,খ, এক বহিষ্মখ খ। বছি- 
সখ জীবের শ্রেণী অনস্ত। অর্থাৎ অপরসবগত দেশই বহির্মথ দেশ,সেই 
বহির্্ম খ-অবিদ্যাজ্ঞানে তাহার স্থিতিও অনস্ত প্রকার। পরসত্ব্ অনস্ত- 
মুখে দেশ, তগত বিদ॥ান় অন্তত জীব-দ্বিবিধ। এক সাধক, এক সিদ্ধ 
অর্থাৎ জীবনুক্ত। জীবনুক্তিহে ক্তিদ্বারে_ন্বরূপদ্িদ্ধি অর্থাৎ জড়- 
বিবিক্ত স্বরূপ প্রাপ্তি। ন্বূপ সিদ্ধিতে প্রাক্তন ক্ষয়ে, হৃগ্ুশরীরের 
ধ্বংস, সে ধ্বংসে--বস্তসিদ্ধি। বস্তসিদ্দিঃত জীব -_নিত্যমুক্ত জীবের 
ন্যায় ভগবত পার্ধদ। ভগন্বৎ পার্ধদ চারিবিধঃ_-নিতাসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, 
জাতওতি, অজাতরতি। বৈধ এব বাগ মার্গভেদে এই, চারি চারি 
প্রকার। নিত্যসিদ্ধ পারিষদগণ-_দান, সথা, গুরু, কান্তা ভেদে চারি 
প্রকার। সাধনদিদ্ধ, জাতরতি, অজাতরতি সাধকও এ রূপ চাঁরিভাবে 
ভাবি। ভক্তির তিন অবস্থা £__সাধন, ভাব. প্রেম। জীবের স্বভাবগত 
পঞ্চাশ গুণের অন্তর্গত অণু ভক্তিগুণ, যখন যোগনিদ্রার নিদ্রা- 
ভঙ্গে, পরাশক্তিদ্বারে ইন্্রিয়ে প্রকটিত হয়, তখন তাহাকেই 
সাধনতক্তি বলা যায়। নাম স্মরণে শ্রদ্ধা্ট উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণ 
করতঃ নিষ্ঠা) রুচি, আসক্তি, ভাঁব নামে পরিচিত। : অনর্থ 
নিবৃত্তিতে ভাবই-__রতি। সাধন্ভক্তিতে রতির উদয়, কতি গাঢ়ভাবে 
প্রেম। শ্রদ্ধার অধিকারী ভ্রিবিধ, ও মধ্যম, ক | 
তব বাক্য £-- | | 
গ্শান্তযুক্তে গুনি পুন দঢ় শরন্ধা যাঁর! 
উত্তম অধিকা়ী সেই তারে সংসার ॥ 
শাসযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। 82 
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান॥. , 
যাহার কোমল শ্র্। সে কনিজম। টি 
: ক্ষমে ক্রমে তিহ ভক্ত হইবে উত্তম ৪৮... 
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: উতাধিকারের লক যথা. ১ *...:4- 
: পর্ব মহাগুণগণ বৈষঃব শরীরে । সু 
 ক্কষণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকল সঞ্চারে | 
- এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ । 
সব কছা নাহি যায় করি (দিক) দরশন 
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য.সার সম। 
নির্দোষ, বদান্, যুছু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ 
সর্বোপকা রক; শান্ত, কৃষ্কশরণ। 
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়গুণ ॥ 
মিতভূক, তপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। 
গম্ভীর, করুণ, মৈত্রী, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥৮. 
রা “নিষ্ঠার__অধিকারা ত্রাবধ )-_ন্বনিষ্ট, পরিনিষ্ঠিতত নিরপেক্ষ 
স্বনিষ্ঠ নিষ্ঠ। সহকারে গিজি নিজ বাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠ।নকারী ভক্ত ) 
পরিনিষ্টিত-_নিষ্ঠা সহকারে লোকশিক্ষার্থ তাদৃশ ধর্মের অনুষ্ঠানকারা । 
নিষ্ঠা সত্বেও.তাদৃশ অন্ুষ্ঠানে-_-অপেক্ষা শূন্য ভক্ত্যধিকারীর নাম-নির- 
পেক্ষ ভক্ত । এঁ তিন তক্তের আবার প্রবৃত্ত, সাধক ও পিদ্ধ এই তিনটি 
অবস্থা।। - 
 *চিজ্জগতে অচিৎসত্বার প্রকট নাই। এহেতু দুর্গা, বৃন্দাবন 
অচিতপ্রকটয়িত্রী ঈশ্বরী অভিমান শুন্যে-গোপীভাবে থাকিয়া, সৃষ্টি 
লীলায় বির্জায় বিষ্ণুশক্তি রমা, এব' ঈশ্বরী অভিমানে পৃথকভাবে 
শস্তশক্কি উমা রূপে: লীলামপ়ী। ইনিই দক্ষকন্তা সতী। ইনিই 
মুক্তের মুক্তি বন্ধের মায়া, ভক্তের তক্তিশক্তি। ইনিই ভগবৎ প্রিয়া 
নারার়ণী। ইনিই ব্রন্ধার ভারতী, রুত্রের কুদ্রাণী, লর্ববদেবের দেবলক্ষী, 
এবং. সব্বদেবের তেজে ঈশ্বতী অভিমানে অবতীর্ণ হূর্গী। লীগ! 
হছে এই শক্তি, শিবে: প্রদত্ত বলয়! ইনি উমা, শিবা; মহেশবরী ইত্যাদি 
নামে প্রনিদ্ধা। আঅন্তঞর বিশি বৈষ্ণব অভিমানে ইহাকে বাধা হইতে 
ভিন্ন দেখেন, তিনি বৈষ্ণব নামধারী হইলেও-__অবৈষ্ঃর,। কারণ জীব, 
'যে শক্তি ক্কপাঁয় বৈষ্ণব হুইবেন, সেই . শ্ক্তর অতেদক্বরূপ- না লাত 
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করিলে, রাধা স্বরূপের সন্ধান হুয় না। না হইলে-_এক ম্বরূপ শক্তিরই ফে 
এ লীলারূপ-_লীলারূপেরই স্বরূপ যে স্বরূপশক্তি-_তাহ! দৃষ্টি হয় না। 

“বলদেব--্বরূপে চিজ্জগতে কারু আত্মলীলার সহায় থাকি! সি 
লীলায়--কারণশাগী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষিরোদকশায়ী এবং শেষ, এই 
চারি রূপে প্রকটিত। মাধুর্য্যে_-চিল্লীলায় গোপেশ্বর, অচিৎ অন্ন গ্রকট 
অভাবে, ঈশ্বর অভিমান শৃন্তে গোপীভাবে বুন্দীবনে বৃন্দা এবং দধিরূপ 
পৃথক অহঙ্কার বীজ স্বরূপে- বৃন্দাবন দ্বারী_পরমশিব। খ্রশবর্ষেয মহা" 
বৈকৃঠ্ঠে-লদাশিব। সৃষ্টিতে ইনিই প্রীশিব, শত্ত, রুদ্র এবং প্রধানে-- 
শিবলিঙ্গ, এই চারি রূপে প্রকটিত। 

“এ হেতু শান্তর, মন্্রদর্গ এবং বলরামে অভেদ উল্লেখ করিয়াছেন। 
বরন্মা্ডে, ছূর্গার ঈশ্বরীশক্তি ভাবে, তাঁহার যে ভেদভাব, তাহা! কেবল 
কৃষ্ণের লীল! নিমিত্ত, তাহার ম্বরূপগত ভাব নহে। ইহার জ্ঞান তিন, 
জীবের সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মে না। এই জন্তই ভগবান গীতায় অঞ্জুনকে 
বলিয়াছেন যে,চিৎঃ অচিৎ বাঁংক্ত মদীয় স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানকে-_বিজ্ঞান 
বল হয়। সেই বিজ্ঞানের সছিত আমার চিৎ, অচিৎ বিশিষ্ট শ্বরূপবিষয়ক 
জ্ঞান তোমায় বলিব যাহা! জানিলে সমগ্র আমায় জানিবে। ব্রহ্মাণ্ডে-- 
কাত্যায়নী, পৌর্ণমাসী ইহারই নামান্তর, এই ভ্বন্ত সাধন সিনে 
গোপীদের ইহার পুজায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল। যে বৈষ্ণৰ ইহীকে 
জড় জ্ঞানে তুচ্ছ করেন, তাহার ভগবৎ বাক্যে ভক্তির অভাব, 
সে হেতু ইহার ম্বরূপ নির্দীরণে অক্ষম। স্বরূপে ইনি. জড়! নহেন, 
কৃষ্ণের লীল! হেতু ইনি জড় প্রকাশে জড়ে স্থিতি করিলেও-_-পরম 
বৈষুবী। ইনিই বিদ্যা, অবিদ্যারপে ঈশ্বরীভাবে জীবকে জড়ে বন্ধ 
করেন-_আবার জড় হইতে মুক্তি দেন। আবার ইনিই স্বরূপহলাদিনী 
যোগে, ভক্তিরূপিনী আহলাদিনী শক্তিরপে, কৃষ্ণতক্তি দানে 
মাতার স্তায় সাধনে, লালনপালনে জীবকে শাস্ত, দাস্ত, সথ্য, বাৎসলা, 
মধুর রসে অধিকার দেন। জড় ই'হার' অঙ নহে, জড় শরকটযিত্রী যার 
জড়চক্ষে ইহাকে জড়ই দেখিতে হয়। লেই জড়চক্ষে ইনি সক দুর্গা 
রূপিমী ঈশ্বরীশক্ি। ইনিই চিন্বিমুখ ভেদ আভানে [ত্রগুপপ্র্ব্নী 
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 মানাঁষল প্রকৃতি। ভাহাতে যোগনিক্রার--যোগনিষ্া। ইনিউ আহমায়া- 
রূপে চিন্তামণি প্রকটরিত্ী--জড়মূল প্রকৃতিরও-_মূলপ্ররূতি। ত্রিগুণ 
জড়গৎ উপার্দান মাত, ইনিই আধাররূপা। ঘেপাধক কার্থ”তেদে 
সন্ধুপশক্তিকে ভেদ দেখেন, তিনি স্বরূপকপা লাভ করিতে পারেন না। 
যত দিন না জীব, ইহার কুপায়, ইহার স্বরূপ ভাব ধারণ করিতে পারে, 
ততদিন জীবে হলাদিনীর কৃপা হয় না। কৃষ্ণ মন্ত্রে যোগনিদ্রার 
জাগ্রভ ভাবকেই শক্তিদ্ার বলা হয়। এজন্ত শক্তিনঞ্চারকে 
দ্বিতীয় জন্ম বা কুগুলিনীদঞ্চার বলা হয়। এই কুগুলিনীর হলাদিনী 
ভাবকে হ্লাদিনীদঞ্চার বা তৃতীয় জন্ম বলে। কুগুলিনী সাধন 
জ্ঞান মিশ্র! সাধনভক্তি ক্রম, হলাদিনা-_-অট্হতুকী। কুগুলিনী 
জ্ঞানমিশ্র। হেতু ভূক্তি, মুক্তি, দিদ্িদাত্রী__সে হেতু ভক্ত, ভক্তিযোগে 
তাহার হলাদিনা মুত্তিরই অনুনরণ করেন। 

পচিজ্ঞগৎ অন্জ্য। বলদেবের ইচ্ছাক়্ প্রকটাগ্রকট ভাবে 
নিত্য। এই যোগমাক্জাই মে প্রকটাপ্রকটের শক্তিত্বরূপা। যোগ- 
মারা দ্বারেই চিৎপ্রককৃতির মাধুর্য; এবং ্শ্বর্ধা ভাব। যাহা বিভূত্ব/দি 
 খুণবিশিই্-তাহাই এষ্বধ্য। এবং যাহা! বিভূত্বা্দি গুণবিশিষ্ট হইয়াও 
তৎ আবরণে সামান্ত নর ভাবে দৃষ্ট--তাহাই মাধুর্য । 

“এই গুদ্ধপন্বরূপ। মাধুর্য গ্রক্কতিই--হলাদিনী প্রস্তাবে কৃষ্ণের মাধুর্য 
কামবীজ শ্বেতত্বীপ-সম্িৎ প্রভাবে তদগত বুদ্ধি, মন, ইন্দিয়_দন্ধিনী 
প্রস্তাবে চিৎভুত মাধুর্য চিন্তামখি এবং তদগত বৃদ্ধাবন ও কালিন্দী 

 ম্দী।. এই কালিন্দা নদাই র্্য) এবং মাধুর্ষ্যের__তেদ রেখ|। 
এপরকাণিন্দী পারে: শুদ্ধপ্বগ্ অশ্ব প্রতিই হলাদিনীপ্রভাবে 
ব্য কামবীঘ বন্থদেব তবরপ-_মথুবা । মগাবৈকু্ঠপর এই শ্বেতদ্বীপঃ 
বৃ্দাবন, ধুত্াই গোলোক বা কৃষ্ণলোক নামে খ্যাত, মথুরা__দস্বিৎ, 
প্রভাবে, তাগত বুধ, মন, ইজির-_সন্ধিনী প্রভাবে চিততৃত পরশবর্যা 
চিন্তাপি বং হাগত স্বারকারপ মহাবৈকুঠ এতীস্র্যে কষ্ছের “অন্ত 
ৃ ১  মহাবৈকৃ্ঠ নক: এবং তন্মধ্যে দ্বারকারূপ 








:ঃ অবাধৈকঠই ্রধা।: 
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- এশ্েতহথীপ) বৃন্ধাবনে কফ _-শবযংরপে, মুরায _বাহদেবরাপৈ, বা 
কায়__নারারণরূপে এবং অন্ত অন্ত যহাইবৈকৃণ্ে কাম, নৃসিংহ, মত) কর্ম, 
বরাছু ইত্যাদি রূপে-_নিত্য লীলাম । কাধা-_উশ্বরষ্যে বিশ্ব, গ্রততিবিশ্ব- 
ভাবে বান্ুদেব।, নারায়ণের-_লীপালক্্ী, স্বরস্থতভী। অতএব রাধাইঃ 
সর্ধলদ্ষী, পর্ব হরগ্বতী-_কৃষের অর্ধাজ স্বরূপ্নী। ্‌ 
“বৃন্দাপন লীলাময় কৃষ্ণ _-আবার মথুবাগত-চতুর্বাছে নিত্য লীলাময়। 
মথুখা-ককৃষ্ণের বনগদেব বাহ। তাগত খহগ্কার যুলসন্বর্ধণ বাহ। ' খু্ধি, 
মনরূপ-প্রহায়। অনিরুদ্ধ বাছ। এই বগ্দেব। : মূললন্বর্ষণ, 
্রছায়/নিরুত্ধ রূপ আদি চতুবু্হই--মহাটবকুঠরপ ত্বারকায় উচ্ছলিস্তী 
রূপে-দ্বিতাষ চতুব্ণহ । তাহাতে বস্ুদেব বৃ'হই--নারার়ণ ব্ছঃ 
মূলসন্কর্ষণ বুহই-_মহাসন্কর্ষণ বু এবং তদগত বুদ্ধি, মন- প্রায় ও 
অনিরুদ্ধ বুযুহ। বান্দেব, বজদেব, প্রদ্যয়, অনিকদ্ধ বুছ রূপ 
তত্ব অধিষ্ঠাত। হুইয়্াও টি এক এক রি নিত্য 
বিরাজিত। 
হুর্যা যেমন বহিম'গুলে ির্কিেষ, তদ্রপ গোলোকগত মহাবৈকু্ঠের 
বহিষ্মগুলও নির্বিশেষ' জ্যোতিশ্বরূপ। বিরঞ্গা পারে বঙ্গাণ্ড এই 
জ্যোতিদ্ধারেই ওতপ্রোত ভাবে মণ্ডিত। এ হেতু ব্রহ্ধাণ্ড “বঙ্গ । 
গোলক, মহাবৈকৃ্ঠই ভগবৎ তনু, -ওই জ্যোতি ওই তনুরই আভা। 
এই আভাই--শান্ে ব্রদ্ম শষ প্রসিদ্ধ । মায়াবাদী ভক্তি এভাবে 
উহ! ভেদ করত ভগ্ৰৎ বিগ্রাহ দর্শনে অক্ষম, এ হেতু উ্াকেই পেষতত্ব 
স্থির করত, ঈশ্বর বিগ্রছেও' মাক্সিক নন্বন্ধ দেখে এবং অবতার 
বিগ্রহকে: যায়িক বলে । জীরের গঠনেও মায়! সম্বন্ধ দেখিয়া টাচ 
জাবের যত ৪ রী পারি বসে য় 
কব আখারার দেন দি, নি কে 
প্রচ, ভাহারই এক এক বৈটিতে ভগবানের কলস” লীলা্বরপি, 
নচেৎ স্বপংরূপে) ভিনি গংচিৎ-আাজন খিগ্রছ ধান ক 1 স্বর্গ, 
এবং লীলারদপে ভেদ এই যে, যে রূপ-.কোন রপকে জপ না করিয়া! 
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নিত্য প্রকটিত-সেই রূপই তাঁহার--স্বরংরূপ কৃষ্ণ এই ম্বংরূপের 
ব্পেক্ষা যে রূপ, তাহাই তাঁহার-লীবারপ। . 

«এই আমি তোমায় কৃষেওর স্বপ্রূপ, লীলাগতন্বরূপ এবং যোগষায়া 
শ্তির উল্লেখ করিলাম মাধূর্ধ্সবয়ংকূপে তিনিস-পূর্ণতম, ব্য মথু 
গায় তিনি লীলারূপে-_-পূর্ণভর, এবং দ্বারকা ও মহাবৈকুষ্ঠগত অন্ত 
প্রবেশে লীলারূপে--পূর্ণ ।অতএব স্বনংরূপে কৃষ্ণ সর্বাংশী__পূর্ণতর, পূর্ণ 
-তান্ধার অংশ স্বরূপ । এই অংশ ্বরূ:প কৃষ্ণ --জীবাম্মার পরম আত্মা 
পরমাত্মা। অতএব একষাত্র কৃষ্ণ$ই ভগবান, পরমাত্মম তাহার অংশ বা 
সদ এবং বন্ধ তাহার তহুতা। অংশ এবং তনুভা তাহারই পরিকর, এ 
হেতু মপরিকর কৃঞ্চই ভজনীয়--সেব্য। কাহার সেব্য-_কাহার 
“ভজনীয় ? জীবের--কারণ জীব তাহারই ভেদাভেদ শক্তি বিশেষ । 

 পশক্তি, শক্তিমানের অভেদ বুদ্ধিতে--নিতা অভেদ, এবং শক্তিমান 
হুইতে শক্তির পৃথক বুদ্ধিতে _নিত্য ভেদ। এইরূপ এক অথণ্ড তত্ব 
বুগপৎ বিপরীত ভাব সমঘয়ে, এক অথণ্ড শক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত। 
মাক বুদ্ধি,ইহা ধারণ করিতে ন! পারায় দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, 
রিশিষ্টাছৈতবাঙ গর্তে বিবাদ শেষ করিতে পারে না । ইহাই বেদাস্তপন্গত 
'অচিন্ত্য ভেদাভেদ তন্ব। 
গতোমার আর একটা প্রশ্ন কন্যার দবারায় জীব বদ্ধ। যে যায়ার 
্বারায় জীব বন্ধ-_-সেই মাযার দ্বারাই জীব মুক্ত। জীবহেতু--সে অন্ত 
জীবন 'উল্লেখে অন্ত দিন তাহার উল্লেখ করিব।* 

এ দিকে বেলাও হইছে, কিন্তু স্বার রুদ্ধ। যোগমায়। আসিয়া! 
খারে কাছা করিতেছেন। জীবহুন্বর তাহা গুনিয়াও হরনবন্দরের 
সুখপানে ভাঙা ইয়া আছেন। : সে দিকে ভীহার লক্ষ্য নাই। হন 
বলিলেন--“বেল! অনেক হইয়াছে দেখিতেছি, উঠ, উঠ, ্বার খুল। ৮. 

বলিতে পার-যে বা চুলিদে, মোক আজ কথ। ছুলিবা ভ্াহা চাপা: 
দিতে চায়, বাহ! অ ছুড়ে গম। জারাপ-কুছম, সের 
কাহার ই এড নানা? আরঃকোন্‌ রাধার বা এ খেলা. : 
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দ্বার খুলিয়া জীবন্বন্দর দেখিপেন__চে]ুগমার়া সন্মুখে। জীবননগর 
জিভ্তাসিলেন, “কোন প্রয়োজন আছে কি?” যোগমায়া কোন উত্তর 
দিলেন না, কেবল অঞ্চল দিয়া একবার চক্ষু মুছিলেন। তাহ! দেখিয়া 
জীবনুনরের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া! উঠিল, বলিলেন, “যোগা ! তুই 
ধন্ঠা ! তোর এ বয়মে আমি মুক্তা ফেলিয়! ধুলীকণ! কুড়াইয়া ছলাম ।” 

হরনুন্দর বলিলেন, “হইয়াছে কি ?” 

তখন চিন্মন্ী আপিয়া উপস্থিত হইলেন, বপিলেন, “কথাত 
শুনিবে না, তবে যাঁহ। হয় করুক ।” 

হরস্থন্দর বলিলেন, “কি__হইয়াছে কি ?” 

চি। হইবে আর কি--কবে ছেলেবেলায় খেলা করিতে করিতে 
কি হইয়াছিল, আর তুমি কি বলিয়াছিলে, এখন তাহাই ধরিয়! 
বসিয়াছে, বলে--“আমায় শিব ঠাকুর দাও।” 

হরনুন্দর হাগিতে লাগিংলন, বলিলেন, “চিন্ময় ! দে সতা কথা। 
তুমিই তাহার মূল, তুমিই শিবঠাকুরের গল্প করিয়াছিলে, তাই শুনিয়! 
ও অন্বাকে শিবঠাকুর দেয় নাই ) আমি বলাতে দিয়াছিল। আমি 
প্রতিজ্ঞ| করিয়াছিলাম, দুর্গার মত হইলে শিবঠাকুর দিব? ও--সে রি 
করিতে পারে ।” 

“করিতে পারেত এখন দাও। আমায় যে কিছুতেই ছাঁড়ে ন।” 
এই কথা বলিয়া চিন্ময়ী হাসিতে লাগিলেন। 

হর। আমি বণিয়াছিলাম, দুর্গার মত হইলে-_শিব দিব। 

চিন্ময়ী, যোগমায়াকে: উদ্দেশ করিয়া! বলিলেন, “গুনিলে, দামি 
কি করিব বল?” 

স্বভাব জুলত লজ্জায় লজ্জিত হইয়া যোগমায়। হরহন্দরের গৃহ 
হইতে নিক্ষান্ত হইয়! বিষুপ্রিয়ার গৃহে প্রবেশ করিলেন বিষুপ্িয়াঃ 

 যোগমায়াকে দেখিয়! বলিলেন, "জান তাই ! তোর সঙ্গেই "আমার 
বেশে মিলে 1” তহুত্তরর যোগমায়া বলিলেন, “কি রকম 1 
৪৯ 7 


৪৭৬ ছায়াপথ । 


বি। তোরও থাকিতে নাই__আমারও থাঁকিতে নাই। 

যো। তোমাদের-_ও ইচ্ছ' আমারত তাহা নহে। 

বি। নহে কেন? যদি ইচ্ছা না হইত।__দি তাহাঁতেই ইচ্ছ 
থাকিত, তরে তাহার জন্য ন! কাদিয়া, কাহার জন্ত ঘুরিয়া যেড়াইতেছ ? 
কোন ইচ্ছাটি সত্য, এখন ভাবিয়া বল দেখি। 

যোগমায়। হটাৎ এ কথায় উত্তর দিতে পারিলেন নাঁ। অনেকক্ষণ 
ভাবিলেন, পরে বলিলেন, “আমি স্বামী হইতেই সংসারের নশ্বরতা' 
বুঝিতে পারিয়াছি, খন স্বামী আমার এ নশ্বরতা ভাল বাসেন না, 
তখন আমারও ভাল বাসিতে নাই। নাই বটে-_কিন্ত, আমার 
সে শক্তি কইঃ তাই তোমাদের নিকট সে শক্তি ভিক্ষা করি। 
তিনি একদিন বনিয়াছিলেন যে, তাঁলবাসাই বৈরাগ্রের মূল। ছুই 
দিনের ভালবাসায় যে মুগ্ধ, সে স্বার্থশূন্ত ভালবাসার মর্্ বুঝে নাই । 
খদ্দি বুঝিত-_-তবে তাহার মুগ্ধতা আমিত কি? কারণ--জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গে মৃত্যু, ছায়ার ন্যায় সঙ্গী। সে থাকিতে-__ভাঁলবাঁসা অনিত্য । 
তাঁলবাপায়--অনিত্য ধারণ। কিন্তু প্রেমের ত্বভাব নহে । সে জন্ত যেখানে 
প্রেম, সে--এ অনিত্য ধারণায় মুগ্ধ হয় না। কাষেই তাহাতে যে অনুরাগ 
__তাহ শিথিল হয়, হইলে তাহাতে বিরক্কি জন্মে, জন্মিলে তাহার স্মৃতি 
দুরগত হয়-_তাহাই বৈরাগ্য। তবে তাহার এ বৈরাগ্যে আমার ছুঃখ কি? 
সুখ এই-__তিনি প্রেমিক ন! হইলেও প্রেমের প্রার্থী । প্রেম নিত্য। 
প্রেমলাভে-_তিনিও নিত্য । যে নিত্য, আমি নিত্য হইলে সেও আমার 
নিকট নিত্য । সেই নিত্য প্রেমের জন্ত আজ তিনি ভিখারী । ইহার 
অধিক আর খের বিষয় ক্ষি?” 

বি।. যদি স্বামী ভাল বাসিত, তাহা হলে তুইকি 
করিতিস্‌? 

যো। তাহা হইলে তুমি কি করিতে? 

“বেশ উত্তর দিয়াছিদ”-_এই বণিয়! বিষুপিয়া হাদিয়। উঠিলেন। 
 যো।, হাফিলে চলিবে না। আমার যে কিছুই ভাল লাগে না।। 
তোমাদের জন্ট আমি সব কাজ করিব, তোমাদের--সংলারে কিছুই 
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করিতে হইবে না, যাহাতে মা আমার প্রতি সদয় হন, তাহা! করিতে 
হইবে । আমি থে মার কথায় উত্তর করিতে পারি না। 

যোগমায়ার মুখের ভাব দেখিয়1 বিঞ্ুপ্রিয়ার নিজের এক দিন মনে 
পড়িল। অমনি চক্ষে ছুই এক বিন্দু জল"দেখা দিল, যে ক্ষুধার জালা! 
ভোগ করিয়াছে, সে ভিন্ন ক্ষুধার জালা অনুভব করিতে পারে না। তিনি 
'যোগমায়ার হস্ত ধরিয়! হরিপ্রিয়ার নিকট লইয়া! গেলেন । 

হরিপ্রিয়া তখন হ্রসুন্দরের ভ্তন্য একখানি আসন প্রস্তত করিতে 
ছিলেন। বিস্ুপ্রিয়া হাসিতে হাদিতে বলিলেন, পদিদি ! আর থাটিয়া 
'খাটিয়! মরিতে হুইবে না, যোগা। ঘুসম্বরূপ আমাদের সকল কাজ 
করিবে । এ ঘুস লইয়া যোগমায়ার জন্য একট! কাজ করিতে পারিবে 
কি?” 

হরিপ্রিয়া, বিষ্ুপ্রিয়ার দিকে তাকাইলেনও ন1। এক মনে কাজ 
করিতে করিতে বলিলেন, “আমাদের শ্বশুর স্বাশুড়ীর সেবারূপ খাটুনি 
অমূল্য, সে খাটুনি বাঁড়িলেই স্ুখী। মুল্যের সহিত অমুল্যের 
বিনিময় হয়.কি? যোগার বুদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে, আর তুমিও 
উহার সহিত পাগল হইবে-_না? লোকে শ্বশুর স্বাগুড়ীর সেবায় পুণ্য 
লাভ করে, আমরা সেই সেবায় ক্কৃতকতার্থ হই, তুমি তাহা-__ধারণ 
করিতে না পারিয়! পাগলী হইয়া! দীড়াইয়াছ, আবার আমি যোগাকে 
পাগলী করিতে মাঁকে ধরিব ? তবে বনে যাইলেইত হয়, সংসার লইস্কা 
ধর্ম কেন? এই জন্তই বনে যাহা হয়, সংসারে তাহা! হয় না, সংসারে 
যাহা হয়-_বনে তাহা হয় না। সংসার লইয়া! ধর্ম, এখন সংসার কর। 
সংসারকে বজায় রাখিয়া যদি অস্তরকে সংসার শূন্য করিতে পার, তবে 
বনে যাহা! হয় নাঃ--সংসারে তাছা হইবে। যদি না পার, সংসারে যাঁহা 
হয় না, তার জন্য যোগার বনে যাওয়াই ভাল ।” 

সে কথায় কেহ উত্তর করিলেন না। যোগমাক়! এবার পিব্রালয়ে 
'্বাসিয়। হুস্থির হইতে পারিত্তেছেন না। তিনি যাহা চান, সে কথায় 
কেহ কান দেন না। অন্তবার এমন কিন্তু দেখেন নাই তখন বরং 
ঘষে সকল কথ। উঠিত-_এখন তাহাও উঠে না। যোগমান্া ইহার ভাব 
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কিছুই বুঝিতে পারেন ন1। হরিপ্রিয়ার এবিধ ভাবে যোগমায়া-_ 
একদিকে হরনুন্বর মুত্তি, অন্য দিকে দেবোপম-নরনারায়ণের মৃত্তি 
কল্পন। করিয়! যেন উভয়কেই বলিলেন,_তবে আমি দীড়াই কোথা ? 
আমার জন্য কি তিল মাত্র স্থান নাই? তখন চিন্ময়ী আপিয়া 
উপস্থিত, তাহাকে দেখিয়! উভয়েই নীরব হইলেন। 
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একা-_-নরনারায়ণ--এক!। বনে-_নির্জনে--কোথায় পিতা, 
কোথায় মাতা, কোথায় মায়া_যোগমায়া । তিনি একা_এক|। 

কে কাহার-_তিনি বাঁহার, কে তাহার। কেন পাপ, কেন পুণ্য 
কেন ধর্ম, কেন অধর্্ম। কিসের জন্ত-_-কাছার জন্য । কে আমি-- 
কেন আমি। কেন ব! এসেছি, কেন বা বাইব। কোথায় এসেছি, 
কোথায় যাইব । নরনারায়ণ দেখেন-_আসিয়াছেন একা, যাইবেন একা-_ 
তিনি এক! | তবে কিসের মায়--যোগমায়! ৭ কিসের বা ধর, সেও ত 
মায় । যাহার বীজে ভূল, তাহার পল্পবে ভূল, তাহার ফলেও ভূল। 

ভুল, ভূল--সব ভুল। সে ভুল এমনি ভূল, আপনাকে আপনি ভুল। 
আর ন! যোগমায়া-আর মায়া দেখাইও না । তোমার দেখ! ত 
সাষান্ত নহে, কেবল ক্র্নে দেখা । কিন্ত- তুমি কে? এই আছি-_ 
শ্রই নাই। এই আছ, এই নাই”_তবে তুমি কে? যোগমায়া_তুমিই 
মায়।। তোমার মায়াতেই জগৎ বীধা। 

তুমি এক; তোমার অনস্ত ফণা । এক এক ফণায়, তুমি অনন্ত 

জীবের-__অনস্ত মায়! । প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে-_প্রতি ঘরে ঘরে--সেই এক 
এক ফণাই তোমার মছিম! বিস্তার করে। তুমি অনন্ত বপিণী, আঅনস্ত 
তোমার মায়া । তোমার স্নেছঃ মান, ভালবাসা-স্সেও যায়৷ । 

_ ফিপের ভালবাসা? কই তালবানা? এই আছে, এই নাই-এই 
তাব, এই বিভাব, তবে--কিসের ভাববান। ?. ্‌ র 

আহি শক? পিতা, যান, ভাই, ী_আমি শত্র।. মাছ! দশ 
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আস, দশ দিন উপরে স্থান দিয়াছিলে, শিশু ভাবিয়া! পালন করিয়1- 
ছিলে, আপর্নীর ভাবিয়া! আপন করিয়াছিলে, এখন তাহার ফল- 
ভোগ কর, বুঝিতে থাক-_যাহার কেবল প্রতীতি, অস্তিত্ব নাই_- 
তাহাই মায়া । মায়ার এ স্ুখস্বপ্ন ভার্গিলেই ঘঃখ-_ন! ভাঙ্গিলেই স্বখ। 

আমি কি? আমার ধর্ম কি? পিতাকে কীদাইয়া, মাকে কীাদাইয়া,নু 
ভাই বন্ধুকে কাদাইয়!--যোগমায়াকে কাদাইয়]__আমার ধর্ম কোথায় ৯ 
তাহারা কাদিতে জানে, কাদিয়াছে_-আমি যে কাহারও জন্ত কাদি নাই, 
তবে আমার জন্ত কে কীদিবে। তাহারা তাহাদের জন্যই কীদিয়াছেন, 
আমিও আমার জন্য কীদিয়াছি। তবে ভগবন্! তুমি আমার জন্য 
কীঁদিকে কেন? আমি ত তোমার জন্য এক দিনও কাদি নাই । কই-_ 
তোমার জন্য ত একবারও ক্রন্দন আগিল না ? আদিবে কি? যদি আসে, 
তবে সঙ্লাসী যে তাহাঁকেও মায়। বলেন। হরি ! হরি! সে যদিপ্মায়া হয়ঃ 
বকুল তগার সেই ভাব, সেও যদি মায়া হয়, বকুল তলার সেই আনন্দ? 
সেও যদি মায়! হয়, তবে নির্্মায়ায় আর কাজ নাই। আমি আর 
কিছু চাহি না_চাহি তাহাই । ব্রহ্ম চাছি না, নির্ব্বাণ চাহি নাঁ_টাহি 
তাহাই । কিন্তু সন্সাসী কেন ভাহা বলেন না, তাহ! যদি ব্রহ্ম ন] হয়, 
নির্বাণ না হয়--তবে অপর ব্রন্দ__মপর নির্বাণ আমি চাহি না। 

এইরূপে নরনারায়ণের মন, সেই লোকশূন্য ভীষণ অরণ্যে ক্পনাগত 
নানা মৃত্তি লইয়! স*সার পাতিয়াছে। নরনারায়ণ এখন তাহাদের লই- 
যাই বাস্ত। সহ! সেই মূর্তি মধ্যে-_সন্লাসী সন্মুথে ৷ নরনারায়ণ অনেক- 
ক্ষণ স্থিরভাবে তাহা দেখিলেন। সে ভাবে সপ্নাসী বলিলেন, “বৎস ! 
হৃদয়ের মর্থে মর্মে যাহ! অনস্ত দিন পশিয়! আছে, তাহা ফেলিতে 
এইরূপই লাগিয়া! থাকে-আবার না ফেলিলেও লাগিয়া! থাঁকে__ 
ইহাই মনের প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ছুথ। রতি এইকূপেই ষন নিক হয, 
তবে তাহা! সাধনসাধ্য 1” 

এখন সর্যানী আর এ আশ্রমে থাকেন না। এক বেলার পথে. 
দূরে, তাঁহার আশ্রম। 'সক্্াসী বলিলেন,--“একাল! খাফিতৈ আর 
তর করে কি?” নবরনারারণ উত্তর করিলেন না। | 
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স। সাধনের কুশল? 

নরনারায়ণ তাহারও উত্তর করিলেন না। কতকগুপি ফগ এক 
স্থানে পড়িয়। আছে। সব্যাসী বলিলেন, “ও কি করিয়াছ? সন্যাী 
সঞ্চয় করিবে না! উহ! সংসারী ধর্ম, সঞ্চয়-_সন্নাসীর ধর্ম নহে। 
উহ! ফেলিয়। দাও ।” 

নরনারায়ণ তাহ! জানিতেন না-_তাছা নহে । তবে মন বলিয়া- 
“ছিল, ফল অনুসন্ধানে অনেক সময় নষ্ট হয়, তাই রাখিয়াছিলেন। 
নরনারায়ণ সেগুলি ফেলিয়া! দিলেন। 

স। তোমার অবস্থায় জান! যাইতেছে, আর তোমার খাঁছের 
জন্ত অধিক দিন ব্যস্ত হইতে হইবে নাঁ। প্রথম প্রথম প্রাণায়ামের 
জন্ত দুগ্ধ, ঘবতের প্রয়োজন হয়। ঈড়া, পিঙ্গলার গুদ্ধিতে, পরে আর 
তাহার এঁয়োজন হয় না। এই ঈড়া, পিলার কাল অন্থ্‌সারেই সাধ- 
নর কাল নির্দেশ করিতে হয়। প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কল্পে--ঘর্্ম, তৃতীয় 
কল্পে-_ছূর্দ'র গতি, তুমি সে অবস্থায় আরোহণ করিয়াছ। অতএৰ 
এখন সাবধানে মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর। 

“ঈশ্বরোপাষনায় মনকে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা কর। নচেৎ 
দেবত। বা প্রক্কতিগত উপাসনা ফলে, তবপ্রত্যয়রূপ সিদ্ধিতে, 
ভোগক্ষয়ে পুনর্বার স্ুযুগ্তিভন্গে জাগ্রতের ন্তার সংসারে নীত হইবে। 
তাহাতে মুক্তিনপ আত্মদর্শন ঘটিবে ন1। 

“অতএব শ্রদ্ধাপুর্বক ঈশ্বরে একাগ্রতাই ৈবল্যের বা মোক্ষের এক 
মাত্র উপার। যোগফলের প্রতি চি প্রসন্নতাই শস্ধা, শ্রদ্ধায় উৎসাহ 
বৃদ্ধি, সে বৃদ্ধিতে অনুভূত পদার্থের অবিশ্মরণ, অনন্ত চিত্তে অবিস্মরণই-_ 
ধ্যান । ধ্যানই গ্রক্কত একাশ্রতা। একাগ্রতা গ্রজ্ঞার উদয়, প্রভার 
স্বরূপ সাক্ষাৎকার। যদি এইরূপে সোপান ক্রমে সৌঁপানে পদক্ষেপ 
হয়, তবেই সম্্রজ্ঞাত যোগে কৈবল্য লা, নচেৎ স্বর্গাদি লাভে--ভব 
প্রত্যয় মাত্র। ভবস্অর্ধাৎ অবিদ্যা, প্রত্যনথ অর্থাৎ কারণ । 

এসান্াক রা সন্েগ্ব তীএকর--সমাধির জন্য ভাবিতে হইবে না। 
সনি বা সংস্কার, সফলের মান নছে।. মৃছঃ.. মধা, আ্বধিমা 
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হিদাবে, শ্রদ্ধা, তাহাতে স্থান পায়। এবিধায় সিদ্ধি কাহার শীঘ্র. 
কাহার অনতিশীঘ্ব, কাহার বিলম্বে লাভ হয়। অতএব ঈশ্বরে মননিৰেশ 
কর। ঈশ্বরে কর্মার্পণ রূপ ভক্তি যোগে-_তাহার ধ্যান কর। 

«সেই ঈশ্বর কি বস্ত ? ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, আশয়, ধাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, বদ্ধ, মুক্ত যাবৎ আম্মা হইতে পৃথক স্বতন্ত্র ভাবে ফিনি' 
নিত্য--তিনিই ঈশ্বর । তিনি সর্বজ্ত--তাহার সম দ্বিতীয় নাই। তিনি: 
আদি সৃষ্টিকর্তা, ব্রন্মাদি তাহা হইতেই উৎপন্ন, তাহার শক্তিতেই 
ব্রহ্মাদির স্থষ্টিশক্তি। তিনিই প্রণব "ও৮। প্রণব-তাহারই বোধক 
শব্ষ। প্রগবের জপ এবং অর্থ ধ্যানই--উপাসন1। এই উপাসনায়- 
আত্ম কৈবল্যের উদয় হয়। যে উদয়ে-ঈশ্ব্বরূপ দর্শন) এবং 
বক্ষমান ব্যাধি প্রভৃতির অন্তরায়, অর্থাৎ যাহাতে চিত্তে বিক্ষেপ উপস্থিত: 
হয়, তাহ! দূর হয়। " 

“সেই অন্তরায় কি কি ? ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ। আলদ্য+, 
অবিরতি, ভ্রাস্তিদর্শন, অলন্ধভূমিকত্বর  অনবস্থিতিত্ব। ছুঃখ, 
দৌর্সণস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস, এগুলিও সমাধির 1বম্। উপা- 
দনায় এগুলিও তিরোহিত হয় । 

“বিদ্ব দূর করণার্থে একতত্ব অভ্যাস করিবে । ধে ভাবেই তোমার 
মন স্থির হয়, তাহাকেই একতত্ব বোধে-_তাহাতেই একাগ্র হুইৰে।, 
অতএব ইট্টমূর্তি, সাধুমূর্ভি, ইহাই ধ্যানের বিষয় । 

“সচ্ছ কাচ খওকে, যে বর্ণ সন্িধানে লইয়া! যাইবে, সে সেই বর্ণেই' 
রঞ্জিত হয়। চিত্ত ষখন এতাদৃশ সচ্ছ হইবে যে, আর কোনদিকে সে 
বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় না, তখন জানিবে ধে, তোমার চিত্ত বশীভূত হই-. 
মাছে) অর্থাৎ সেই বৃত্তিশুন্য চিত্ত, সচ্ছ কাঁচ খণ্ডের ন্যায় অবলম্বন, 
গত ভাবলাতে সক্ষম। তখন আর অন্য সাধনের প্রয়োজন. 
হয়না। ' 

ধ্শবব, অর্থ, জানে, যখন সাধকের পৃথক পৃথক উপলব্ি-_-তখনই- 
লবিতর্ক লমাধি। ইহাই বেদান্ত অস্থায়ী সবিকন্প সমাধির স্তায়।, 
কারণ তাহাতে জান, জ্ঞেয়। জাতার পৃথক উপলন্ধি। এই তিনের 
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সমন্বপ্নে যে একটা পৃথক স্বরূপের উপলব্ধি, তাহাই নির্ধিতর্ক এবং 
বেদান্ত অন্যারী জ্ঞান, জেয, জ্ঞাতার সমন্বয়ে নির্ব্িকল্পের অনুরূপ । 

“সবিতর্ক এবং নির্বিতর্ক সমাধির ভাব্য বিষয় স্থলভূত। যদি তাহ? 
ুম্ম ভূতে হয়__-তাহা। হইলে তাহাক্ষেই সবিকাঁর ও নির্বিকার বল! 
হয়। এই নির্বিকার অবস্থায় যে প্রজ্ঞার উদয়_-তাহাই ঞ্নতন্তর1। খত 
শবে সত্য-_যাহা সত্যে ভরা-_তাহাই গ্বতভ্তরা। ইহাই নির্ববিকল্প | 

“এ প্রজ্ঞার উদয়ে পূর্ব উদ্দিত রজ, তম দুবিত বিরোধী প্রজ্ঞার 
তিরোভাব হয়। সে তিরোভাবে সমাধি প্রজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে। 
ক্রমে অভ্যামে তাহাও নিরুন্ধ হয়। নিরুদ্ধ হুইয়াও ছায়াক্ধপে কিছু 
কাল থাকে। যখন তাহাও থাকে না, চিত্ত একেবারে বিষয়শূনা,, 
তখন আর কোন কর্তব্যই থাকে না, ইহাই চিত্তগতির সমাপ্ত । 

“ইহাই সপ্পরজ্ভাত লমাধি। যখন ইহাও নিরুদ্ধ হয়, তখনই 
নির্বা্জ সমাধি। চিত্ত, বৃত্তিময়ী হইয়া আত্মায় যুক্ত হইয়াছিল, বৃত্তিশূনা 
হওয়ায় নিজ জন্মভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল, আত্মা প্রকৃতি অতাত 
হুইয়! স্ব স্বরূপ দেখিল। চিত্ত বৃত্তিই-_স্থ, ছুঃখ, জন্মাদির কারণ, চিত্ত 
শুনো- আর মুখ, ছুঃখ, জন্মাদি কোথায়? | 

“বৎস দিব্যানন্দ ! দেখিতেছি-_তুমি সবিতর্ক অবস্থা অতিক্রম করিয়? 
. নির্বিতর্ক অবস্থায় স্থির হইতে পারিতেছ ন!, সাধন সমূদ্র বিশেষ, নান! 
বিভীষিকাময়, দেখিও যেন সে বিভীষিকায়, পরাতুখ না হইতে হয়।” 
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খানাতল্লাদিতে মোকর্দামা বিপরীত মুঠি ধারণ করিল। এ মাঁক- 
দমায় হরনুনারের ইচ্ছা ছিল ন1!। বসস্তেরও ইচ্ছা ছিল না। নটনারায়ণের 
চেষ্টা বসস্ত উদ্যোগী মাত্র। নচেও ফলাফলে যাহা! হইবে, মোক্তার 

বসস্ত-_তাহা৷ পূর্বেই জানিতেন। ঘটিলও তাঁহাই। এখন ভয়--পাছে 

জ্যোতিঃগ্রসাদ উল্টা দাবী করেন। ভয়ের কথাই--জ্যোতিঃপ্রসাদ 
জরী হইলে, এ সুবিধা ছাড়িবেনই বা কেন ? 

কয়দিন নটনারায়ণ, হরনুন্দরের সহিত দেখ! করেন নাই। প্রাছে 
হরনুন্দর মোকর্দমায় নিরস্ত হইতে বলেন। কিন্তু যিনি যাহা করেন-_ 
হবন্ুন্দর কোন আপত্তি করেন ন|। তাহার মনের ভাব--তাহাকে 
জানাইয়া নিরস্ত হন। সে গুনিল কি না--সে বিষয়ে তাহার লক্ষ্য থকে 
না। এ মোকর্দমায় নটলারায়ণকে অগ্রসর হইতে তিনি নিষেধ করিয়া 
ছিলেন, কিন্ত নটনারায়ণ তীহান্র কথা শুনিলেন কই? না শুন্ুন-_ 
তাহাতেও হরনুন্দরের কোন আপতি নাই। ্‌ 

মোকর্দমার এ অবস্থায় নটনারায়ণ, হুরনুন্দরের সহিত দেখা করি- 
লেন । দেখা করিয়া কিন্ত সে কথা উত্থাপন করিতে ভরস! হইতেছে না। 

নানা কথার পর নটনারায়ণ, বলিলেন,»-"মোকর্দমার অবস্থা ত 
এইরূপ কিছুই করিতে পার। গেল না। কোন কার্ধ্যই হইল না। 
তাহার পর যেরূপ বুঝিতেছি এবং শুনিতেছি, জ্যোতিঃপ্রসাদ খরচা 
এবং মানহানির জন্য মোকর্দম! তুলিবে। অবশ এ সুবিধা তিনি ছাড়ি- 
বেন কেন? কিন্তু আমর! তাহা হইলে ধনে প্রাখে মারা যাইব-এখন 
কর্তব্যকি? 

হর। কর্তব্য-ভগবানের নিকট অহংকর্তী অপরাধের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা । তাহার মুখ চাহিক্ল থাকিতে ইচ্ছা করুন? যাহা হয়, তাঁহাতেই 
দেখিবেন--কি অদ্ভুত ঘটনার তীহার হটে শাসন, শি্টের পালন কার 
নিত্য সংাধিত হইতেছে ।.. 

নট। এ কথায় সংসার চলে না।, 

হর। জন্ম জন্ম সংসার করিয়া! আসিলে, কি 
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পার নাই। তবে সে সংসারে আর কেন? অনন্তকাল সংসার, ঘাঁত 
প্রতিঘাতে ভালমন৷ দেখাইয় ক্মাসিতেছে, সে ঘাত গ্রতিঘাতে কয়টা 
লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে? আপনআপন প্রবৃত্তি অন্ুপারেই ত মানুষ নিত্য 
ধাবিত। সঙ্গের গুণ পরীক্ষিত্ত বটে, কিন্তু জ্বাতি স্বভাবেই ফল ধরে। 
কাকের বাঁমায় কোকিলের স্বরে, কোকিল-শাবকেরই ন্বভাববোল 
ফুটে--কাকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না । | 
নটনারাযণ আর কোঁন কথা কহিলেন ন!। তীহার মন তত 
সুস্থির নহে। হরনুন্দর আবার বলিলেন,_-"মোকর্দম। কখন করি নাই, 
সে বুদ্ধিও নাই। যেযাহ! করে--সে তাহা৷ বুঝে ভাল। আমি কি 
আপনার প্রস্বোজনের-্পন্ুবুদ্ধি দিতে পারিব? আমারও তাহা বোধ 
হয় না. 
ত্বখন জীবন্বন্দর আসিয়া বসিলেন। জীবস্থন্দর, নটনারায়ণকে 
বলিলেন, “কা”ল আবার মোকর্দমার দিন ছিল না ?% . 
নট। হ্রা--সে হইয়া গিয়াছে। 
জী। কমলদাদার মুখে সমস্ত আমরা শুনিয়াছি। তিনি কাল 
আদালতে গিয়াছিলেন। তাহার সহিত ত আপনার দেখা হইয়াছিল ? 
নট। হইা--তিনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। তোমারও সঙ্গে থাক। 
উচিত ছিব। .দ্রেখ, তোমাদের জন্ঘই আমার এ উদ্যোগ । এ কার্ধ্য 
আমার নদ্ে-তৌমাদের। তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা।। কিন্ত 
পিতার ইচ্ছায় তোষার ইচ্ছ। পর্য্যবষিত হইল, আমাক ইচ্ছ। স্বতন্ত্র থাকিয়া 
এই মনঃক্ট আনিল। আমি এসকল জানি, কিন্ত-জানিলে কি 
হইবে? কাকের বাসায় কাকশাবকের কোকিলের স্বরে বোল ফুটে না। 
ফুটিলও না-পফুটিবেও নাতাহা। জানি ৭. .গ্লারিব, কি না! পার্িব, তাহ! 
জানি. না). আজ, হইতে সংসারে গা ঢালিব; জ্যোতিঃ প্রনাদের যাহা 
ইচ্ছা. তিনি করুন, সেদিকে, আর তাকাইর না, যদি তাকাইবার শক্তি 
পাই, তবে যাহার প্রতি তাক্কাইলে ৰকল দিকে তাকান হয়, তাহার 
দিকেই তাকাইতবে যনকে বলিব। মানুষ ভি থাকিতে পারে না।, 
কারার প্রতি ভাকাইতে যে কর্দ্- ই-্হি যেন.স্যামার বর্ম হয়। 





তং পরিচ্ছেদ। ৪৮৫ 


আঁমি ভাবিয়। ছিলাম এ মোকর্দমাও সেই কর্ম ; কিন্ত এখন দেখিতেছি, 
তাহা নহে। যদি হইত _তাহা হইলে তোর! আমার সহিত যোগ দিতে । 
যদি হইত--তাহা হইলে মোকর্দীমার এই হারে, তোমাদের মত আমার 
মন স্থির থাঁকিত। আমার বুঝা উচিত ছিল যে, বৈবাহিক হৃদয় 
অপেক্ষা শিবনুপারের ব্যথ! আমার হৃদয়ে অধিক লাগিতে' পারে না। 
ইহাই আমার অহংকর্তা অভিমান। শ্রই অভিমানই আমার কার্য । 

নটনারাঞ্ণ সেদিন আর অধিকক্ষণ বসিলেন না। নিজের প্রতি 
বড়ই স্বণা জন্মিল। অনেকক্ষণ হি হইয়া বলির রহিদেন) পরে বিদায় 
লইলেন। 

অনেক বেলা হইস্সাছে। চিন্মপ্ী আহাক্ের জন্ত জীবনকে 
ডাকিলেন। হরস্থন্দর আহারে বসিবেন,--আলনে উপবিষ্ট,-_সম্মুথেই 
চিন্ময়ী বসিয়া আছেন। বিষ্ুপ্রিয়া থালায় অন্ন লইয়া আমিতেছেন। 
আসিতে আসিতে কি এক সাধন-গত রদে, তাহার হৃদয় আগত হইন়া 
উঠিল। সর্ধাঙ্গ আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, হস্ত কাপিতে লাগিল, তিনি 
আর হরস্ুন্দরের আঁসনপ্রতি চাহিতে পারিলেন না। চক্ষু যেন আর 
জগৎ দর্শন করে না। যেমন হ্রুন্দরের সম্কুথে অন্ন ধরিবেন__অমনি 
হস্ত হইতে থালা! স্থলিত হইয়া মহাশবে ভূতলে পতিত হইল 

হরস্থুন্দর, বিষ্ুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়। চিন্ময়ীকে বলিলেন, 
গৃহিণি ! বাড়ীতুদ্ধ পাগল করিলে, সব পাগল লইয়া সংসার করিবে 
কিরূপে? আগে বৈধীসেব।। হিয়া জ প্রেমলেবার মা 
খুলে কি?” 

. তখন গৃহিণী তাঁড়াতাড়ী সে স্থান পরিফার রি সারিগে।. 
বি্ুপ্রিষ্নাকে বনিগেন, “মা !. ছুইদিকে নর চাই, পাগল হইলে চলিবে 
না-_এ সংসানীর ধর্ম, উদাসীনের নহে, তাহা ত 'জান। -. গিয়াছে-_. 
গিয়াছে, আবার অন্ন লইয়। আইদ। কিন্ত বান হি রঃ 
সংসারে কি কাপড় ফেলিয়া নাচ চলে রঃ ৃ 

 আপ্রস্তত হইয়া বিজুর আবার; ক শাদিতে গেলেন, জি 
বনি ডি বঝে ফল ম ফলে পাগল করিবার কে 
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দার রাহে 
কাজ করিব।. যাহা, করাইতেছ, যন্ত্র স্বরূপ আমি তাহাই করিতেছি ।” 

হর। সেসতা কথা, কিন্তু কৃষ্ণ চিন্ময়র্ূপে নিত্য, অলেপক) কে 
তাহাকে কবে মানুষ ভিন্ন ধরিতে পারিয়াছে? দে আচার্য রূপে গুরু। 
গুরুশিক্ষায় লোক মানুষ হয়। গৃহিণি! এত পরকালের ধর্ম নহে, 
মানুষ ভিন্ন বর্তমান ধর্ম কোথায়? থু'তি ভিন্ন পুথিতে কে তাহাকে 
কবে ধরিয়াছে? সত্য তাহারি এ থেলা॥ কিন্তু যে হৃদয়ে বসিয়! তাহার 
এ খেলা, তাহাকে. অবলম্বন করিয়াই কথা । অবলম্বন ভিন্ন সে চিন্তায় 
বূপত-_-আঁকাশ কুন্ম। মানুষ যাহা বু বহু জন্মে সাঁধ্য সাধনায় লাভ 
করিতে পারে না, কাহার ক্বপান়্ ইহাদের দে লাত? তুমি পাস 
কাটাইলে, বৌমা যোগ! তোমায় ছাড়িবে কেন? ধন্য ইহাদের 
স্থরতি -ধন্য ইহাদের ভক্তি! তোমাদের লইয়াই আমি ধন্য, তোমাদের 
কপাতেই আমি নিত্য তাহার সেবায় ব্রতী ! এও তাহার কৃপা, চিন্ময়ি ! 
তাহার অককপা কোথায়? সে আছে বলিয়াই-_-আমি আছি, সে আছে 
বলিয়াই--আমার আমিত্ব, চিন্নয়ি ! তাছার অকুপা কোথায়? 

গুনিতে শুনিতে চিন্মীর চক্ষে জলধারা! পড়িল। বলিলেন, “সে 
তাহার কৃপায় ঠাকুর। দাসী তাহার ছায়া মাত্র ছায়ার কায়া সেই 
সে যেমনি, নাঁচায় _ছায়া তেমনি নাচে। যে কায়! দেখে নাই, সেই 
ছায়ার গুগ দেখে। ছায়ার মাঁন বাঁড়াইবার জন্য অলেগক থাকিয়া 
তাহার এ খেল! । কারার মান কায়াই বুঝে, ছায়া কি বুঝিবে ঠাকুর! 
সে. ককপাময়, যাহা বুঝায়--তাহাই বুঝি, ছায়ার অহং অভিমান 
কোথায়! | 

, হরমুষার ধীরপ্রশাস্ত ভাবে বলিলেন, ইবন হোন 
কি করিতেছে, উহাকে ভরথসনা কবে, তিনি হয়ত ব্যথা পা 
ছেল”. এ 

চি।. নানা! আদি ঘারিনে রাহা হী তাহার! আমার 
(অনের- ভব দেখে, কথা বর, দেখে না। এইপ করিয়াই ত বড় 
টবৌধাকে এখন মাহুষের মত করিতে পারিয়াছি, নচেৎ ভোধার ভাবে 


*.. ত্রিংশ পরিচ্ে। ৪৮৭: 


উহার! সংসার ধর্ম শিকায় তুলে । এখন এই হাড়ে মান্য বি 
পারিলে হয়। * 

তখন হরিপ্রিয়! অন্ন লইয়া হরজুন্দরের রা 
আহার করিতে করিতে বলিলেন, "হা-নমাবার যৌগাকে পাগল করি- 
বার যোগাড়ে আছ। ছেলে মানুষ সব--উহাদের কি এমন্‌ 
মিষ্টি সুখ করাইতে আছে? বৈধ সাধনে রাখিতে হয়। তা তুমি 
বুঝ না। নিজের যাহা ভাল লাগে-_-তাহাই সকলকে খাওয়াইতে 
চাও। যে মৃগের নাভিতে মৃগনাভি হয়, সে কি কখন নুস্থির থাকিতে 
পারে ? উহাদের অপরাধ কি ?” 

চি। তাহার জন্য ষাহার প্রাণ কীদিয়াছে, সেকি আর তাহার 
অদর্শন ব্যথ! সহা করিতে পারে? যে তাহাকে ন! দেখিতে পাইয়া 
সত্য ব্যাকুল, তাহার নাম কীর্তনে কি--সেনা দেখা! দিয়া থুকিতে 
পারে ? তবে বালকের চক্ষু-_মোয়ায় ভোলে, তাই এত অধীর আনন্দ । 

হরিপ্রিয়। অন্ন দিয়া রন্ধন গৃহে দেখিলেন, ধিষুঃপ্রিয়। অপ্রস্তত 
হইয়া ঈাড়াইয়। আছেন । হরিপ্রিয়৷ বলিলেন, “ছি ছি! ভাবিতেছিস 
কি? আমিও একদিন এইরূপ ছিলাম, তাই বলিয়া কি ওই বূপ- 
চিরদিন থাকিতে হইবে 1 বয়স গুণে লোক স্বামিপ্রেমে অধীর হয়, 
কিন্তু কুড়ি ছাড়াইলেই বুড়ি ! বুড়ির প্রেমই প্রেম, তাহা! বুঝত ? 
কি আনন্দ পাইয়াছ ? গাঢ় হইতে দাও, সেবা ধর্থে দিনের পর দিনে 
রসের উদয় হউক, তবে ত যাহা! বলিয়! কথা--তাই, নচেৎ ইহাতেই 
মাতিলে কি হইবে? যে কখন চিনি খায় নাই, তাঁহার চিনি সুখাদ্য 
বটে, কিন্তু তাহা ছুপ্ধ পাক যোগে আরও স্থখাদ্য।. আমর! স্ত্রীলোক, 
কি বুঝিব, এইরূপে বুঝ না কেন? তোমায় এত বলি, তবুত তুমি 
বুঝিতে চাহ ন। হরি চুমি ভাই আমাদের খাল তর তবে আমর! 
তোমার কোন কথ গুনিব না।” : ূ 

বি। দিদি! আমিকি করিব, আমার ত ইচ্ছা রকিব 
শক্তি হবদয়ে একদিন সঞ্চার করাহিয়া দিয়াছ, সে সময়. অদময় বুঝে 
কই ? তোমাদের মুখ দেখিলেই প্রকাশ পায়। নচেৎ আমার চেষ্টা 
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অনেক সময় মিহি সাধ্য মাধনায় কুলায় না, তবে আমার উপর 
বিরক্ত হইবে কেন? : * 
যোগমীয়। পা বসিয়াছিলেন। হরিতক় ও বিুপ্িঘার 
কথাবার্তা শ্রবণ করিতে করিত্তে তাহার গুরুদত্ত নাম শ্মরণে জাগিল। 
তিনি-স্থির হইয়া বলিয়া উভয়ের মুখের দিকে ' তাকাইয়! অন্তর মনে 
নাঁম চিন্তা করিতে করিতে যখনই গুনিলেন, বিস্ুপ্রিয়া বলিতেছেন 
যে, আমার সাধ্য সাধনায় যাহ কুলায় না, তোমাদের মুখ দেখিলেই 
তাঁহার উদয় হয়, অমনি তাঁহার হৃদয় কীদিয়া উঠিল। সেক্রন্দনে 
বাহিরের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বুদ্ধি, অহঙ্কার যেন রুদ্ধ হইয়া গেল! 
তিনি স্থানথর স্তায় হইগ্লা গেলেন, আর তাহার আঁধার হইতে মূর্ধা অবধি 
কি এক শক্তি আনন্দ ফুৎকারে হ্বদয় ভাসাইতে লাগিল। সে অনন্ত 
আনন্দ সজিলে সন্তরণে তিনি কাতর, তিনি সে সম্ভরণ বাগ-ভরে, 
মৃড্যু-ভযবে বারেক বহিষ্ঘু্থ হইলেও, আবার সে আনন্দ-আ্োত তাহাকে 
অন্তম্তুথে লইয়া যাইতে ছাড়িতেছে না। তখন তিনি ফেখপাইতে 
লাগিলেন। ক্রমে বাহিরের শব কর্ণে প্রবেশ করিল, বুদ্ধি যেন দূর 
হইতে হ্বায়ের সন্গিকট হইল, আধ নিদ্রা--আধ জাগরণে তিনি 
গুনিলেন, “চিন্ময়ী বলিতেছেন, এত বেল! হইল, খাওয়! দাওয়া নাই, 
নাওয়। নাই--একি রকম? . তোমাদের লইয়া ঘর করি কিরূপে ?-_ 
ছাড়িয়া দাও, এখনও বাঁসন কয় খানা পড়িয়া আছে, উঠ, শীঘ্র বাসন 
কয় খান! মাজিয়া দাও ৷; 
কিন্ত বছ চেষ্টাতেও যোগমায়। সে হৃদয়-বেগ চাপিতে পারিতেছেন 
না এখনও হৃদয়ে শ্বপ্রবৎ যেন তাহাই দেখিতেছেন। .আর হৃদয় 
ইক েন গেই আনন্দ বুদ্বুদ উঠিয়া মুখে আসিয়া মিশিতেছে।.... 
 হযিপ্রিয়া হাসিতেছেন, বিষুপ্রিয়া কাষ্পুত্বলিকাবৎ দীড়াইয়া 
আছেন-_উভরের চক্ষে ধারা বৃহিতেছে ৷ “চিন্য়ী বলিলেন, “তবে আঁর 
তোমরা আমাদিগকে সংসারে থাফিতে দিবে না, তোমরা ওই রূপে 
_মাঁচিতে খাক, তোমাদের লই বনে যি, এরূপে সংসারকে জানাইলে, 
'বংদার তাণ ধরিতে ছাঁড়িবে কি! ? বেদরদি সম্পর্কে সত্য বস্ত উড়িয়া 
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যাইবে, তাঁণই থাকিয়া যাইবে। সংসার লইয়া ধর্ম, রিস্ত মা! সংসারকে 
জানিতে দিলে ধর্ম লাভ হইবার নহে। সংসারদূপে য় তাহা গ্রাম 
করিয়া ফেলিবে ।” 

তখন গৃহিণীর ভয়ে যে যাহার কর্মে" প্রবৃত্ত হইলেন) যোগমায! 
বাসন মাঁজিতে বসিলেন, কিন্তু দুরে সে আনন বুদ্‌ বুদ শব্ধ উকি মারিতে 
ছাড়িল না। তাহার দৃষ্টি সেই হৃদয় পরিথার রহিল, হস্ত কেবল 
চিরাভ্যন্ত কার্ষ্যে নিযুক্ত হইল । 

গৃহিণী পুনরপি হুরনুন্দরের সন্মুথে আসিয়া বসিলেন। হরগুনর 
কিছুই জিজ্ঞাস করিলেন না। তিনি আহার করিতেছেন বটে, কখন 
কি থাইতেছেন, তাহার ঠিক নাই, তিনি জল খাইতে গিয়া, ভুলিয়া অন্ন 
জল মাথিলেন, তাহাই হাঁস্ত বদনে উদরসাৎ করিতেছেন ! 

গৃহিণী বলিলেন “ওকি করিলে ? ভাতে জল ঢাঁলিলে কেন 1% 

হরন্ুন্দর বলিলেন, *গৃহিণি ! দেখ দেখ--বনের পাখী কেমন 
তাহার মহিম। প্রকাশ করিতেছে । দেখ জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ভাষাহীন 
অবোধ স্ত্রীলোক, হৃদয় আনন্দে অব্যক্ত ভাষায় কেমন স্থুরলয়ে তাহার 
মহিমা গাহিতেছে। ধন্ত তাহার মহিমা ! যাঁহার-__অনস্তকাঁল যোগ 
সমাধিতে অন্ত ন! পাইয়া যোগী, খধি--সমাধিতে সমাধিপ্রাপ্ত, ভক্তকি- 
যোগে সে শক্তি সঞ্চারে,ছুই দিনের শাবক আজ কি স্ুনার সুর ধৰিয়াছে 
ধন্য তাহার লীলা--ধন্য তাহার ভক্তিশক্তি! এ শক্তি জগতে কৃপ! 
না করিলে, কাহার সাধ্য ইহার বিরূপ শক্তি অবিদ্যাকে জয় করে। 
জগতে: দেই ধন্য, যাহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চীরে--ভক্তির ধর হয়। 
রি ্ ০ ভুতুড়ে জীবের 775 |) 


৯৬, ছায়াপথ 1. 
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এখন আর শশী্ক “সাগরতলীতে” যাইতে চাহেন না। পূর্বে 
জ্যোতিঃপ্রসাদ যাইতে চাহিতেন না, শশীঙ্কই আগ্রহ করিয়া লইয়া 
যাইতেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ মনে মনে বলিলেন--শশাঞ্ক ! এখন কিছু 
বলিতেছি নাঁ, যদি ঈশ্বর দিন দেল, তবে এ ব্যথা খুলিব, দেখাইব--" 
তোমার কৃপাক় জ্যোতিঃপ্রসাদ তোমার রূপের মাধুধ্যে লালারিত হইতে 
শিখিয়াছে। প্রকাশ্তে বলিলেন, “শশান্ক ! তবে তুমি 'মাগরতলী, 
যাইবে না 1 ্‌ 
শ। নিত্য 'সাগরতলী” যাইলে, এখনও সন্দেহ করিতে পারে! 
বসন্ত- মোক্তার, আবার কি ফেসাত বাধাইতে পারে না? 
মনে মনে বলিলেন, “্হরস্ুন্দর ! তুমি ধন্য ! ধন্য তোমার দয়া ! ধন্য 
তোমার হৃদয়! তুমি ধন্ত না হইলে, তৌমাঁর সহবাসে লোঁকে ধন্ 
হইতে পারিত কি? এমন না হইলে কি শশাস্কের এ পাষাণ হৃদয় 
জ্রব হয়? শশাঙ্ক ষে শু, বহুদিনের শু দাঁরুথণ্ড । এখানে বাটালির 
কোপ বসে না, ফাটিয়! যায়, ভক্তি ভিন্ন কি এ শুষ্ক দাকথণ্ড গঠনের 
উপযুক্ত হয় ?” 
জ্যোতিঃপ্রসাঁদ সে কথ! না শুনিয়। জোর করিয়া শশাঙ্ককে 'সাঁগর 
তলীতে' লইয়! গেলেন। উভয়েই বৈঠকথানায় প্রবেশ করিয়া দেখি- 
লেন, শিরন্ুন্দর ছ'কাটি হাতে করিয়৷ আঁপন! আঁপনি মৃছ্মন্দ হাসিতে- 
ছেন। আব মধ্যে মধ্যে ঠোঁট দুইথানি নড়িতেছে, যেন কাহার সহিত 
কথা কহিতেছেন এবং চক্ষের ভাবও তন্রপ। উভয়কে দেখিয়া শিৰ 
হর ঈড়াইয়া উঠিলেন। জ্যোতিঃ প্রসাদ বলিলেন, “তুমি যে এ ঘরে ?” 
শি। আপনি ত' সেই দিন হইতে এই ঘরে স্থান দিয়াছেন। কই 
আর কেহ ত অন্য স্থানে যাইতে বলেন নাই। ' তবে আমায় বি 
বিয়া থাকেন, আমি গুনিতে পাই নাই। রি ঃ 
 জ্যোভিঃ প্রসাদ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্না না এই খানেই 
খাকুন।, আমি বিজ্রপ করিতেছিলাম ৮ ৫ 
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্। এ স্থান আমার পক্ষে সুখকর নছে। হদি বলেন, অন্ত গৃহে 
থকিলে হয়। 

জ্যো। কেন? 

শি।. এ ঘরে আমার বড় লঙষোঁচে সক্কোচে থাকিতে হয়। 
আমাদের তামাক খাওয়া, গুল ফেল! অত্যাস। এ সকল জিনিসের 
মন্দ আমরা বুঝি না। যেখানে পর্বে আমায় ঘ্াখিয়াছিলেন, সে 
আমার পক্ষে গারদ নহে, ইছাই আমার গারদ। 

এবার জ্যোত্বিঃ প্রসাদ, শশাঙ্ক উভয়েই ভির দিকে সুখ ফিয়াইলেন ] 
শিবনুন্দরের মুখ প্র্তি তাকাইতে,শশাঙ্কের হেন চক্ষে জল আমিল। 
জ্যোতিঃপ্রলাদ, শশাঙ্কের সে মুখতঙগী দেখিয়া) তাহা বুঝিলেন। ভাবি- 
লেন--তোমার ভিতরে এক--বাহিক্ে এক। তুমি উপরে মানুষ-_ 
ভিতরে দেবতা ॥ কিন্ত জ্যোতিঃগ্রসাদকে আয ঢাকিতে পারিতেছ 
না-এক দিন তোমাকে দিয়াই এ রহমত প্রকাশ করিবে। 

এদিক, ওদিক করিয়। শশান্ক খর সেখানে রহিলেন না, 
কাছারিতে গেলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ, শিবন্ুন্বরকে বলিলেন, “আমর! 
যখন গৃহে প্রবেশ করি, তখন তুমি কি করিতেছিলে 1” 

শি। কি করিব? কিছুই তনহে। তামাক খাইতেছিলাম, তাহ 
ত দেখিয়াছেন। 

জ্যো। ন--সত্য বলিতে হইবে । 

শি। কিছু কতিতে দেখিয়াছেন কি? 

জ্যো। বাহিরে কিছু কর ইতি মুখে ভাব । আমি 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

শিবনুদার এ কথায় একটু হাসিলেন মাত্র--কোন ডা করিলেন: 
না, -একটী গীত ধরয়িলেন। কে জানে কেন, শিবন্ুন্দরের গলা 
জ্যোতিঃপ্রসাদের এখন বড় ভাল লাগে । জ্যোতিঃগ্রসাদ সঙ্গীতের মর 
কিছুই বুঝেন নাই, অথচ হা করিয়া! গুনিতেছেন। তই. উুনিতেছেম, 
সঙ্গীতের অর্থের দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, ততই তিনি তক্তিতে ঘেন আর্ত 
হুইতেছেন। এখন যেন শিবহুন্দরকে নুন্ধন চক্ষে: দেখিতে ক্মরস্ 
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করিয়াছেন, কিন্ত উপরে সে ভাব কিছুই প্রকাঁশ করেন না, কারণ 
শশাঙ্ক, তাহার সে ভাব স্থির রাখিতে দেন ন11 শিবন্ুন্দর সঙ্গীত বন্ধ 
করিলে, জ্যোতিঃগ্রসাদ বলিলেন, প্যাহ! গিজ্ঞাস! করিতেছিলাম, তাহা 
নাই বলিলেন, আমার আর একটা জিজ্তান্ত আছে।: সে দিন যখন 
পুলিস অনুসন্ধানে আসিল, তখন আপনি কোথায় 1” ] 

শি। অশ্ব গাছের উপরে | তাহার ব্ছি অগ্রেই আমি 
আসিয়াছিলাম। ্‌ 

জ্যো। আপনি প্রকাশ না রঃ সাল কেন? 

শি... নহিলে আপনি দোষী হন। 

জ্যো। আমি কি দোষী নহি? 

শি। কৃষ্ণ জানেন-আপনি দোষী কি-না, আমাদের চক্ষে 
আপনি দৌধী বটে, কিন্ত অনেক সময় আমর! দেখি, কৃষ্ণ দোষীকে 
দণ্ড ন! দিয়! নির্দোষীকে দণ্ড দেন। মানুষ ভ্রান্ত বলিয়া মানুষের 
সে বোধ, এবং দোষী, নির্দোষী নির্বাচনও. ভ্রান্তিময়। দোষী হইলে, 
কুষ্ণই আপনাঁকে দণ্ড দিবেন বলিয়া, আমি মানুষের বিচার প্রার্থনা করি 
নাই-_দেই জন্ত লুকাইয়াছিলাম। 

জ্যো। আমি দোষী সাব্যস্ত হইলে, আপনাদেরই ত ভাল। 
আমি আপনাদের শত্র। 

শি। আপনি আমাদের শত্রু মনে করিয়া, আমাদের শত্রু হইয়া-: 
ছেন, কিন্তু আমরা ত আপনাকে শক্র মনে করি নাই, সে জন্ত আমি 
পক্রর কাজ করিতে পারি-নাই। 

ক্যো। কেন? আমি যখন সত্য সত্যই শক্রতা ছি তখন 
শক্র মনে করেন না কেন ? রঃ 

-শি। অন-মনে করিতে চাঁয়।. বি বদ আর একজন, 
হট সে কাহার শক্ত নহে, এবং কেহই তাহার শক্র 

আমার মন, তাহাঁকেই বড় ভালবাসে |: ভালবাসিলে, 

আদার 'ভীব ধরিতে ইচ্ছা রে ঠ ভাই মন তাহার ভাবে, তোমায় 
শক্ত মনে করিতে পারে নাঁই। : কই? 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ৪৯৩ 


. জ্যো। কে--সে ? 15: তি: ৬ 

শি। নে তোমারও বন্ধু। থকে জে বে তোমাকে 
চেনে। 

জ্যো। মৈেকোথা থাকে? 

শি। তোমার আমার সকল হুদয়েই থাকে । 

এতক্ষণে জ্যোতিঃ প্রসাদ বুঝিলেন, বলিলেন “সংসারে যাহার! ধর্ধব 

“ধর্ম করে, আমি তাহাদের ভওড মনে করতাম । ভাবিতাম--যাহার! 

বনবাসী, তাহারাই সাধু। এখন জানিতেছি--সংসারেও সাধুর অভাব 
নাই, চক্ষু থাকিলে দেখা যায়। তবে সংদারী সাধুকে ধরিবার যো 
নাই, আবার যাহারা বাহির সর্বশ্ব--তাহার1 ভণ্ড ।* 

শি। ও কথ! ছাড়িয়। দিন। আজ যাহ! বুঝিতেছেন-__কাঃল তাহ! 
ভাঙ্গিয়া যাইবে, আবার নূতন বুঝিবেন। যতদিন না এমন বুঝিবেন-_ 
যে বুঝা, নিত্য দিনের মত সত্য, ততা্দন এ বুঝ! বুরির উপর নির্ভর 
করিবেন না। এই নির্ভরেই মানুষ অহঙ্কারী হয়, ধর্ম করিতে গিয়াও 
ধর্ম ভরষ্ট হয়। 

জ্যোতিঃগ্রসাদ যতই খিবন্ুন্দরের বাঁক্য শুনিতেছেন, ততই ত্াহ*র 
শশান্কের উপর দৃঢ়তা জন্মিতেছে। হ্রম্থন্দরের উপর তাহার যে ভাব, 
খেন তাহা একবারে হৃদয় হইতে খুইয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহা 
প্রকাশ করিতেছেন না। ভাবিলেন, শশাঙ্ক! দেখি হরসুন্দরের 
প্রতি তোমার প্রেম--কত স্থন্দর। : 

ব৮৮55 বানি মনে 
ঘ্রনে বলিলেন-_অজ্ঞ আমি, আমার অপরাধ মার্জনা করিতে হইবে । 
বুবিযাছি--আমার জন্ম জন্ম মপরাধের : জন্যই ঈশ্বরের এ খেলা, কিন্ত 
মন ত তাহাতে প্রবোধ মানিতেছে না। তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, 
ইহাতে কি. তোমার দয়া হইবে? একবার তোমায় দেখিতে ইচ্ছা 
হইতেছে, যদি তুমি সতা হও, তবে আমার হদয় বুষিবে।, শক হই 


আমি তোমার শক্রপুরীতে কাই পাঠাইব, জিবি অদিরা 
. দর্শন দাও জি লা ও নদ 


৪৯৪. . ছায়াপথ। 


তখন শশাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জেযোতিঃ প্রসাদ নিজের ভাব 
. খন গোপন রাখিতে ভুলিলেন। শশাঙ্কের প্াম্পর্শে গ্রণাম করি- 
লেন। শশাঙ্ক বিনা বাক্যব্যয়ে তব্রপ প্রণাম হি বলিল্ন, 
“ভুমি ষে আমায় প্রণাম করিলে ?” 
জ্যোতি: প্রধাদ তখন ভিন্ন সুর ধরিলেন, বলিলেন,_“তুমি একটা! 
পাগল ধরিয়া আনিয়া দ্োতিঃগ্রসাদকে বানর বানাইবার চেষ্টা 
করিতেছ? তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই, কিন্তু তাহ! হইবে না ; 
যাহ প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা কর! চাই। তাহার আয়োজন কর।'” 
শশাঙ্ক এত বৃদ্ধি ধরিয়া'ও জ্যোতিংপ্রসাদদের এ ভাব ধরিতে পারিলেন 
না। -াহার মেই খড়ম পেটার প্রতিজা মনে পড়িল। অঙ্গ শিহরিয়া 
উঠিল, মনে মনে বলিলেন--ঠাকুর ! আবার এ মুষ্তি কেন? 


জাপা 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


দিব্যাননের আর সে পূর্ব ভাব নাই। এখন তিনি যেন জী 
দুরে চিন্তা বেগ আর বাহ বিষয়ে তত অগ্রসর হয় নাঁ। নন্দিগ্রা 
যেন অন্পষ্ট--দুরে, কেবল তাঁহার ছায়া যেন ্বপ্নবৎ দৃষ্ট। ভৌজন 
পানেও স্পৃহা নাই। সামান্ত আয়ানে যাহ! মিলে--তাহাই, বথেষ্। 
ভাল মন্দের বিচার নাই । দেহ যেন পূর্ববাপেক্ষা লগুং মন যেন সাত্বিক 
ভাবে অপেক্ষাকৃত শুভ্ভ। একানে সর্বদাই উপবিষ্ট। নিদ্রা নাই 
বলিলেই হয়। চারিদিকে আকাশে গগনভেথী বৃক্ষের মাথা, আর ভৃতলে 
: হিং পপর হকার _কিন্ত ভয়ে ভয় নাই, লক্ষ্যে লক্ষ্য নাই। গুরুদেব 
ূর্ণীনন্য নককুখে। মনে দিব্যানদ্দ ঘোগাসনে। ূর্ণানন্দ বলিতেছেন, 
“যোগ টে সাধন সাও আল, তাহার ফলাফল. 
ব্যক্ত কৃরিব।... টা 
এ সি বিশে, বদ: খু জা সাত রাখার 
ৃ নাদ--খারণা। আভঞব হহ, নিয় আস্ন। এাধারাম-ধারণার পুর্ব 








ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ নি, ৪৯৫ 


“দেশ বিশেখে অর্থাৎ ধারণীয় পদার্থে, ধ চিত্ত এফতান রি 
তবেই তাহা- ধ্যান আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 
“যখন সেই ধ্যান,আব্বশূন্ত ভাবে কেধল ধেয় বর ্বপরকাশকরে 
তাহাই সমাধি। অর্থাৎ তখন জ্ঞান,জ্ঞাতা, জ্ঞেয় একন্বরপ প্রাপ্ত হয়। 
“ধ্যান, ধারণা, সমাধি রূপ তিনটা মানস ব্যাপার একীভূত করিয়া 
যদি কোন অবলম্বনে সংযোগ করা হয়, তবেই তাহা--সংযম আখ্যা 
মি হয়। 
ধ্যম জয়ে যে উৎসষ্ট জ্ঞান বা! প্রজ্ঞার হন হয়, নি? 
লোক । সোপান ক্রমে মংযমের সাধন। অর্থাৎ প্রথমে স্থূল, পরে 
সস অবগন্বন গ্রহণীয়, নচেৎ স্থুলে জয়ী ন! হইয়া ুক্ষে াযোহণে 
পদন্রষ্ট হইতে হয় । নর 
শ্যিম, নিয়মাদি যোগাঙ্গ_-বহিরঙ্গ। সংযমই অন্তরঙ্গ সাধন । সেই 
জন্যই ক্রিয়া যোগে ইহার উল্লেখ করি নাই। কারণ ইহা-__ফল-্বদ্ষপ। 
“্ঘম, নিয়মাদি যোগাঙ্গ যেমন সংঘমের বহিরঙ্গ,তেমনি সংযম নিরবাজ 
সমাধির-বহিরঞ্গ । কারণ নির্বাজ সমাধির যাহা অন্তরঙ্গ, তাহা! 
ংমকেও নিকুদ্ধ করিয়া আপনি নিরোধ প্রাপ্ত হয়। ্‌ 
“নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিরোধ পরিণামে নীত হয়। বিগুদ্বসত্ব পরি- 
ণামের নাম--নিরোধ, আর চাঞ্চল্যাদি চিত্তের রাজসিক পরিিণামের নাম 
__ব্যুখান । যখন ব্যুখান পরিণামে অভিভূত হওযায় চিত্ত, কেবল নিরোধ 
পরিণামে স্থিত, তাদৃশ তৃষ্তীস্তাব প্রাপ্তির নাম--নিরোধ পরিণাম | 
“নিরোধ পরিণাঁমে, চিত্ত দৃঢ়সংস্কারভাবে বিক্ষেগশূন) হওয়ায় 
শান্ত হয়। : চিত্র বদি বিক্ষেগশূন্ত একাগ্রতায় উজ্জল হর, তাহাকেই-- 
অমাধি পরিণাম বলে । কারণ সর্বার্ঘতা অর্থাৎ নান খবর হণ, 
চিন্বের বিক্ষেপ ্ এৰং একতন্ব অভ্যাপই-_একাগ্রতা। 1 ৃ 
একতন্ব অভ্যাসে ধরি সমান ছ্‌ই বৃত্তির পরপর জে অন্দর ও 
ঘটে অর্থাৎ “ঘে বুভিতে চিত্ত বিক্ষেগপূনায, যদি তাহান় অনুমরে, এমন 
ু্ধির উদয় হয়, যাহাতে বং 88 বই কমান খাকে, ৃ্‌ 
তাহাই একাগ্রতা পরিণাম: 





৪৯৯ ছায়াপথ! রা 


.. প্্রতোক তৃতেকিয়ে ফেব, লণ, 'অবস্থ। রগ পাম বর্তমান, 
তাহা উপরিউজ চিত্রপরিণাম দ্বারা বুঝা যায়? 7 

.. শ্যাহামপর্মকে ধারণ করে, তাহার নাম ধর্মী রে ধর্ম, 
কার্ধ্যশেষে অস্বষিতত--ভ্বাহাই শাস্তি। যে.ধর্ঘ্ব ভবিষ্যৎ কার্ধ্য-কারণ- 
বূপা--তাছাই অব্যপদেশ্ত । ঘে ধর্ম ভবিষ্যৎ কালকে পরিত্যাগগ করতঃ 
বর্তমানে বর্তমান--তাহাই উদ্দিতা ৷ এই তিন ধর্দে ধর্দমানুপাতী--ধর্মী । 

- এপরিখামান্তত্ব রূপ কার্ধ্যের, ক্রমান্তত্বই কারণ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 
ক্রমে ক্রমে যে এক পরিণাম হইতে অন্য পরিণাম হয়, তাহাই ক্রমান্যস্ব, 
এবং দেই' সেই অবস্থাই-.পরিণামান্যত্ব । 

“তৃতেক্র্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ, অবস্থায়, লংযমে তাহার পুর্ব ও ভবিষ্যৎ 

বুস্তাস্ত অবগত হওয়। যায়। 

“শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহার! এক একটা স্বতন্ত্র পদার্থ লোকে 
ব্যবহার কালে পৃথক করিয়া বাবহার করে না বলিয়াই, তাহাদের শব্দ, 
অর্থ ও জ্ঞান বড়ই নঙ্কীর্ণ। কিন্তু যোগী, সে দন্ীরণতা ভাঙ্িয়া যদি তাহার 
প্রতি নংযম করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণিমাত্রের উচ্চারিত শব্দের 
অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন। 

- পসতষম প্রভাবে বাদনারপ সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়, ০০০ 
বন বৃত্বাস্ত' অবগত হওয়া যাষ়। 
 পমুখগত। ভাব ভঙ্গী বা ততসন্গী অন্য লক্ষণাদি বেবি পরচিত্ত 
ৰ অনুমান করতঃ তাহাতে সংযম. করিলে, তাহার ৪ ৪ সে চিত্ত 
ফিরপ-ন্দবগত হওয়া যায় । . 7. 
: পইরপে প্রণচিত্তব জ্ঞান হয় বটে, কিন্ত ইহাতে নর চিত্ব- 
বন হৃত হয় না। বর্তমান ভাবনা ধৃত করিতে, চালে, রি নী 
তেছে, তাহার প্রতি সংখম আবস্তাক । টি ৯৪০৯৮ 
,; পপরীরের রূপে মাষম: ওয়োগ: করিলে, কপ গ্রহ খা িত, | 
ৰং তির সাহত তাহার € বে সহ, তাহা ছেদ ্ অর্থাৎ, 





হব বা ৃথ; )উরের নৈজটে শন রী নি সি দি ভব 


ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ॥ ৃ ৪৯৭ 


নিরব রা বিরান শ্রতি ঈংখধ প্রয়োগে 
তাহা স্তস্তিত এবং অসংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে জার দর্শব 
ক্ষার্য্যের ব্যাথাত ঘটে। এইরূপে যোগী অন্তর্ধান শক্কি জদ্মে। 

“এইরূপ শব্ধ তন্াপ্ত অবলম্বনক্রমে, শব্াদি অন্তর্ধানশকি লি 
ছয়, অতএব তাহার শ্বতন্ত্র উল্লেখ নিশ্রযয়োজন 1. :.. 

: শপূর্বজন্মগত কর্ণ, ছুই প্রকারে শরীরে অবস্থিত করে। এক 
সোপক্রম, অর্থাৎ্যাহার ফল ভোগ হইতেছে, গার নিক্ুপক্রম, অর্থাৎ 
যাহা কারণ ভাবে আছে । এই ছুই কর্দে লংযম প্রয়োগ করিলে, মৃত্যু 
বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ কোথায় কোন কালে কি ভাঁবে মরণ হইবে, 
তাহ জানিতে পারেন । যদি কোন যোগী. সাঁধন ক্ষু্তীয় লম্যক অবগত 
হইতে ন। পারেন, তাহা হইলে তাহার অরিষ্ট জ্ঞান জদ্মে) অর্থাৎ লক্ষণের 
দ্বারা তাহা! অবগত হইতে পারেন। 

“মৈত্রী, করুণা, মুদিতারূপ মনোভাব বিশেষের গ্রতি সংযম প্রপ্নোগে 
তদ্গত বললাভ-্হয়। এইরূপ বলে বলীয়ান হইতে পারিলে, প্রাণিমাত্রের 
সথ-দাত! সুত্বৎ হইতে পারা যায়, এবং জীবের ছুঃখ দূর করা যায়। 

“এইরূপ হস্তিবলের প্রতি সংযম প্ররোগে অর্থাৎ বে কোন বলের 
অবলম্বনে সংযম প্রয়োগে তদগত শক্তি লাভ হয়। শরীর. ০7 
চিত্ব-বলই শরীরের বল। 

“চিদাকা শস্থিত পূর্বোক্ত বিশৌক জ্যোতি: বা সন্বগ্ুথ গ্রকাশকে 
হদি সংঘ্-গ্রভাবে ক্স ব্যবহিত ও বিপ্রকষ্ট পদার্থে নীত কর! যায়, 
তাহা হইলে সে সমত্তই. প্রত্যক্ষ হয়। টা নিত বি 
দর্শন 1... 

পীরে সু নাড়া হম আছ 
ৃ পদের জ্ঞান হয়। ৃ 
 পীরগ: 'চঞ্ে চিন সংঘমে 

| সনে হানে জানাযায়। রঃ 
: পর্াতি চক্রে -চিতসংযমে জারা পা; নাল ৰ মজাও 
হও বায প্রাণ বাস ন্র্ষণে কঠ কুপেই সুখ, তৃষা সুততব হয়। 
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ফি সেই ক পে. সংযম প্রয়োগ, করা যা তাহা হইলে খ তৃষা 
ভার চিত্তের বিক্ষেপ আনিতে, পারে না। | 

“হৃদয়ে রগ নাড়ী । তাহাতে চিত্ত সযমে শরীর ও মনের স্থির! 
জন্ে।. ্‌ 

আত তেজে সংষম গ্রাবে সিদ্ধ চর দর্শন হয়। 
এপষেজ্ঞান সংসার নিবারক--তাহাই তারক। প্রাতিভ--তারক 
জ্ঞানের নামাস্তর মান্র। ইহাই গ্রসংখ্যানের পূর্বরূপ। সূর্যোদয়ের 
পৃর্ধে যেমন প্রভার উদয় এবং তাহাতে জগতৃষ্টি, তেমনি যোগীর 
গ্রসংখ্যানের পুর্রে ষে প্রতিভার উদয় হয়, তাহাতে চিন্ত মংযমে সমস্তই 
অবগত হওয়। যাঁয়। 

 পৎপদ্সে চিত্ত সংযমে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। 

“বুদ্ধি ও আত্মা--ভিন্ন তত্ব। কিন্তু অন্মিতায় একতত্ব রূপে 
প্রতীত হওয়ায়, আত্মায় যে সুখ, ছুঃখ--তাহা আরোপিত । 'অতএব চিৎ 
ছায়া মাত্র অবল্ধনে সংঘম করিলে পুরুষের শ্বীরম্প্পপে জ্ঞান 
জন্মে। 

("ৃর্ববোজ পুরুষ সংষমে যোগীর দিব্য শষ, স্পর্শ, দ্ূপ, রস, গন্ধ 
অগ্তব হয়।. | | 

পকিস্ত এ সকণ সমাধির বিন বা প্রতিবন্ধক; কারণ যদি ইহাতে 
চিত মু হয়, তাহার ফলে আর মোক্ষদায়ক সমাধি দৃঢ় হইতে পারে 
না। কারণ মুক্কিই উদ্দেস্ত। . তবে দির্য শব্দাদি জ্ঞান বে এক প্রকার 
সিদ্ধি, ভাহা বলিতে হইবে। পরার রি ৃ 
. পযাহার, দ্বারায় চিত্ত এই শরীরে বন্ধ, তাহা বত হইবে এবং 
চিত নাড়ীমমূহে কিরূপে পিগ্র--তাহা জানিলে, চিত্তকে .পরশরীরেও 
প্রবিষ্ট কর! যায় । কারণ চিন সরবগামী, কেবল কর্গ-বন্ধনেই সে বন্ধ। 
চি প্রশরীরে রবি দর প্রধান, মন্দিকা গমন করিলে 
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রি মৃতবং থাকে । ইহার দ্বারা মরণে, যে জীবের মৃত্যু হয় না. 
তাহা বুঝা যায়, এবং মরখে যে মুক্তিণাত হয় না-_তাহাও নিশ্চয় হয়। 
কারণ, শরীরগত জীব, স্থুলশরীর ত্যাগে; কুল্সশরীরে অন্ত আশ্রয় লই- 
লেই স্থুলের যে মৃত লক্ষণ-_তাঁহাকেই আমরা মরণ কহি। বস্ততঃ হুঙ্ব 
শরীরে জীব মরিল ন| এবং এই লুক্্শরীরী, যখন এই প্রক্কৃতি 
ত্যাগ্গ করিতে পারিল ন! অর্থাৎ অন্ত দেহ আশ্রয় করিল, তখন আর 
মুক্তি কোথায় ? এই জন্যই এ সকল সিদ্ধি সমাধির বিদ্ব। 

“কর্ণ হইতে মুদ্ধী অবধি উদ্দান বাষুর স্থান। এই. উদান বাযুতে 
সংষমে উর্ধগমন দিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পঙ্ক বা কণ্টক তাহাকে ছুঃখ দিতে 
পারে না, তিনি তাহার উপর ভামিতে থাকেন এবং উৎক্রান্তি ব 
মরপও তাহার অধীন হয়। এ 

পনাভিদেশস্থ মান বায়ুতে সংযম করিলে চতুদ্দিকস্থ অগ্নিও 
তাহাকে ছুঃখ দিতে পারে না, কারণ তাহাতে যোগীর শরীরে অগ্নি তুল্য 
তেজ জন্মে। বহিরগি সে তেজ অপেক্ষ। দহনশীল নহে । 

“দেহস্থিত আকাশতত্বে যে ইন্্রিয়__তাহাই শ্রোত্র বাঁ কর্ণ। এই 
কর্ণ যন্ত্রের সহিত বহিরাকাশের যে সন্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে 
দিব্য শ্রোন্র উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ তাহাতে ক্স ব্যবহিত ও বিপ্রকষ্ঠ 
শবও শ্রত হয়। এইরূপ ব্বগিন্জরিক্বের সহিত বায়ুর, চক্ষুর সহিত 
€তেজের, রমনার দৃহিত ন্েহের ও দ্রাথেন্দ্রিয়ের সহিত পৃথিবীর যে 
ন্বন্ধ, তাহাতে সংঘমে বিবিধ ম্পর্শাদি অনুভব করা যায়। 

«“এইরূপে শরীরস্থ আকাশ ও বহিরাকাশের গুট সম্বন্ধে সংযম 
করিলে-শরীর লঘু হয়, তাহাতে আকাশে গমনাগমন কনিতে পারা 

যায়, 

রি বিষয়ে অকল্পিতা ক চিত্তের যে ও তাহাকে 
অহাবিদেহ বলে। তাহাতে সংযম করিলে, মগের আবরণ কয় প্রাপ্ত 
্‌ হয এবং যোগী সরবত হইতে পারেন এ, 
. এপৃথিব্যাছি. পঞ্চ ভুতের পন পি খবস্থ। আছে। 
. প্রত্যেক ভৃতের এই পাচ পাঁচটা অবস্থার প্রতি বং ক্র লে, ভুত জন 
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হয় অর্থাৎ ভূত কল যোগীর বশীভূত হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, 
ব্যোম এই পাঁচটা মহাঁভূত। ইহাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা যথা__স্থুল, 
হম, স্বরূপ, অন্বযিদ্ব১ও অর্থবন্ব। স্থূল অর্থাৎ পরিদৃস্তমান পঞ্চভৃতা বস্থা। 
স্বরূপ অর্থাৎ ক্ষিতির কঠিনত্ব, অপের স্সেহত্ব, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর 
বহনশীলতা, ব্যোমের সর্বব্যাপকত্ব। সুক্ষ অর্থাৎ পরমাণু এবং তন্মাত্র!। 
অন্বস্বিত্ব অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতই সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণে আবৃত. অর্থবত্ব 
অর্থাৎ ভোগ প্রদান সামর্থ সম্পন্ন । 
পপুর্ববরূপে ভূত-সকল জয় করিতে পারিলে যোগীর অণিমাদি অষ্ট 
মহামিদ্ধি লাভ হয় এবং কায়-সম্পৎ ও কায়িক ধর্মের অবিনাশ হয়। 
অণিমা অর্থাৎ অণু প্রায় হইবার শক্তি । লঘিম! অর্থাৎ গুরভার 
হইয়াও অতি লঘু হইবার শক্তি। মহিমা অর্থাৎ ক্ষুদ্র থাকিয়াও 
বৃহৎ হইবার শক্তি। প্রাপ্তি অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে দূরস্থকে নিকটন্থ 
করিবার শক্তি। প্রাকাম্য অর্থাৎ সকল ইচ্ছা ধারণের শক্তি। বশিত্ব 
অর্থাৎ যাহাতে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ বশ হয় এরূপ শক্তি ধারণের 
শক্তি। ঈশিত্ব অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থের প্রতি প্রভূত্ব শক্তি। কামা- 
বসায্রিত্ব অর্থাৎ ইচ্ছান্থুরূপ ভৌতিক পদার্থের শক্তি পরিবর্তন করাইয়! 
দিবার শক্তি। ইহাকেই অষ্ট ধশ্বর্্য বলে। ভূতের স্ুলরূপ জয়ে 
অণিমা, লিমা, মহিম, প্রাপ্তি, শ্বরূপ জয়ে-_প্রাকাম্য, সুক্রূপ জয়ে-- 
বশিত্ব, অন্বয়রূপ জয়ে-ঈশিত্ব ) অর্থবত্বরূপ জয়ে--কামাবসায়িত্বরূপ 
মহাসিদ্ধি লাভ হয়। 
“এই আষ্টমহািত্ধির সে সঙ্গে আর ছুইটা সিদ্ধি উপস্থিত হয় । 
অর্থাৎ কায়দম্পৎ ও কায়িক ধর্মের অব্যাঘাত। ও | 
রূপ, লাবণ্য, বলযুক্ত বজ্জবৎ ষে শরীরের এ ইত্যাদি মিনা 
গুণ [বিশেষের নাম কায়সম্পৎ।.. | 
.. পদেহগত বগ, মুস্তি ও ন্ান্ত ধর্ম সকল, যদি শান কঃ হয়, 
তবে ভাহাকে কায়িক ধর্ধের অব্যাঘাত বলা যায... .:. 
: গইঙিয়গণেরও পঞ্চবিধ অবস্থা । যথা, গ্রহণ, স্বর্ষপ,, আগত, 
আর লা. এই বকল অবস্থা জনে ইন্জিয়গণও বণীভূত হ্য। 
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গ্রহণ অর্থাৎ শ্রোতর, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিক! ইহারা! প্রত্যেকে শখ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ হইতে আপন আপন বিষয় গ্রহণ করে। স্বরূপ 
অর্থাৎ কাধ্যদ্বারে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ। অশ্মিতাঁ অর্থাৎ অহঙ্কার । অনবন 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ যুক্ততাতে প্রকাশ প্রবৃত্তি ও স্থিতি। অর্থবত্ব 
অর্থাৎ ভোগ, মোক্ষ সাধন, শক্তিযুক্তত1 | | 

“এইরূপে ইন্দ্রিয় জয়ে মনোঞবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় শরীরেরও 
গতিশক্তি জন্মে এবং বিকরণ তাব অর্থাৎ স্থল শরীর হইতে 
ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছ ভাবে পরিচালন করিতে পারা যায়। প্রধান জয় 
অর্থাৎ প্রর্কৃতি তখন বশীভূত হন। ইহাকেই শাল্তাস্তরে মধুঞ্রতিক1 
দিদ্ধিবলে। অর্থাৎ একটী ইন্ট্রিয় জয়ে সেই ইন্জিয়গত সমস্ত বিষয়ই 
জ্ঞাত হওয়া যায়। নর 

“বুদ্ধিগত সত্ব এবং পুরুষ-_আত্মা, এই ছুয়ের পার্থক্য জ্ঞানে ' সংযম 
করিলে যোগী সর্ব বিষয়ে প্রতৃত্ব এবং সর্ধন্ঞত্ব লাভ করেন। যদি 
এ সকল সিদ্ধিতেও যোগীর বৈরাগ্য জন্মে, তাহা হইলে সুলকারণ 
অবিদ্য| নষ্ট হইয়া যাঁয় এবং কৈবল্য লাভ হয়। 

“যোগীর এই অবস্থায় দেবতার! উপনিমন্ত্রণ করেন অর্থাৎ নানা 
উপচৌকনে তাহাদের প্রবৃত্তি আনয়নে চেষ্টা করেন। অতএব তাহাদের 
হিতার্থ এই সাবধান বাঁক্য যে, তাহারা যেন দেবতাগণের উপনিমন্্রণে 
আসক্ত অর্থাৎ ইচ্ছাঁবস্ত বা বিশ্মিত না হন। তাহা হইলে যোগভ্রঃ 
হইতে হয়। 

পক্ষণ অর্থাৎ কাঁল এবং ক্রম তাহার মুহূর্ত, দ, প্রহর, দিবারাত্র 
এবং গতি, বর্তমান ও ভবিষাৎ কাল। ইহাতে সংযম করিলে বিবেকজ 


জ্ঞান জন্মে। ভাহা হইলে আর. দেবতার প্রসোভমে বু হইতে 
হয় না! 


জাতি, লক্ষণ, দশ ছার রর ভিরভা জনা যর। কিনে স্থানে 
ছুই বা! ততোধিক বস্ত লমান জাতীয় ঙ সম লক্ষণাক্রান্ত ভাবে: একত্র 
থাকে, দে সে গ্াহাদের পার্থক্য সহক্কবে উপলব্ধি হয়না । এ ঈীগ, স্থলে 
বিবেকজ জ্ঞানে: ঘন ও ক্রম্রে ক্ীতি সংযমে তাহাদের ক উপ 
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হ্র। অর্ধ ইহাতেই পুর একতির খন বপন হয়। জি অথ গে, 
মহিষ ইত্যাদি। লক্ষণ অর্থাৎ শ্বেত, পীত, রক্ত ইতযাদি3 দেশ, 
অর্থাৎ কালচন্ষু, ভগ্রপাদ ইত্যা্দি। 

*বিবেকজ-জ্ঞান যোগীকে ভবসংসার হইতে তারণ করে বলিয়া 
তাহাকে * 'তারক”' বলা হয় । এই জ্ঞানে সর্ববিষয় অর্থাৎ তত্ব সকল, 
সর্বথাবিষয় অর্থাৎ স্থল ক্র বিষয়ের অবস্থা, পরিণাম, স্থিতি, এবং 
তাহার অক্রম যোগী দেশিতে পাঁন। অতএব বিবেকজ-জ্ঞানে যোগীর 
কিছুই অপবিজ্ঞাত থাকে না। 

“এই বিবেকজ-জ্ঞানের ফল কি ? বুদ্ধিতত্বের এবং পুরুষের সম্যক 
শোধনে কৈবল্য বা মোক্ষ। তথন বুদ্ধিনিষ্ঠ রজঃ ও তমঃ মূলোৎ- 
পাটনে"দূর হয়, ধাহাতে চিন্ত একেবারে বৃত্তিশূন্ত হয়। ইহাকেই মত্ব- 
গুদ্ধি বলে। এই সত্ব-শুদ্ধিতে নিত্যগুদ্ধ আত্মার, আরোপিত ভোগ- 
জ্ঞানের লোপ হয়। আত্মার সেই ভাবই-_আত্মশুদ্ধি।. এই উভমব 
শুদ্ধিতেই_কৈবল্য। ইহাই মহামুনি পতঞ্জলির বিভূতিপাঁদ বর্ণনা 1” 

তখন দিব্যাননদ প্রকষ্টরূপে বুঝিধার নিমিত্ব নানা প্রশ্ন উত্থাপিত 
করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ণানন্দ তাহা বিশদরূপে বুঝাইতে লাগিলোন। 
পরে পূর্ণানন্দ সেস্থান হুইতে বিদায় লইলে, দিব্যানন্দ যোগাসনে 
যোগে প্রবৃত্ত হইলেন । 


_. আযস্ত্ংশ পরিচ্ছেদ । 


 নটনারারণ দেবীস্রাম হইতে বাটা পিয়া দৈনন্দিন কার টা 
করিতেছেন বটে, কিন্ধু সেইদিন হুইতে তাঁহার মন যেন ্কাবিষয়েই 
অনুরাগশূন্ত। মোকদ্দমার ভবিষ্যৎ চিত্ত আর তাহার দবদয়ে যে 
নাই--তাহ! নহে, কিন্-মনের যেন সে অছরাগ আর নাই। ৯ 
৫ ভাখবন্ক তাহার বড় প্রি আজ সে ভাগবতেও আর দে অনুরাগ 
ঝাই। কূহকে হেন কাঠের পুবনি নাচে, টু, দনন্দিন ক্রিয়াও 
সেইবপই হই ড়াইযাছে। 22 
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... মটনারারণ খিু-পুজার জন্ত বিগ প্রবেশ করিবেল: ). আসনে 
বসিলেন। চিরাভ্যন্ত পূজাপদ্ধতিতে আজ যেন ভ্রম হইতেছে, মন্ত্র থেন 
বিঝুর স্থপরূপেই পর্যবসিত হইতেছে।* তাহার চক্ষে ধার! বহিতে, 
বাগিল। গদ্গদ্ কণ্ঠে জোড় হস্তে বলিতে লাগিলেন,--“হদন় “দেব! 
ভ্তানাবধি তোমার পূজায় ষে প্রীতিলাভ করিয়াছি, আব. সেই প্রীতি 
তোমার চিন্ময় মূর্তির অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানরূপে, একদিকে .যেমন 

ংসারানরাগ দুর করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি হৃদয়কে তোমার 
চরণপন্মে উৎসর্গ করিতে পারিতেছে না । কেন প্রভূ! স্থূল, হুষ্মরূপ, 
তোমার মায়াগত হইলেও, সেই স্থুল-সথক্ষ্ে তোমার. যে চিন্যনূপ 
তাহাত মায়াগত নহে? যাহারা! তোমার সেই চিন্ময়প্ূপের ভিখারী, 
তাহাদের মধ্যে আর এ স্থল, সুক্মূপের ব্যবধান কেন? মায়! “অনন্ত 
হইলেও সে তোমারই মায়া। তোমাকে আবরণ করিতে না৷ পারিলেও, 
ক্ষুদ্র আমি, আমার সে স্থুল, হুষ্ম্ে আবরণ করতঃ তোমার চিন্ময় রূপের 
সৌন্দর্যে বঞ্চিত রাখিয়াছে। 

"তোমার স্থূল, সুক্্রূপ, তোমারি মায়ার খেল! । মি সে খেলার 
আশ্রয় মাত্র, কিন্ত জীব তাহাতে অশ্মিতায় -স্বব্ূপ ভ্রমে. বিরূপ 3 সেই 
বিরূপ চক্ষে তোমার সে চিন্বয়রূপ দর্শনে অক্ষম। সে হেতু তোমার 
অচিস্তনীয় মায়াগত বুদ্ধিতে অহংবোদ্ধা হইয়া জীব. ন্তায়, বৈশেবিফে 
অড়প্রক্কতি সমালোচনায়, জড় হইতে পৃথক তত্ব যে আত্মা, তাহ! নির্ধারণ 
করত, পুর্বমীমাংসা সিদ্ধ যে তোমার অপূর্বরূপ, তাহারই আবর্তনে স্ব, 
ঃখ আোতে পাপপুণ্য সবার্থপরতায় তোমার পুজা করে। তোমার জন্ত 
তোমার পূর্ত করিতে পারে না। না পারায় তোমার অবিদ্যাগত 
ক্রেশের. ঘাত গ্রতিঘাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আতান্তিক।  ছুঃখ নিরৃতির 
আশায়, শ্রক্কতিকে কেবল হড়ততব ধারণার, পুরুষ-অহঙ্কারে. নিরীশ্বর 
সাংখ্যজানে, পুরুষ প্রকৃতি বিবেকে, যখন দেখে যে মায়ারূপ র্তি--. 
কেবল ড়া নহে এবং জীব, পুরুষ হইলেও, মাযারূপ, প্রকৃতি, ীবন্ধপ 
পুকুষের প্রকৃতি, নে, কারণ, তুমিই তাহার . দাশ 

-আশ্রর ভুমি, অত এব ভীরও প্রক্কতি.বিশৈষ, কেবল চিং 
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শ্রী, পুরুষ পদখাঁচা, তখন বুঝে-অহং বুধবছিতে যে পারা 
ছুঃখ নিবৃত্ির আশা, দে কেবল মনের কল্পনা মাপ্র। কারণ যে জীব, 
প্রকত্যাত্মক হইয়াও, খুক্ষিব'লে পুরুষ অভিমানে মত্ত, সেই জীবই 
শ্রকৃতি-জাঁলে বন্ধ। কারণ যাহার আশ্রয়ে জীবের অস্তিতব--সধ, 
ভাহারই আশ্রয়ে মায়া_জীব-মুগ্বকারিপী জগন্মোহিনী, তাঁহার কপ! 
ভিন্ন জীব কখনই মারাতীত হইতে পারে না। তাই সে্বর সাংখ্য 
জ্ঞানে, তোমার সর্বাস্তরধ্যামিতময়, মায়াশক্কি প্রচুর পরমাখা!। জ্ঞানে, 
তোমার স্থলয্নপ ধারণায়, তোমাতেই আত্ম-লয়ে যে মায়া-বিমুক্তি, 
ভাছার নির্ধারণে অষ্টাযোগ-জ্ঞানে, তক্তিতেও বীতরাপে, কেবল চিন্মান্র 
স্বরূপে তোমার সাধুজ্যেও তোমার চিন্মক্জ বিগ্রহ দর্শনে ক্ৃতার্থ হইতে 
মা পারিয়া, ধর্ম-মেঘের উদয়ে তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেহব! 
তাহা হইতে তোমার অঙ্গ-প্রতারপ ব্রঙ্গে উচ্ছলিত হইয়! শুদ্ব-জ্ঞান 
স্বপ তক্তির অভাবে, একীভূত ভাবে, জীবব্রদ্ধে অভেদ দর্শনে অৈত 
মার্গে তোমার দান্তে কৃতার্থ হইতে পারে না। ফড়ক্স-যোগী জ্ঞান 
মিশ্রা ভক্তি-যোগে স্বদদেহে প্রাদেশ পরিমিত শঙ্খ, পন্প, গদা, চক্র 
লমন্বিত তোমার হুক্কূপ পদক্মে পল্পে ধারণায় মৃদ্ধা ভেদে মাঁয়াতীতে 
তোমার মায়াধিষ্টিত চিংস্বদ্ধপ দর্শনে কৃতার্থে তোমার সাধুজ্য প্রাপ্ত 
হুয়। সে সাযুজ্যে ক্ষচিং কোন জীবের ভক্তি, জান শূন্তে অহৈতুকী 
স্ূপে নির্খবল হওয়ায়, মে তোমার ভক্ি প্রবাহে উন্নীত হস! তুরীয় 
রূপনর্শনে কতার্থ হয় । আবার কোন কোন ধর্মমেঘ-প্রনুণ্ব, বা 
স্বীবত্দ্ষ অতেদাত্মক জীবও কালে তোমার শুদ্ধাভক্তি আশ্ররে, তোমার 
খ্বরূপ চিদাননা বিশে ভিকারী হইয়! কৃতার্থ হয়। টু 

*. “তাই বলি প্রভু! সর্বোপরি তোমার ককপাই বলবান। কারণ-_ রস 
বে বতটুকু তোমার কগা লাভ করে, নে ততটুকু ভৌমার মুক্কি কামনা, 
রূপ: আবির্ভ হইতে রে থাকিতে পারে। তোঁমার পুর্ণ ককপাতেই 
লে. সুক্তিকামনাশূ হয়? ঠ হইলে_-যোগ, জান মার্স ার তাহার বত 
একে না ুষিই তাহার লগ্য হওয়ায়, মে তোঘার জহি; হুক ভক্তি 
মাক বিসুক্তি সহজেই হয়। কারণ, হু 

















তয়ন্্িংশ পরিচ্ছেদ । ৫০৫ 


সচ্চিদানন্দ রগক্ষদূপ, সে রসের আশ্বাদনে আর কে মায়ারসে-.বিমুগ্ক 
থাকিতে পারে ? ভগবন! তুমিঈ বেদব্যাস রূপে উত্তরমীমাংসা। রূপ 
বেদান্তে। দে তত উল্লেখ করিয়। দর্সনরূপ জ্ঞান বাগুরা হইতে 
বিমুক্তির উপায় নির্দেশ করিয়াছ। আবার তুমিই. ভাগবত্ধে তাহা! 
বিস্তার করত ভাগবত্তের রসাস্থাদনে সুগম হুইয়াছ। তাই.ধস্ত্র আমি 
প্রভু! তোমার কৃপাতেই আমি দে তত্বের উদ্দেশ পাইয়াছি, কিন্ত 
দেব! এপরোক্ষজ্ঞানে আর হৃদয় প্রবোধ মানিতেছে না। আমায় 
সেই অহৈতুকী ভক্তিচক্ষু দাও, একবার তোমার সেই সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ 
বিগ্রহ দর্শন করির! কৃতার্থ হই। তুমি ্গতে জগতে, দেশে দেশে, 
গৃহে গৃহে, গৃহদেবতা ৷ মহান্তরূপে বাহিরে, চেত্যরূপে অন্তরে, আমার 
হৃদয় মন্দিরে--আর কিছু চাহি ন! প্রভূ, একবার দীড়াও, তুমি তু সর্ব 
ভূতেই বিদ্যমান, তাহা পরোক্ষজ্ঞানে জানি, একবার অপরোক্ষে ষে 
দর্শন দাও । কাধ নাই আমার বেদ, বেদাস্তে, ফড়দর্শনে-_-তন্, পুরাণে, 
তুমিই শান্্যোনি, তোমার সাক্ষাৎ ক্ুপা ভিন্ন, যে শাহ শুছুলে 
তোমার সৌন্দর্য বিস্তার করিতে পারে না, আবার সেই শান্তর তোমার 
তক্তমুখে অপূর্ব রসের অরতারণ করে, অতএব তোমার কৃপাই 
সর্বোপরি বলবান-_“মর্মোপরি হয় ত্বোর আজ্ঞা বরাবান”, তক্তিই দেই 
আজ্ঞার মর্ম বিস্তার করে, তুমিই সেই ভৃক্তিদাতা, অতএব তুমিই 
ত্য, তুমিই ধন্ত--তাই তোষায় কোটি কোটি প্রগাম করি। ্‌ 
এই ভাবে তাহার সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাতে বনুক্ষণ কাটিল। তিনি আৰ 
উঠেন না । দেবেন্্র তাহাকে অনুসন্ধান করতঃ বিষুদ্গৃহের সন্ৃথে 
দীড়াইস্কাছিলেন ।  নটনারায়ণের এ ভাবে ত্বাহারও মন কিছু বিচলিত্ব 
হইল।. তাহাতে নটনারায়ণের হিত তাহার বাক্যালাগে ইচ্ছা হইল 
গে ইচ্ছা এত প্রবল হইল (যে, তিনি আর. অপেক্ষা না কিয় ভবাকিজ্েন, 
পাদ!” নটনারায়ণ সে শবে উঠিয়া বসিয়া, একবার তাছ়ার সুখের 
নিক তাকাইলেন মা। দেবে দেখিবেন-াহার চক্ষে ধারা) তিনি 
কথা কহিবার উপযুক্ত এখন হয়েন: নাই |. অনেকক্ষণ স্থি 
 খাকিযা মনারায়ণ বরিলেন_ “ভাই গাধা ঠা. | 
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: দেবেন্্র বলিলেন, প্রামহরি দাঁদ! কারধ্যি উপথক্ষে নন্দিগ্রামে 
আসিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আপনার জন্য অনেকটা অপেক্ষা 
করিয়া! উঠিলেন, বলিয়া ডাচ হা বাবু আপনাকে 
ডাকিয়াছেন 1” 

জানি না কেন, এ সংবাদে নটনারায়ণের চক্ষে আবার জল বহিল। 
তিনি আবার বিষণ প্রতি মুখ ফিরাইিলেন, আবার ঘোড় হস্তে বলিলেন, 
“প্রভে। ! জড় ব্যবধানে তুমি জড়-মুপ্তি, ব্যবধানশূন্য চিন্ময়-চক্ষে তুমি 
চিন্ময় । তুমি অন্তরে বাহিরে, ঘটে, মঠে--তুমি নন্দীগ্রামে, দেবীগ্রামে । 
তুমি গ্রামে গ্রামে--তোমায় নমস্কার। হ্রন্ন্দর অনেক দিন এনপ 
ডাকিয়াছে, কিন্ত --আজ হরন্ুন্দর ডাকে নাই, তুমিই ডাকিয়াছ, তাই 
তোমায় কোটি কোটি প্রণাম করি” 

তথন উভয়েই বহিগুর্হে আপিয়। বদিলেন। কাহারও মুখে কোঁন 

কথ! নাই। নটনারায়ণের মুখ দর্শনে দেবেন্দ্রের চিন্তা শক্তি কমিয়! 
গিয়াছে । তিনি নটনারায়ণকে দেখিতেছেন বটে, কিন্ত ফি দেখিতে- 
ছেন--সে চিন্তা তাহার ম্বদয়ে নাই । 


_ চতুন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


_মটনারায়ণের এবংবিধ অবস্থায় বসত্তেরও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
কি হেতু নটনারায়ণের এ ভাব, বসস্ত. তাহা বুঝেন নাই। সাধারণ 
বুদ্ধির দৃষ্টিতে বুঝিয়াছেন যে, নটনারায়ণ আর অর্থব্যয়ে অগ্রদর হইতে 
পারিবেন ৰা। হ্রনুন্দর, জীবন্ন্দরকে ত তিনি মনথুয়্য মধ্যেই গণ্য 
করেন না, সেজন্ত তাহাদের . প্রতি তাহার কোন সমালোচনা নাই, 
কারণ তিনি পুর্ব হইতেই ভাহা জানিতেন এবং বনি 





তি শের অন যেন: দা প নে. ন জজ 
পার নাই! শশাক একটা জমির রন্যোবস্তের. জন. 
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জিজ্ঞাসায় আমিয়ানন। জ্যোতিঃপ্রসাদ যেন শুনিগাও শুনেন নাই। 
কোন উত্তর দিতে পারিতেছেন না। একবার একরূপ উত্তর দিতে 
বান, অমনি হৃদয়ে কে যেন তাহাতে বাঁধা দেয়, আবার সে যেন সরিয়! 
যায়, বক্তব্য বলিতে যান -কিন্ত কিছুই ঠিক করিতে পারেন না । . 

শশান্ধ বলিলেন,--“এটা অনেক দিন হইতে পড়িয়া! আছে, আর 
ফেলিয়! রাখা উচিত নহে । বিশেষ "শঙ্কর এই জমি হইতেই অনেক 
আয় করিল, কোটা বাড়ী করিল, তবে জমিদারকে ফাকি দেওয়া, তাহার 
মতলব ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে ?+ 

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন, প্যাহা! হয় করিয়া দাও, আমায় আর 
জিজ্ঞাসা করিও না। আমি ত তোমার উপরেই সমস্ত ভার দিয়াছি।" 

শ। আপনার কিছু কি অন্থথ করিয়াছে? আজ কয়দিন এবপ 
চিন্তিত দেখিতেছি কেন ? 

শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদদের তাব দেখিয়াই আজ কয়দিন হইতেই 
বুঝিরাছেন যে, ওষধ ধরিয়াছে, কিন্ত কোন কথা! প্রকাশ করেন নাই। 

জ্যোতিঃ প্রসাদ একটু হাঁসিলেন, বলিলেন__“না অস্থুথ হয় 'নাই, 
তবে শিবন্গন্দরকে এবার দেখিয়া অবধি আমার মন যেন কিছু ভিন্ন 
বূপ হইতেছে, কি জানি এর ভাব কিছু আমি বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

শ। শিবন্থন্দরকে ত আপনি এর পুর্বে অনেক বার দেখিয়াছেন ? 

জ্যো। তা দেখিয়াছি; তখন কই এরূপ ত হয় নাই। এখনও 
উহার পাগলের মত কথাবার্তীয় কিছু বুঝিতে পারি না; তবে ভাব 
দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোঁধ হইতেছে $ দেখ এত কষ্ট দিয়াও 
উহ্থার মুখে ছঃখের চিহ্ন আনিতে পারিলাম না। হরস্ুনর সন্তান 
বিরহেও সমনুখী (. তবেই বলিতে হয় _ইহারা ভও নহে, ভণ্ড হইলে 
এরূপ হইত ন1। 

শা আপনার যদি এ ভাঁব হয়, তবে আর রর আমি আপনার কায, 
করিতে পারিব না। কারণ এ বুড়া বয়সে হাতে করিয়া! যাহা 
করিয়াছি, তাহ! আর ভাঙ্গিতে গারির না। আপনার এ. আবে, রা 
০১১০০৪ সি “8.২ 
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জ্যোতিঃপ্রসাদ একটু হাসিলেন, বলিলেন--“ভোমার পরামর্শ ভিন 
পুর্বে অনেক কাজ করিয়াছি; কিন্ত এখন আর করি কি? তুমি 
আমার ডান হাত, তোমার ও কথা সাজে কি? তুমি আমায় ভালবাস, 
সত্য ভালবাম, তাহা! অনেক সময়ে দেখিয়াছি, তাই এ বিশ্বাফ করিতে 
পারিতেছি। আমিও তোমার অন্ত প্রাণ মবধি দিতে পারি।. আমি 
এমন মনে করি ন| যে, আমি প্রভু, তুমি ভৃত্য । আমার এখন মনে 
হয়, তুমি আমার ভ্রাতা । বিষয় পৈতৃক, যেষন আমার-- তোমারও 
তেমনি । তবে তুমি কাহার কাধ ছাড়িবে ?” 
বলিতে বণিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষে জল আসিল। শশাঙ্ক 
দেখিলেন--জ্যোতিংপ্রসাদের এবপ ভাবে অশ্রবর্ণ জীবনের মধ্যে 
--এই প্রথম । 
. জ্োতিঃ প্রসাদ আবার বলিতে লাগিলেন,-"শশাঙ্ক ! আমার সন্ধ 
মনে আছে । অনেক দিনের কথা--যথন আমি বেশ্বাসক্ত ছিলাম, তখন 
তুমি ভৃত্যভাবে আমায় কিছু বলিতে পারিতে না; কিন্ত এখন 
জান্মিতছি, আমার বেশ্ঠ। ত্যাগ, সে কেবল তোমারই ষড়যন্ত্রের খেল! ॥ 
সে ষনতযন্ত্র ভিন্ন আমার ক্ষমতায় বেস্তাত্যাগ কখনই হইত না। সে 
অন্য, অনেক পিন, তুমি ভৎগনা খাইয়াছ) কিন্তু তাহাতে অন্তর 
বিরক্ত হইয়া পশ্চাঁৎগদ হও নাই। দে দিনের কথ! মনে করিলেও 
হাসি পার--তোমায় ভক্তি হয়। যর ছাঁড়াইবাঁর জন্ত ঘরের পয়স 
খরচ করি! বন্ধুদের বাড়ী যদ পাঠাইক্! দি তাহাদিগকে ৰলিয়ীছ, 
বাবুর সর্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, এখন বাবুর সহিত দেখা. করিবেন না। 
ভাহার! ঘরে মদ পাইয়। আমার সহিত দেখা করিত না)। তাহা আমি 
ভখন জানিভাম. না) কুজনের সঙ্গ কম হওয়াতে, তোমার সঙ্গে 
আমার সে মদের নেসা কমিল এখন আর তাহাতে ইচ্ছাও হয় না। 
এইবূপে কত দিকে তুমি আমায় রক্ষা করিয়া! আসিয়াছ--কত বলিব । 
আমি--ষেআমি ছিলাম. এখন আর--সে আমি নাই। শিবন্ুদারকে 
দেখিয়ে আমি এখন আহি_-এ ক্যাম খাঁকিতেও আর ইচ্ছা 
আ্বাই। ইহা কি.দোষের শখান্ক? ভুমি যি দোষের বল--তবে “শঙ্ধরের* 
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নামে পাঁচশত টাঁকধর দাবী দিয়! নালিস কর। যদি ভাহা দোষের ন! 
বল, তবে উহাকে বন-যাহা সে দিতে পারে দিক, বিনে তুমি 
তাহাই লও 1” 

জ্যোতিঃপ্রসাদেক্র এবংবিধ ভাবে শশান্কের হৃদয় যেন শীতল হুইয়! 
গেল। কিন্ত তিনি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ ন! করিয়া বলিলেন,_“সে সৰ 
কথা এখন থাক । বিষয় রক্ষা করা চাঁই। বিষয় দৃষ্টি ভুলিলেই যে ধর্প 
হয়--তাহা নহে । কি প্রতিজ্ঞা আছে, মনে আছে কি? প্রতিজ্ঞ 
পূরণে যে অক্ষম, সে পুরুষ নহে। এই তাহার সময় আসিয়াছে, এখন 
মানহানির মোঁকদম। তুলিতে হইবে । জ্যোভিঃপ্রসাদের কি মুল্য 
নাই--ফে তাহার সহিত এ রহস্ত ১” 

মনে মনে বলিলেন,--জ্যোতিঃ প্রসাদ! এখনও লে সময় আলে নই । 
শ্মশানবৈরাগ্য কতক্ষণ? তুমি যাহার জন্ত এক বিন্দু অশ্রপাত করিয়া 
যে গ্রীতি পাইতেছ, আমি তাহারই জন্ত সর্বদা অশ্রপাত করিতে ব্যস্ত 

জ্যোতিঃপ্রসাদ, শশাঙ্কের এ ভাব হৃদয়ে বিচার করিলেন । বুঝিলেন, 
ইহা শশাঙ্কের হদ্গত নহে-_পরীক্ষা। সে জন্ত তিনিও ভাব পরিবর্তন 
করিলেন। মনে মনে বলিলেন,--শশাঙ্ক ! দেখিব হরন্ন্দরের প্রতি 
তোমার আকর্ষণ_কোন্‌ আকর্ষণ। চেখিব--সংদারে হরনুন্দর যাহ! 
সহ করিতে পারে, তুমি তাহাই পার কি--না। বলিলেন, “শশান্ক ! 
জ্যোতিঃপ্রসাদ কখন প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করে নাই, আজ ভঙ্ষ করিবে? 
যদি করিবে--তবে শশাঙ্ক তাহার পার্থ কেন ?* 


৫১০ ছাথাপথ। 
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আজ শশাঙ্কের মুখ প্গম্ভীর । অমার অন্ধকারে অন্ধকার । 
জ্যোতিঃপ্রসাদ সম্মুখে বসিয়া! আছেন, আর হাসিতেছেন। মনে মনে 
বলিতেছেন,-আজ দেখিব, তোমার দৌড় কত দূর! বলিলেন,__ 
“শশাঙ্ক ! উত্তর দিতেছ না কেন 1” 

শ। কিউত্তরদিব? আমি আপনার জন্য ঘত দূর পারি, এত 
দিন তাহ! করিয়া আসিতেছি, এখন দেখিতেছি,_ইহার অধিক আর 
আমি পারি না। যদি ইহাতে আপনার আমাক ভাল না লাগে, আমি 
বিদায় লইতে চাহি,_-আমায় অবদর দিন। তথাচ আমার দ্বারা এ 
কার্ধ্য হইবে নখ 
 জ্যো। কেন? এ প্রতিজ্ঞার কথাত প্রথমে তোমায় বলা 

 হুইয়াছে। জানত-_-জ্যোতিঃপ্রসাদের প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ হইবার নহে। 

হরস্থন্দরের মাথায় সুপারি বসাইয়া কাষ্ঠপাছুকা প্রহার, 
ইহা স্মরণ করিতেও শশাঙ্কের হৃদয় কম্পিত হয়। এতদিন কার্য 
শোতে যাহার জন্য গা ঢালিয় ছিলেন, তাহার ফল যে ইহাই ফাড়াইবে, 
শশাঙ্ক তাহা ধারণায় আনিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন জ্যোতিঃপ্রসাদের 
এ ভাবে শশাঙ্কের বুদ্ধি হত হইয়াছে, বুদ্ধির সে তীক্ষতা আর নাই, 
যাহাতে তিনি জ্যোতিঃপ্রসাদের অস্তমর্্ম বুঝিয়া স্থির থাকিবেন। 

শশাঙ্ক বলিলেন, “আপনার এ কল্পনার প্রথম হইতেই আমি অসন্মতি 
প্রকাশ করিয়। আসিতেছি, এখনও করিতেছি । যাহা আমি করিতে 
পারি না, তাহা! আপনাকে করিতে বলিতেঞ্পারিব না) আপনি এ 
বুদ্ধি ত্যাগ করুন। আমি বয়সে বৃদ্ধ হইয়া জোড় হস্তে বলিতেছি-_ 

আপনি এ বুদ্ধি ত্যাগ করুন। ইহাতে সংসার ধর্মের অমঙ্গল ত 
হুইবেই, বিশেষ ইট অপরাধী হইতে হইবে, সে অপরাধ, ক্কপা ভিন্ন 
শত শত প্র কর্ম ভোগেও খণ্ডন, হইবার ২ নহে, এ তি 





. জ্যো। জ্যোতিঃপ্রদাদের, প্রতিজা: পেন ভঙ্গ টির 
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এই কি শশাঞ্কের প্রতুভক্তি? এই কি শশান্কের ভালবাসা ? ছি! 
.শশাঙ্ক ! এতদিন তুমি আমাকে বুদ্ধির খেলায় বুঝিতে দাও নাই; কিন্ত 
এখন দেখিতেছি-_জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষু তাহা ভেদ করত, তোমান্ন 
অন্তররূপ প্রকাশ করিয়। দিতেছে । ধিক তোমায়, আমি চিরদিন 
তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমিতেছি--আর তোমার বক্তৃতা আমার 
গুনিবার প্রয়োজন নাই। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি,--এই আমার 
শেষ জিজ্ঞাসা জানিও- যাহা বপিতেছি, তাহ! করিবে কি না? 

শ। না, আপনি জমিদণর লব পারেন,-তাঁহা জানি; তখাচ 
বলিতেছি_না। আমি প্রীণ অবধি দ্িব--তথাচ এ কার্ধ্য করিতে 
পারিব না। প্রাথ অবধি দিব, তথাচ হ্রন্ুন্দরের গাত্র; কাহাকেও 
স্পর্শ করিতে দিৰ না প্রাণ অবধি দিব-_তথাচ আপনাকে এ কার্ধ্যে 
অগ্রসর হইতে দিব না। | 

জ্যো। তুমি আমার প্রতু নহ-ভূত্য। এখনও আমার ভৃত্য, 
যখন মাহিন! খাইবে না-তখন আসিয়! বলিও। 

শশাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন ন!। স্ঠাহার চক্ষু হইতে দর দর 
ধারে অশ্র বিগলিত হইতে লাগিল ? বলিলেন,--”কি বলিব, আপনাকে , 
ভালবামি। ভালবাসি বলিয়াই পাছে আপনার দ্বারা আপনার কোন 
অমঙ্গল হয়, যাহার দ্বারাই হউক, কোন বূপে হরন্থন্দরের বেদন। লাগে, 
তবে তাহা ঈদীড়াইয়! থাকিয়া নিবারণের চেষ্টা করিতে পারিব $ তাই 
এখনও দীড়াইয়া আছি। অচেত হৃদয় খুলিয়| দিয় দেখাইলে, যদি 
দেখিতে গারিতেন, তবে দেখাইতাম--শশান্কের এ ন্ত্রধা অপেক্ষা--মরণ- 
যন্ত্রণা শতগুণে স্থখকর কি না।” | 

জ্যো। আমি এখন যাহা বুঝিতেছি, তাহাতে আর বক্ত-ভার 
প্রয়োজন নাই৷ তাহ! হইলে যে ভারে আমি আপনার, সহিত এতদিন 
ব্যবহার করিয়! আসিতেছি, আর তাহাতে আমি লিপ্ত থাকিতে চাহি 
না। আমি একপ লোককে, আক্স ভৃত্য ববিষ়া বোধ করিতে চাহি 
না। জ্যোভিঃগ্রসাদ এন্ধপ লোককে আর তৃত্য-ভাবে কাখিতে 
ইচ্ছা করে না। আয! অপেক্গা ঘাহার হরছুন্দর বড়, সে' আমার ভৃত্য 


৫১২ ছায়াপথ । 


॥ 


উপযুক্ত নহে। এখনও বল তুমি হ্রসুন্দরের-কি জ্যোতিঃ- 
প্রসাদের। | 

শ। আমার মুখের কথ শুনিয়া কি বুঝিবে ? যাহা! এতদিন 
বলি নাই--যদি শুনিতে হয়--শোন। হরন্ুন্দর আমার প্রাণ অপেক্ষাও 
বড় ঃ সুমি যেমন জমীদারি লইয়৷ অহস্কারে আপনা .ভুলিয়াছ, আমি 
তেষনই তোমায় লইয়া অহঙ্কারে আপন! ভূলিয়াছি। ভূলিয়াছি বলিয়াই 
কি সে আমাম্প ফেলিয়াছে? আমি তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু সে 
আমায় নিত্য দেখিতেছে। যদি না দেখিত, তবে এ আমি থাকিতাম 
না। আমি প্রাণের জন্ত সব লইতে পারি--লইনাই কি? কিন্তু 
যে আমার প্রাণের প্রাণ, তাহার জন্য সব ফেলিতে পারি। তুমি 
তাহার" মাথায় আজ সুপারি বসাইয়া৷ খড়ম মারিতে চাহ? সেত 
তাহার মাথা নছে,_আমারই মাথা। কারণ তাহার লাগে না 
- আমার লাগে। লাগে বলিয়াই--প্রাণ দিব, আমার রুূতকর্ম্ের 
প্রায়শ্চিত্ত-আমিই করিব। জ্যোতিঃপ্রসাদ! এখনও তুমি আমলার 
প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য; কিন্ত জানিও--এ কাধ্যকাঁলে, আমি 
তোমার শত্র-_তাই আমি তোমার ভূত্যপদে, এখনই জবাব লইতে চাহি। 

জো।। এ বুড়া বয়সে আর চাকুরী পাইবে? খাইবে কি? 
তুমিত নিমকহারাঁম নও, তাহ। ত আমি জানি। হুইলে__চুরির পয়সা 
থাকিত-চলিড। 

শ। হরসুন্দরের দাসত্ব ভিন্ন আর কাহারও দাসত্ব করিব না; 
আজ হইতে সংসারের দাসত্ব-_হ্রন্থন্দরই ঘুচাইল। 

জ্যো। যে আপনি খাইতে পায় না, তাহার দাসত্বে কি পেট 

ভরিবে? রি 

/শ। সে কথায় আর কাজ নাই, আর সে কথ! তুলিয়া আমায় 
থা দিও না। জগৎ যাহার পরশ্ব্যা--সে ভিথারী.) জগৎ যাহার 
অহঙ্কার নিরহদার জগৎ যাহার রানত্ব-_সে জগতে শুন্য ) মে 
কথ! আর তুলিখ বণ তাহার ইচ্ছা না হইলে, আমার অহঙ্কারে, মে. 
ভাব আনিতে গেলে এইরূপই হয়। বাঁধ হইবার নহে তাহা হয় না, 
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তাই হইল না। 'নে তাহার দোষ নহে, এখন েখিতেছি- আমিই 
সর্ধদোষে দোষী। সে নিফলঙ্ক, আমিই তাহাতে কলঙ্ক লাগাই ; 
লাগাইয়--আধঘিই কলক্কিতহই।.  * 

সহসা জ্যোতিঃপ্রসাদ সে স্থান হইতে উঠিয়! গেলেন। আবার পর 
ক্ষণেই আসিয়া! বসিলেন ; বলিলেন,-_“তবে তুমি খাতা আজ ইং তেই 
বুঝাইতে চেষ্ট। কর, আজ হইতে অন্য লোক তোমার স্থানে বাহাল 
হুইবে।”* 

শ। আমি বর্তমান, থাতা৷ বর্তমান ১ যাহা বুৰিয়া নইবার_বুবিযা 
লউন। আজ হইতে আর আমায় পাইবেন না। আমার থাতা, এক 
ঘণ্টায় লোকে বুঝিবে। 

জো । তোমার সহিত আমি হিসাব মিটাইব না, জগ্মের মৃত 
তোমায় খণী করিয়া রাখিব, মরিবার সময় খাত। পৌঁড়াইব। 

“তবে আমি আজ হইতে বিদায় হইলাম ।৮ এই বলিয়া শশাঙ্ক 
চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে পুনরায় বলিলেন, “তোমায় বড় ভালবাসি, 
তাই আবার বলিতেছি--হরসুন্বরের দেহ, ক্রোধের বশেম্পর্শ করিও 
না; যদি আমায় কখন ভালবাসিয়৷ থাক, তবে আমার আর কোন 
ভিক্ষা নাই-_-মমায় এই ভিক্ষা দাও। তোমার অমঙ্গল আমি চক্ষে 
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জ্যো। যদি হরসুন্দরে এত ভালবাসা, তবে এতদূর অগ্রনর হইয়া- 
ছিলে কেন? | 

শ। তোমার জন্য । জানিয়া রাখ--যদি শশাঙ্ক বিশ্বাসী হুয়- 
বিশ্বাস কর_সে তোমার অন্ত। কেন?-সে কথা আর জিজ্ঞাস! 
করিও না। যদ্দি জানাইতে পারিতাম, তাহা হইলে যে. আনন্দ 
উঠিত, মুখের কথায় আর সে আনন্দ উঠবে না। এখন, যাহ! 
উঠিবে, "তাহ! -হৃদয়তেদী ছুঃখ-গ্রশবণ। সে খের ৮৮৮ 
কেহ নাই। তবে তবে আর এখন সে কথ। তোলা কেন? তি 

এই বনিয়া শশাঙ্ক গমনে অগ্রসর, জ্যোতিঃপ্রসাদ বালে বে 
সত্য সত্যই কি কন ত্যাগ্ন করিলে--আমার ত্যাগ করিলে? 
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শ, হরম্নারের অন্ত তোমায় কেন? এখন তত্রী, পুক্র, বন্ধু, 
পরিবার, জগৎ, ত্যাগ করিতে পারি হ্রস্থনদরকে ভুলিয়া আর 
কাহারও অন্ত ভোমায় ভুলিতে পারি নাই। আজ হরঙুন্দর হৃদয়ে 
জাগিয়। তোমাকেও পরিত্যাগ করাইল। 

ক্ষ চলিয়া গেলে জোড় হস্তে জ্যোতিঃগ্রসাদ মনে মনে নি 
লাগিলেন, _ধ্ তুমি শশাঙ্ক! তুমি ধগ্ভ। এমন না হুইলে। 
কেহ ৩? হইতে পারে না, ভূমি গুরুর উপযুক্ত । যে যেরূপে 
যাইতে পারে, যে গুরু সেই রূপেই লইয়া যাইতে পারেন, সেই--গুরুর 
উপযুক্ত আমি এতদিনে জানিতে পারিলাম,_তুঁমি ভিন্ন জগতে 
আর আমায়, আপনার কেহ নাই, ষে আমার জন্য প্রাণের প্রানকে 
বাখা দিয়া নিজে সে ব্যথা ভোগ করিয়াছে: সেই সত্য ব্যথার ব্যথী। 
সেই সত্য আপনার । আপনার বলিতে সেই--সত্য। এখন আশী- 
র্র্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম এমনি তোমার. ব্যথায় আমি ব্যধিত হইতে 
পারি। যিনি হৃদয়ের গুরু, আর তীহার সঙ্গে ভূত্য সম্বন্ধ সাজে 
কি? আমি যেন ইহাতে অপরাধী ন| হই--ইহাই আহার প্রার্থনা। 
আমি দুর্বল বলিয়াই তোমার এ খেলা এমনই খেলায় নিতা, যেন 
ভোমার ক্ূপাপান্র হইতে পারি । 

ভাবিতে ভাবিতে জ্যোতিঃপ্রসাদের চক্ষু, জলে ভাসিতে লাগিল। 
আর যেন তিনি নিজভাব গোপন ব্বাখিতে পারেন না। ইচ্ছা হইতেছে 
যেন--এখনিই ছুটিয়। গিয়া শশাঙ্কের পদতলে গড়েন। কিন্তু এখনই 
শ্রায়শচিত্ের শেষ হইয়াছে কি? 
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যট্ত্রিং ংশ টিন, ] 


নটনারায়ণের বহিঃকক্ষ নিস্তব্ধ । *নটমারায়ণ ও দেখেন বাঁকশুন্য। 
কিয়তক্ষণ পরে দেবেন্ত্র সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়। বলিলেন, “আমার 
শান্তর পড়া সামান্য ; সে জন্ত আপনার অনেক কথা বুঝিতে পারি না। 
এক জন ভগবান আছেন--আশৈশব সে বিশ্বাস আছে মান্র; কিন্ত 
কেহ দেখে নাই, আমিও দেখি নাই। শুনিতে পাই--ভঙ্গবানের 
আরাধনায় অহষ্কার নষ্ট হয়, শ্বতাঁব নষ্ট হয়; কিন্তু সংসারের বৈষ্ণব 
তান্ত্রিক দেখিয়! সে ধারণা আমার নাই। আমার হৃদয়, সংসারের 
ঘাত প্রতিঘাতে যেরূপ হয়, তাহারা যে তাহ! হইতে অতীত, তাহা 
তাহাদের কার্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; একজন শ্রদ্ধা জন্মে না। 
তাহার পর তীহার1 ষে সাধনে ব্রতী, তাহার অবস্থার ভেদ দেখি না 3 
আজ মিনি বৈষ্ণব হইলেন, তাহার সহিত, রিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
বৈষ্ণব হইয়াছেন, তুলনায় এক। কারণ উভয়েই শাস্ত্রের পরোক্ষ- 
বাদের বশীভূত) অপরোক্ষবাদদের কথা কাহারও নিকট শুনি নাই 
শুনিতে পাই-_বৈষুবের ভক্তিই সাধন--ভক্তিই সাধ্য ;-কিস্তু দেখিতে 
পাই-ঝোলা মালা লইয়। ধাহারা সম্প্রদায় মধ্যে একটু মাথাধরণ 
হইফ়্াছেন, তাহার! শান্ত্রজ্ঞান চচ্চাতেই দিন কাঁটান। তাহাদের মুখ 
দেখিলে জ্ঞানেরই বৃদ্ধি হয়, কথায় কতকগুল! কল্পনাই বাড়ে। বলিতে 
পারেন যে, তুমি তাহাদের ভাব হৃদয়ম করিতে পার না। অবশ্তই 
পারি না, কারণ. শীন্ত্র যে সাধুসঙ্গমের এত মহিম! গাহিয়াছেন, 
তাহাদের সঙ্গ গুণেই আমার এই ভ্রম দাড়াইতেছে। অতএব ও 
কথ। সাজিবে না। আমি মে কেবল বৈষ্ণব পক্ষেই বলিতেছি-- 
তাহা নহে, এখন সকল সম্প্রদায়ই এইরূপ। আপনি বৈষ্ণব (জানি, 
সে জন্ত বৈষ্ণব সন্প্রদায়েরই কথা ঝলিতেছি, দোষ. লইধেন না.) নিন্দা 
আমার উদ্দেশ্য নহে। গুনিতে পাই, বৈষ্ণব ধর্মে ভ্গবৎ-. 
প্রেমই প্রয়োজন ঃ এ ভাব অতি সুন্দর। সংসারেত তাহার 
ছায়া দেখিতে পাই কিন্তু যদি এ সংসার ভাহারই ছক হয়, তাহা 
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হইলে ত এ সংসারে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর প্রেমের উদয় হয় না!, 
খদি কোন বালক সঙ্গদৌষে সে ভাবে পরিবর্তিত হইতে যায়, শুবী- 
পের! তাহাকে প্রেম আখ্যা দেন, না, এবং ভাহা হইতে নিধৃত্ব হইতে 
শিক্ষা দেন। যাহারা সেরূপ শিক্ষা না পায়, বা লয়) দেখা যার, 
তাহারা! সংসারে ধাহাকে প্রেম বলে, তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্ত 
দেখিতে পাই--ঝোল! মাল! লইলেই ডিমি কথায় প্রেমিক হন। মাতৃ- 
গর্তে প্রবেশ করিতে না করিতেই প্রেমের উদয় হয়। জানিতে চাঁই-- 
লে প্রেম কাহার ঘা কিসে্ন ? জানিতে চাই--আজ যাহান্ সহিত 
তগবৎ-প্রেমে ডূবু ডুব, কাঁল তাহার সহিত--হাইফোর্ট”, কোন্‌ প্রেমের 
লক্ষণ। আজ যে প্রেম শুরুকে, ক্কষ্ণের প্রকাশরূপ দেখাইল, কাল 
সেই গুকু.শিব্য, হাঁকিমরূপ কৃষ্ণের আদালতে কেন? ইহাত বিরল 
নহে। মাথাধর। শান্ত্রপত্ডিতেই ইহা ব্যক্ত । কার্য্যে পরিণত হইলেই 
দশ জনেজানে; না জানিলেই তিনি প্রেমিক। অন্ধের এ জ্ঞান নিত্য 
হইলেও, চক্ষুত্মান মুখ দেখিয়াই তাহা চিনেন। প্রেম কাহারও মুখে 
লেখ! থাকেনা, বাবহারেই জান! যায়) ইহীরাই কিন্তু প্রেমের গুরু। 
কাণে ফু" পাড়িয্াই ইহার! শুরু, গরুর জাতি সেই ফুঁতেই গরু-_এ বড় 
স্রহস্তের খেলা । ইহাদের কথায় বুঝা যায়, বাঙ্গলা ভাষা যেমন 
বেওয়ারিশ, তক্তিও তেমনি বেওয়ারিশ -এত বেওয়ারিশ যে, সেজন্য 
অনেক গুলি উপধর্ের স্থষ্টি এবং অপরিবপ্তিত বেশ্তাও সেবাদাসী। 
সংসার যেমন পঞ্চবর্ষীয় শিশুর প্রেমনাটকে প্রতিবন্দী হয়, তন্রপ 
আমার মনে হয়, যদি প্রকৃত বৈষ্ণব থাকিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব 
সম্পরদায়ে এ প্রমাদ ঘটিত না, বা! তক্তির দোহাই দিয়া কেবল পরোক্ষ 
ক্ঞানবাদের বৃদ্ধি করা হইত ল!। | 

সামি ধর্শ নিন্দা করিতেছিনা; সাধারণ বসুনারের আব বলিতে 
মান্র। বলিতে পারেন ঘে, সাধারণ এরূপ হইলেও, যে ভক্তিমান নাই__ 
তাহা নহে 1 আমিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ধাহারা এ কথা বলেন, 
স্বাদের সজে দেখিয়াছি_বিষ্ঠার ছুই পিটই সমান। . কারখ তাঁহাদের 
ইহ্থিয়গত দোষ না থাকিলেও স্বভাবগত দোষ পূর্ণ ভাবেই বর্তমান; সে 
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দোষে ভক্তি দঁড়াইতে পারে কি? প্রতিষ্ঠা যে হেয়, তীহাঁরাই সেই 
সব আলোচনায়, এতিষ্ঠার আশায় ফিরেন, ইহার অপেক্ষা আত্মবঞ্চকত। 
আঁর ফি হইতে পারে? ইন্দ্রিয় গত সুখ লোভে ভক্তি দূরগত হয়__ 
আর মান, অহংকার, অর্থলোভে দূরগত হয় না কি? অতএব কাহাঁকে 
ফেলিব, কাহাকে মাথায় করিব ? 

“ইহারা বৈষ্ণব চিনেন, ঝোল! মালা দেখির়া_অথচ মুখে চিত 
চক্ষুর উল্লেখ সর্বদা । ইহারা মুখে বলেন, শালগ্রাম মৃত্তি চিন্ময় কিন্ত 
চক্ষু বু'জিলে অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতে পান না। 

“আপনার মুখেও আজ সেই চিন্ময় মূর্তির উল্লেখ শুনিলাম; যদি সর্ধব- 
ঘটে চিন্ময় মূর্তি, তবে বিশেষ শিল! মূর্তিতে প্রয়োজন কি?” 

এতক্ষণ নটনারাকণ, দেবেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়! "মৃদু মন্দ 
হাসিতে ছিলেন, আর গুনিতে ছিলেন। এবার তিনি হাসিতে হাদিতে 
দেবেজ্রের মুখ খানি চাঁপিয়! ধরিলেন,--বলিলেন, “দেবেন্ত্র! স্থির হও, 
স্থির হও, যাহা বলিতেছ, এক দিকে সকলই সত্য। ভগবানকে যে 
দেখিয়াছে, সেই দেখিয়াছে--অন্যে দেখে নাই। যে দেখিয়াছে, সে 
এরূপ দেখিয়াছে যে, জিন্বায় অব্যক্ত । যে দেখিয়াছে -তাহার ত্বভাব 
নষ্ট হইয়াছে; যাহার স্বভাব নষ্ট হইয়াছে, তাহার কার্ধ্য যে দেখিতে 
চাহে, তাহার স্বভারও নষ্ট হয়, শ্রদ্ধা জন্মে। ভক্তির তারতম্যে তাহাদের 
অবস্থা তেদও লক্ষ হয় এবং তাঁহার! ন্বরূপ চক্ষে অপরোক্ষেই কাধ্য 
করেন, তাহার! গু'খির বশীভূত নছেন,তাহারা ঝোলামালার অপেক্ষা না 
করিলেও শাস্ত্র মর্ঘযাদা হেতু ব! নিয়াধিকারীর জন্য ঝোলামালা লইতেও 
গারেন-_বা! না লইতেও পারেন। তীহাদিগ্রকে দেখিলে অতক্তের ডি 
বিদ্যা ক্ষীণ হয়, সমালোচন! চলো না। ৃ 

“এ অংসার, মে সংসারের ছায়! ৰটে, শান্তর আহাইবলেন। এ. 
সংসারে যেমন বয়স বৃষ্ধির জন্ত খাদ্য এবং প্রেম স্বততত বন্ধ,সে সংসারেও 
তদ্রপ ৷ তবে এ সংদারে যেমন বেশ্ালয়ে বয়স বৃদ্ধির খাদোর অভাব, 
তদ্রুপ তাক্ত বম্পরদারে অভাব, তাহাও নিত্য ঃ তাহার জন্য ছুঃখ কি? 
যেমন বেস্ামক্ত হৃদয়, প্রেম শূন্য হইলেও বাছে প্রেমেরই আড়স্বর এবং 
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জগত প্রেমেরই কলহ, ভদ্রপ তাক ধর্মীর সে নিত্য স্বরতীব, তাতেই 
বাছঃখকি? 

“সতদ্বতক্ত যে নাই--তাহা নে । তবে নাই মিন যাহাদের সহ্য 
হয় না, তাহারাঁও তাহাই। যাহাদের সে তাঁত লাগে না, তাহার! আছে 
ঝলিয়। মাৎ করিতেও চাহে না। অতএব বিষ্টার ছুই পিট সমান হইলেও 
শর্করার অভাব সংসারে নাই। ঝোলাঁমাল! দেখিয়া_-মহাজনী গীত 
শুনিয়া-_চৈতন্যের খোল বলিয়! তাঁহাদের প্রেমের উদয় হয় না, ভাগবত 
দেখিয়াই তাহারা ক্ৃতার্থ হন। এজন্য তাহাদের প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্য 
নাই। তাহার! ত্রহ্গাণ্ড পারে, ব্রহ্াণ্ডে, ব্রহ্মাণ্গত প্রতিজীবে, বিষ্টণপদ 
দেখেন। শালগ্রামশিলা, মথুরা। বৃন্দাবন, জগন্নাথ তীর্থের অপেক্ষা! 
রাখেন না, আবার শালগ্রাম শিলায়, মখুরা, বৃন্দাবন, জগগ্নাথ তীর্থে 
সেই এককেই দেখেন। কৃষ্ণ ষেধানে-_তীহাদের বৃন্দাবনও সেখানে । 
তাহারা চর্ম চক্ষের বিষণ দেখেন না। হারা জড়ের নিকট চিন্ময় 
চক্ষুর উল্লেখ করেন না। তাই তাহাদিগকে ধরিতে পার! যায় না। পণ্ডিত 
যেমন চাঁষার নিকট মুর্থের ন্যায় এবং মূর্খ যেমন চাষার নিকট পণ্ডিতের 

ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সংসারে তেমনি তাহার! সাধারণ; সাধারণ 
বলিয়াই হরনুন্দর সাধারণ। | ও 

“দেবেন্দ্র! যখন সাধারণ চিনিতেছ, তখন সাধারণ হইতে পৃথক 
থাঁকিতে উন্মুখ হও না কেন? যে দৃষ্টিতে দাধারণকে দৃষ্টি করিতেছে, 
তাহাই সাধারণ দৃষ্টি। সে ঢৃষ্টিতে তুমিও দাধার্ণ। তবে তোম! 
অপেক্ষা সাধারণ দোষী নহে। ভগ্বদ্ভক্তি কাহারও অপেক্ষা! করেন 
না, গুরুকপাতেই সিদ্ধি। অন্ত দৃষ্টির প্রয়োজন কি ?” 

দে। সেত সত্যই, তরে ন! বলিলে-_না দেখিলে, সাধারণ বড়ই 
মাথা খাইতে বসে। 

_নটনারার়ণ একটু হাসিণেন) বলিলেন--“তাহা! কি মি রঙ 
করিবে ?. এ ভ্রম তোমার আজও আছে ৮ 

দে। না তাহা নহে। ই ক রথ, ক তিনি অল | ক্ই 
করেন। জু হত 4 
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নট। ভান্স, ভাল, ভাল কথাই বলিরাছ, তাই নি ঈবদি_ ভুমি 
এরই ভিক্ষ। কর, যেন আমরা সে অইলঈন: না হই, বাহাদের সে ইচ্ছা 
আছে--ভীহারা দে অবলহ্বন হউন । মা্গীনন্ধা যেল তিনি -যে আরলঙ্ছন, 
দিয়া প্রেমমাধুরী প্রকাশ করেন_সেই লিংগদ্বন "হইতে. পাবি 
গাহার সংসারে ত' সকল রকমই .আঙ্ছে?: ইহা উত্তম নহে. “কি? 
. দেবেন্র মার কোন: উত্তর “করিলেন না।  অনেকমাশতুপ কিক 
রহিলেন। পুর' বলিলেন,.:“অআপনার' কথায়. আজ. আমার শ্রদ্ধা 
জন্মিল। আপনি গৃর্বেও ভক্তির টল্লেৰ করিতেন, কিন্তু সে মুখের 
ছবি--আর এ মুখের ছবি--ন্বতন্ত্র। বুঝিলাম, আপনি নরনায়াস্বণু 
অপেক্ষাও অগ্রসর--আমিই পশ্চাতে রহিলাম 1. ্‌ 
নট। ষদি ভক্তিমূর্তি দেখিতে চাও, হ্রনুনারকে দেখিও”-আমাক়, 
কি দেখিতেছ ই আমিও তোমার মত ভ্রান্ত । আামি-যাহা বলিলাম, ভা 
শান্ত দৃষ্টে বলি দাই-_হ্রল্ন্দরকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি, সেই দৃষ্টিতেই 
বগিলাম। বলিতেছি বটে; কিন্তু সে দৃষ্টি--এখনও হয়নুপ্দরকে লক্ষ্য 
করিতে পারে নাই।. পারে নাই বল্িয়াই নাক্ষাৎ দেব ভুলিয়! মোক- 
দমার সেবায় ব্যন্ত, কিন্ত সে যে মোকদ্দম! হইতে অতীত "হইয়া বলিয়! 
আছে, তাহ! লক্ষ্য করিতে ' পা'রিল, রর পারিবে কি,আজও তাহার 
জন্য কাদিতে হয়? ./): 7. | 
এই বলিয়া অটমারায়ণ স্থির টা । দেবেন আস কোন হিঃ 
করিলেন না? অনেকক্ষণ স্থির খাকিয়াংদেবেজ্র বলিলেন, দআপনি অরস্ঠ: 
আজ দেবীগ্রামে বাইবেন, আমিও আপনার পহিত যাইতে ইচ্ছা: করি, 
মায় সঙ্গে লইবেন? -. 


৪৫, 
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অত্তত্রিং শ পরিচ্ছে্ব। ূ 
ভূমি-শধ্যা় ছুইজন সন্্যাসীর কথোপকথন চলিতেছে। দুরে-_- 
দিব্যানন্দ যৌগাসনে ধ্যানে মঙ্ধ।. 

. প্রথম নর্ন্যাপী আমাদের দিব্যানব- সক পূরণানন। দিতী়ট 
পাঠকের নিকট পরিচিত নহেন। ইনি পূর্ণানন্দের বাল্যবন্থু। ইহার 
ধোগাশ্রমগত নাম--অচ্যুতানন্দ। উভয়েই যখ! সময়ে সংসারে বিরক্ত 
হইয়া যোগে ব্রতী, গ্রভেদ এই--পূর্ণানন্দ অষ্টাজ যোগে, এবং ছা 
নন্দ যড়ঙ্গ যোগে-যোগী। 

ক্রিয়ার প্রভেদ বশতঃ, ইহাদের উদদেস্তী এক হইলেও, ইহার! 
একপন্থী নছেন। তীর্থ পর্যটনে বা! সমগ্র গে, ইহাদের যধ্যে 
মধ্যে সাক্ষাৎ ছয়। অন্ত বহু দিম পরে সাক্ষাৎ। উভয়েই যোগসম্পন্ন। 

_ দিব্যানন্দ সম্বন্ধে কথাবার্তী . চলিভেছ্ছিা ৷ পুর্ণানন্দ বলিলেন, 
“আপনি ইহাতে আশ্চর্য হইতেছেন কেন £ পূর্ব-সাঁধনা থাকিলে 
সিদ্ধি-সমাধি প্রাপ্তি, অতি সত্বরেই হইতে, পারে। সে জন্য দিব্যানন্দের 
এ' সৌভাগ্য 1” 

অচ্যু। আমি বড় সব হইয়াছি। একশ সাধক অহ্ে মিলে না, 
এত অল্প কালে সিদ্ধি-ভাবিলেও আনন্দ হয়। 

এখন দিব্যানন্দ,-নির্ঘমল। নিশ্চেষ্ট, শাস্ত। বিকল্পশূন্য। আহার 
লাই, নিদ্রা নাই, বিরাষ নাই--কেবল যোগে যোগানট। . 

কিয়ৎক্ষণ পরে দিব্যানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল, ক্রমে চক্ষু উদ্মীলিত 
হুইল। সে উদ্মীলনে সন্দুখে--দুরে--পূর্ণানন্দকে দেখিয়া মৃছ মন্দ হানতে 
আমিয়! গুরুদ্েবের চরণ ধুলি লইবেন । পূর্ণানন্ব ববিবেন, “আসন 
পরি গ্রহ কর ।১* 

তখন নান! কথার পর, ফাধনগত ধর্মের কথ! উঠিষ। র্মেঘের ্‌ 
উদরেই যে আয়া! গুণূত্ত ভাবে, প্রকৃতি হইতে ভি হইয়া কেবন 
গ স্বরণে স্থিত হন, এবং তাহাই যে মুক্তির হ্বরূপ-_পূর্ণানন্দের এ 

উর্েখে, অনন্য বলিলেন, পঝ্াঙ্গ যৌগের এ কথা বে, কিন্ত তাহা 


মগুত্রিংশ পরিচ্ছেদ । €২১ 


অষ্টাঙ্গ যোগে হয় কূই? আত্মা, ত্রিগুণা গ্রককৃতি হইতে মুক্ত হইল বটে, 
কিন্তু ধর্মেঘের উদয়ে সে তাহাতে একীভূত হওয়ায়, তাহার স্বরূপ 
প্রকাশ কোথায়? স্বরূপ প্রকাশ ভিন্ন ঈশ্বরের উপলব্ধি অসম্ভব । এজন্য 
পত্ঞলি পূর্বসথত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াও, কৈবলো ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন 
উল্লেখই করেন নাই । কারণ পতঞ্জনির কৈবল্য নির্দেশই উদ্দেস্ত ।* 

এইরূপ লান! কথায় উভয়েই একাগ্রচিত্ধে আলোডনায় প্রবৃত্ত 
হইবেন। শেষ পূর্ণানদ বলিলেন, “আমি দেখিতেছি--আপনি অষ্টাঙগ 
যোগে ব্রতী না হইফ্গাও, অষ্টাঙ্গযোগের ক্রি! যোগে প্রবীণ । আমি 
ঘড়ঙ্গ যোগের বিষয় অনবগত, আপনি যাহা! বলিতেছেন, আপনি বড় 
যোগের ক্রম নির্দেশ করিলে--তাহ ঝুঁকিতে বিশদ হয় 

অচ্যু। অষ্টাযোগের যম, নিয়মাদি বড়ঙ্গ যৌগেও পালনীয় । 
জাতএব সে সকলের উল্লেখ অনাবশ্তক | ধারণা সন্বন্ধে--অষ্টাঙগযোগীয় 
সস্ুল বৈরাজ ধারণা--ফড়জ যোগীর হুগ্ম (হৃদয়াস্ঃবর্তী প্রাদেশ পরি- 
মিভ থে পুরুষ )-_ধারণা। সেই পুরুষে চারি হস্ত । সেই চারি হস্ত 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম-সমন্থিত 1 

“যতদিন পর্য্যন্ত এই পরাপর, বিশ্বেশ্বর অব্তরধ্যাষী শ্রীহরিতে ভক্তি- 
যোগ সঞ্জাত না হয়, ততদিন পর্যযস্ত সন্ধ্যাবন্দনাঁদি ক্রিয়া! আবন্তাক; পরে 
সথলরপ--পরে এ হৃল্সরূপ ধারণায় অধিকার 

শ্ষড়ঙ্গযোগী-_ পুণ্য তীর্থ ব! উত্তরায়ণা্দি কালের আদ কামনা 
করিবেন না। কারণ ঈড়াই প্রবৃত্তি মার্গ এবং পিঙ্গলাই নিবৃত্তি মার্স। 
প্রবৃত্তি মার্থকেই উত্তরারণ বল! হয় । এজন্য দেহত্যাগ-কালে নিবৃত্তি 
মার্গেই পুলরাগমন নিষেধ হুয়। 

প্বড়ঙগযোগে বুদ্ধিত্বারা মনকে জয় করতঃ সেই বুদ্ধিকে জীবে এবং 
মেই জীৰকে জীবশ্বরনূপে এবং সেই জীবস্বরূপকে, ভগবানে সমর্পণ 
করিবে। | | | 

উক্ত অবস্থায় সব, রজঃ, তম, অহং, মহত্ত্ব ও গ্রকৃতিও আতর 
তাহার উপর প্রভূত্ব করিতে পারে ন|। . সেই সাধন ক্রম এই £-- 

"নি পাদদূলত্বারা ওহ দেশস্থিত মূলাধার-পন্স-নিরোধে, 


৫২২ |... 5. ছায়াপথ: 


'সাধিষ্ঠানে আনয়ন ক্করত+, নাভিদেশে মণিপুর চাক্রে স্থিত বাধতে, 
হৃদয়ে অনাহত "চক্রে উত্তোলন - করিয়া, তথ! হইতে উদাদ বায়ুর 
যোগে, প্ীৰামুকে কগত বিশ্ুদ্ধাধ্য চক্রে উত্তোলন করতঃ জিতবুদ্ধি 
হইয়া: ধীরে" ধীরে ন্জি তানুগ্ত বিশুদ্ধ চক্রেই স্থিত ক্রাইবেন 
অনন্তর নবদ্ধীর রোধ করতঃ, তাহা আঁজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিবেন, 
এইযপে শ্রক্নরদ্ক, ভেদ করতঃ, দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে .বর্জন 
করিবেন। . ইহাই: সদ্যোমুকি-ক্রম। . কিন্তু. যদি বড়ঙযোগীর 
অনিমীদি : অষ্টকিধ ব্বরধ্য এবং ্ঙ্গলোক ইত্যাদি স্থানগত 
সখবভোগে “বিরক্ফি না. ছন্মে, তাহা হইলে দেহত্যাগ কালে ইন্দ্রিয় 
সমূহও প্রাণকে পরিত্যাগ না-করিয়া, উহাদের সহিতই ব্রহ্মলোক ইত্যাদি 
ভোগ করিতে 'পারেন। : পরে আকাশমার্গে--নুষুয্ারূপ ব্রহ্মপদ 

দিয়া অগ্লাভিমানিনী দেবতার অগ্রবর্তী হইয়া, সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত 

ভাবে উর্ধস্থিত নারায়ণাধিষ্ঠিত জ্যোতিশ্চক্রে অর্থাৎ আদিতযাদি কব 
লোকে গমন্‌ করেন! অনস্তর বিষুচক্র অতিক্রম করতঃ নির্ঘা্ল লিঙ্গ- 
শরীর দ্বারা মহল্লোকে গমন করেন। যাহা-তৃপ্ু প্রভৃতি মহীজ্ঞানীর 
স্বীন; পরে কল্লান্তে অনস্তদেব-অনলে বিশ্ব তাপিত হইলে ' ছুই 
পরার্ধ কর্পস্থারী ব্রক্মলৌকে গমন করেন। তথায় শোক নাই, জর। 
নাই, স্ৃত্যু নাই, ছুঃখ নাই, ভয় নাই। 

পপরে ব্রদ্জলোক হইতে বিশেষে গমন করেন, অর্থাৎ বিশেষ পদ 
বাচ্য* ষে, পৃথিবীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমরূপ আবরণ, 
তাহা আবেশে; তাহা অতিক্রম করতঃ পরে পঞ্চেন্ত্রিয় আলোচনায় লিঙ্গ 
শঞ্মুর অতিক্রমে, উপাধির অবসান হইলে পর, আনন্দময় ভাবে শুদ্ধানন্দ 
স্বরূপ পর্মাত্মাকে লাভ, করেন। অতএব আর জা সংসারে 
পুনর্ধার ক্বিরিয়া আসিতে হয় না। 'ইহাই ক্রমমুক্তি-ক্রম |: 

.. «তখন সেই পরমাত্ম-নহবাসে তাহার তক্তিযোগ সঞ্জাত হয়। "কিন্তু 
অষ্টাযোগী: ভক্তিকে, আবরণ করায় নির্ধিবশেষ জ্ঞানে, নিধিবশেষে ন্- 
স্বরূপ বা ভগবং-সরাপ দর্শনে রুতার্থ হইতে পাঁরে নাঁ। : নিষিশেষে 
জ্ঞানযোগী বক্ষে, এবং অষ্ঠাঙ্গযোগী -পরমাত্মাক মায়াশক্তিশ্বক়্ূপে লীন 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । ্‌ ৫২৩ 


হয়েন, সেই জন্যই বলিতেছিলাম-_-অষ্টাঙ্গ যৌগের--পরমাত্ম নির্বাণই 
সফল স্বরূপ। *বড়ঙ্গযোগীর--স্বরূপে, পরমাত্মাই সাধ্য” 

পুর্ণা। তাহাত বুঝিলাম। ফল কথাত একই হইতেছে দেখিতেছি ; 
কারণ তখন আত্মার সেই চিন্মাত্র স্বূপেই অবস্থান। ভগবান পতঞ্জলি 
'যে তাহাই বলেন নাই, তাহার নির্দেশ ফি? 

অচ্যু। এই স্বরূপ আত্মার তিন অবস্থা । দাঁধুজ্যই পতগ্জলির 
নির্দেশ । সাধুজ্যে স্ব স্বরূপে স্থিতি অসস্তৰ। সালোক্য, সারূপ্যেই 
সম্ভব। এই সালোক্য, সারূপ্যে সে জন্য ভক্তির আভাস দেখা যাঁয়। 
যদি সালোকায, সারূপ্য পতঞ্রলির অভিমত হইত, তাহা হইলে ভক্তির 
আবরণের উপদেশ থাকিত না । কাম্য ফলাহ্সন্ধি তক্তিরত কথাই নাই। 
'ধিনি এই ব্রহ্ম--পরমাত্মা নির্বাণে এবং পরমাস্মা।ব্রন্ধ সালোক্য সারূপ্যে 
বীতরাগ-তিনিই ভক্তিযোগে অধিকারী, সে জন্য আমি এখনতক্তিই 
প্রার্থনা করি। অতএব আত্মার ছ্বিবিধ নির্বাণ-_্্গনির্বাণ এবং 
পরমাত্মনির্বাণ। পরমায্মদালোক্য ইত্যাদিতে কুগুলিনীগত সুধা 
পানে জীব স্ব স্বথে স্থিত, এবং ভগৰৎসেবা এই তিন অবস্থা । গুনিয়াছি 
-ভক্তিযোগে চতুভু্জ নারায়ণ দর্শনে সে বৌকও অতিক্রমিত হই 
চিল্লোকে ভগবত দেবার অধিকার পায় । 

অচ্যুতানন্দের কথায়, দিব্যাননের পূর্ব-ভাব ভ্বদয়ে জাগিল। 
আবার সেই বকুলতলার দৃশ্ত মনে পড়িল। সেদৃশ্তে আগন্তক পায় 
সে হদয়গত আনন্দ যেন হৃদয়ে উত্তাসিত হইল, কিন্তু জাগিল না৷ 
ূর্ণানদ, অচ্যুতানন্দের কথায়, নানা কথার পর দিব্যানগ্দকে বলিতে 
লাগিলেন ;--“এক্ষণে সেই চরম-ফল মুক্তির কথা বলিব। পৃর্ষে 
যে সকল সিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি, এবং মে সাধনে তুমি যে বিশেষ 
বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহ! জন্মাদি নানা! ক্রমে ঘটে। অনেক 
ছন্ম গত হওয়ায় সমাধির কেন ক্ষতি হয় না। 

দশাস্ত্রে এপ সংবাদ পাওয়! যায় যে, পুর্বকাঁলে যোগিগণ জন্গ, 
শউযধি, মনত তপন্তা ও সমাধির দারা বিশেষ বিশেষ দিদ্ধি লাভ করিয়া 


৫২৪ ছায়াপথ ॥ . 


ছিলেন, কিন্তু সে পিদ্ধির মূল কারপ_ সমাধি এবং অন্থান্ত গুলি তাহার 
উত্তেজক বলিয়াই বোধ হয়। | এ 

“ধরিয়া 'লও--পূর্বজন্মে সমাধি আরম্ভ হইয়! বিদ্ পাইয়াছিল, 
ইহজন্মে নিষিত্তকারণ ক্রমে তাহার সিদ্ধি লাভ। দেখ--কোন কোন 
যোগীর জন্মমাত্রেই সিদ্ধিলাভ। কপিল ও বামদেব তাহার লক্ষ্য স্থল। 
ওষধাঁদি রসাপ্নন ছ্বারায় সিদ্ধি শুনা যায়-_মাগুব্যধষি তাহার লক্ষ্য 
স্থল। কেহ ফেহমন্ত্র জপে সিদ্ধ হইক্নাছেন, কেহ বা তপন্তা। দ্বার! 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিশ্বামিত্র তাহার লক্ষ্য স্থল। বিশেষ যুক্তি-চক্ষে 
নিরীক্ষণ করিলে সমাধি যে সকলের মূল কারণ, ও অন্য চারিটা থে 
তাহার উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সেজন্য 
পূর্বজন্মে সাধনে অগ্রসর থাকিলেও, ইহজন্মে সিদ্ধিলাভে সমাধি 
সাধনের আবশ্তক। *. 
মি  পপ্রকৃত্যাপুরণ অর্থাৎ গ্রক্কৃতির আপুরণ হেতু, এক জাতীয় দেহের 
পরিণামে অন্য জাতীয় দেহ প্রাপ্তি) নন্দীশ্বর ইহার লক্ষ্যস্থল। ইহ 
জন্মেই তিনি দেব-দেহ লাভ করিয়াছিলেন । ইহার নিমিত্ত কারণ__ 
ধন্মাদি নহে। যেমন কৃষক, এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে জল বহনে 
অশক্ত হইলে, মধ্যের আল কাটিয়া জল সংযোগ করে, তন্রপ আবরণ 
রূপ প্রক্কৃতির ধর্াধন্্ ্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উহা আপনিই সাধিত হয়। 

“অন্মিতা হইতেই তাহারা বছচিত্ত উৎপাদন করেন । ভূত, ইন্রিয়, 
মন, প্রকৃতি তীহার বাধ্য হওয়ায়, প্রকৃতি আপনি পরিণাম প্রাপ্ত 
হয়েন। যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তেমনি ইচ্ছান্থুসারে 
যোগী মূল চিত্ত হইতে দেহান্তরে গতি ও স্থিতি করিতে পারেন। 

... শ্ছুলিঙ্গরূপ চিত্ত বিভিন্নাংশে স্থিতি করিলেও মূল চিত্তেই তাহ! 
নিয়মিতও তাহাতে 'যোগীর ইচ্ছানুরূপ ভোগ নিষ্পত্তি হয়। যেমন 
শ্দেহস্থিত জান, কর্শেকরিয়দিগকে ইচ্ছামত কার্যে নিযুক্ত করিতে 
পারেন, তাহাতে অন্তর! ঘটে ন1।. 

: “পাচ প্রকার চিদ্বের মধ্যে সমাধিসিদ্ধ চিত্তই আশয় ল্য |. কারণ 
সমাধি বাঁ ধ্যানজ চিত্তে কর্ধাশয় বা কর্মবীজ থাকে না) সমাধিদিদ্ধ 
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চিত্তে, অবশিষ্ট কর্মভোগের নিমিত্ত বাসনা. থাকে মাত্র, যে বাসনায় ভিন্ন 
দেহ ধারণ করার প্রয়োজন হয়। এইজন্য সমাধিসিস্ব,মুক্তিলাভ করেন। 

“অধোগী-শুরু, কৃষ্ণ, ও শুরুকঞ্ণ এই ভ্রিবিধ কর্দে-_কক্্ী। শুরু 
অর্থাৎ ষাগাদি গুভফলদ, কৃষ্ণ অর্থাৎ ছিংসাদি অগুভ ফলদ, শুরু কৃষ্ণ 
অর্থাৎ শুভাণ্ডভ ফলদ। কিন্তু যোগীর কর্ম নিষ্ষামে সাধিত হওয়ায়, 
ইছার বিপরীত । স্থৃতরাং যোগী কর্মফল প্রাপ্ত হয়েন না। 

“উক্ত ত্রিবিধ কর্মের বিপাকে, তাহারই গুণফল রূপ বাসন! সকল 
অভিব্যক্ত হইতে থাকে, অবশিষ্ট অন্ুবানন। সকল অব্যক্ত থাকে। 

“জাতি, দেশ, কাল ব্যবধান সত্বেও, চিত্তস্থ কল্পনা সকল নিরস্তর 
ভাবে প্রকাশ পায়। কারণ সংস্কার হইতেই স্মৃতির উদয়, অবস্থার 
ভেদ মাত্র, নচেৎ সংস্কার বান্থৃতি একই বস্ত। যখনই স্ৃতি হইবে, 

খনই তাহার পূর্বেই সংস্কার থাক! অনুমিত হইবে। কারণ,সংস্কার 
হইতে স্থৃতি, ন্থৃতি হইতে কর্ম, কর্মে স্ুখছুঃখ ভোগ, ভোগে পুনরায় 
কর্ম, তাহাতে আবার স্ৃতি, সংস্কার হইতে থাকে। 

“বাসনার আদি না থাকায়, তাহার প্রথম বাসন স্থির হয় না। 
কারণ আশিষের নিত্যত! হেতু, বাসনার অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। সখ হউক, 
দুঃখ যেন না হয়, ইত্যাদি প্রার্থনা স্ুচক ভাব, জীবমাপ্রেই বর্তমান 
থাকায়, পুর্ব পর্ব 'জন্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং জন্ম ও মরণ-_' 
প্রবাহের ন্যায় অনাদি এবং তাহার কারণরূপ বাসনাও অনাদি. 

“হেতু, ফল, আশ্রয়, অবলম্বন ক্রমে বাসনা সঞ্চিত হয়, বদি সেই 
হেতু প্রক্কৃতির অভাব হয়, তাহা হইলে বাসনারও অভাব হইতে পারে । 

“চিত্ত একই। অতীত; বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে চিত্তের ম্বরূপতঃ 
কোন ভেদ নাই, তবে চিত্তের নাঁন। প্রকার ধর্ম থাকাতে নান! প্রকার 
বাসনার উৎপত্তি। এক হইতেছে-_এক,যাইতেছে ৷ ফলতঃ মধ্যভেদ 
অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ স্বরূপ হইয়া নান! দিকে বাসন! গতি করা হেতু, 
কার্যয-ক্ষারণ ভাবে তাহাদিগের নানাপ্রকার তত্তৎ ফল প্রাপ্তি হয়। 
স্থুতরাং নান! প্রকার ধর্ম হইতেছে ।. ছুট পনাই”--৭হইবে” “আছে” 
--ইহা কেবল ধর্মের বা অবস্থার পরিবর্তন বিশেষ । 
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“সেই নকল বস্ত ব্যক্ত, হুগ্প ও গুণ শ্বভাবান্িত। মৃত্তিকার পরি- 
ণামে -ঘট, ঘটের পরিণাম সেই--মৃত্তিকা) অতএব বস্ততত্বে এক । ধর্থী 
মৃত্িকার-ষে ঘটাবস্থাটা নিহিত ছিল, উপায় বলে তাহা! ব্যক্ত হইল। 
এইরূপ বিচারের ঘারায় নিরৃন্ত হয় যে, আশ্রয় দ্রব্যটী এক ও স্থায়ী। 
আশ্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে আবিষ্ভীব ও তিরোভাব দৃষ্ট হঞ মাত্র। অতএব 
€কোন বস্তরই সম্পূর্ণ নূতন উৎপত্তি ও সম্পুর্ণ ধ্বংস হইবে ন1। এ বিধায় 
চিত্তও এক ও স্থায়ী। ব্যক্তই হউক, আর সুক্সই হউক--সমত্তই গুণময়, 
কারণ সষন্ত বস্তই ত্রিগুণের বিকার ব| পরিণাম। কোন গুণই পৃথক 
পৃথক পরিণত হইতে পারে না। পরম্পর পরস্পরের উত্তেজক বা 
নিস্তেজক হইয়াই পরিণামিত হয়। ইহার ইতর বিশেষে, বিবিধ ধর্খে 
প্রকাশ গায়, বহরূপে প্রকাশ পাইলেও বস্ততত্বে এক। 

প্বস্ততত্বের জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞ, উভয়ের ভিন্নতা, সকল 
স্থলেইৃষ্ট। সমান বস্ততে চিত্তের বিভিন্ন বাসন। প্রযুক্ত, গুণভেদে 
বিবিধপন্থা বা ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রকাঁশ পায়। যথা £--এক স্ত্রীতে 
কামুকের স্ুথজ্ঞান, সপত়ীর ছুঃখ জ্ঞান, এবং সনন্যাসীর স্তবণা | 

”এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হইলেও, বস্তর 
পার্থকা নাই, কেবল গুণের পৃথকত্ব মাত্র । যদি বল, তবে চিত্ত--বস্ত 
তত্বে এক ফিরূপে? পৃথক পৃথক পুরুষ-সন্নিধানে চিত্তের পৃথচ্তব। 
অর্থ/ৎ তাহাতে শ্বতত্ত্র ধর্ম সকল প্রধ্াশ পার। জ্ঞানের প্রকাশকস্ 
হেতু, তাহার গ্রহণ স্বতাব সর্ব স্থানে এক, অর্থাৎ সকলেই স্ত্রী প্রকৃতি 
দেখিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, তবে ধন্ম বিশেষে বিশেষ ভাবের উদয় 
হইতেছে মান্জ। চিত্তার্পণে বস্ত প্রতিবিষ্িত ইইলেই-ন্ঞাত, প্রতি- 
বিশ্ব না হইলেই_-অজ্ঞাত। 

'দর্পণরূপ চিত-_ প্রকাশক বটে, কিন্তু তাহাকে ফিনি প্রকাশ 
করিতেছেন, তিনিই চিত্র প্রভু। তিনিই আত্মা--অবিনাশী। সেই 
জন্তই তিনি সর্বকানিক কঞাতা। কারণ তিনি ভিন্ন নি প্রকাশে 

আমতা নাই. 

“কারণ দর্পণ ও নী দা নহে। ভরষ্টার যোগে তিনি 
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প্রকাশক মা্র।...আয্মাই তাহাকে : প্রকাশ: করেন, 'কারগ 

ও পর-প্রকাশক। এক কালে চিত্ত ও বিষয়ের অবধাঁরণ-হুয় না, কর্থাৎ 
উভয় ফে. ভি্স/. তাহ! .বোধ হয় ন1+ কিন্তু অভিন্ন, নহে--নিভিন্ন। 
প্রভেদ না.থাকিলে- ্রষ্টীর সহিত. চিদুর ভিন্নতা না খাকিলে-কোন 
ক্রমেই একসমরে-এইটী জেন এবং . এইটা তদ্বিষয়র জান, বা আমার 
চিত্ত, এক্সপ ভিন্নতাবোধক অনুভব--ছুইত না.। : 

“এক বুদ্ধিকে অন্ত বুদ্ধিব প্রকাশক বলিলে” বুদ্ধি, বোধের শতি 
অতিব্যাপ্তি দোষ. .ও ম্তিসঙ্কর দোষ আরোপ করা হইবে ।. কারণ-যে 
বুদ্ধির দ্বারা অন্ত বুদ্ধির প্রকাশ, সে বুদ্ধির যিনি, প্রকাশক; ত্াারও 
প্রকাশক থাকিবে). এইরূপে ক্রমে অনস্ত বুদ্ধি থাক। কল্পনা করিতে 
'হুয়। তাহাতে বস্তজ্ঞান সমাঞ্ড হয় না মু 
+. “চিৎশক্তিরূপ পুকুষ-নির্ব্িকার ॥ তিনি এডি বি 
আক্ষঢ হুইল, বৃদ্ধি তাহাতে চিদ্রুপ| হইয়া স্বীয় স্বব্ূপ জ্ঞাত হর 
আপনাকে বুদ্ধি বলিয়! জানিতে পারে । 

“দরষ্টা অর্থাৎ পুরুষ -দৃশ্য অর্থাৎ বুদ্ধিতত্বে যদি পাদ রতি 
ফলিত হন, তাহা-হইলে সে বুদ্ধি তখন সকল বস্তই গ্রহণ করিতে ব 
প্রক্্ুশ করিতে পারে। অসংখ্য. বাসনা-গত চিত্ত, শ্বীক্প স্বামী 'ড্রষ্ট- 
পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষের কারণ, অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত সন 
নিজের নিমিত্ত চিত্ত.-কিছুই করেন নাঁ। 

“চিত্ত যখন আত্মভাবিত হইয়া আপনার ও পুরুষের না 
দর্শন করেন; তখন তাহার আর কর্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত, তোকুত্ব কিছুই থাকে 
'না।: কারধ তখন আর তাহার স্বরূপ থাকে. না । কেবল নাম, মাত্র 
সভা, খাকে। “-স্থতরাং রর্ভৃত্বাতিমানশূত্য হইয়া মোক্ষ ভারী সন 
তাহাতে কর্তৃত্াতিদান মিধৃততি হওয়ায়, চিত্ত তখন বিবেকনিষ্ঠ হয়, শ্বং 
কৈবলোর পূর্ব লক্ষণ ধারণ করে। তখনও সমাধিগত, যোগীর চিত্তে, 
সমগ্নে সময়ে পর সংস্কার প্রভাবে, -অহং মম ইত্যাদি: বিভিন্ন ত্য 
উদয় হইতে থাকে । অত্তগ্রব, যখনই/তাহার উদয়, তখনই তাহাকে 
বিলীন কর! উচিত। ইহ পূর্ষেই বলিকবাছি।' এ সকল -বিশ্ন চিত্তের 
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বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও মস্কায় বশতঃ উদয় হইতে পারে, দেই সাধধাম্লয় 
জন্ত এ উল্লেখ। 

“এইযপ পূর্ষে যে, অবিদ্মাদি ফ্রেশ পঞ্চ বিনাশেক্প উপায় বলা 
হইয়াছে, সেই উপায়েই ভাহিগকে নিরছুর করিতে হইবে। এক 
বায় বদি ভাহাগ্লিগকে নিরগুর করিতে পারা যা, তাহা হইলে আর 
কোনরূপ পরিণাম বা বিকার জন্মিবে না। কিছুকাল এইরূপে 
অতিবাহিত করিতে পারিলেই চিত্ত আপনার উৎপত্তি স্থান প্রন্কতিতে 
প্রলীন হইবে, গুঁতরাং আত্ম! প্রকৃতি শৃন্যে--কেবল হন। 

পতন প্রসংখ্যানের উদয় হয়, সে উদয়ে ঘি যোগী লুন্ধ না হন, 
ভাহারই বিষেক খ্যাতি উৎপক্ন হয় এবং তাহ! হইতেই ধর্শামেথ নামক 
মমাধি জগ্গে। প্রক্কৃতি পুরুষের স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে, যখন 
প্রকৃতিপুরুষের পার্থক্য জান উদয় ছয়, তাহার নঙ্গে সঞ্জে অন্ত এক 
অবান্তয় ফরাও উদয় দেখা যায় । সেই ফলই-্প্রসংখান, অর্থাং 
র্যা বা নর্ধ-বিজ্ঞানাদি লামর্থ। যদি যোগী ইছাতেও বীতশ্র্ধ 
হইতে পারেন, তাহ! হইলেই বৈরাগ্যের পরাকাঁষ্ঠা হইল। তাহাতেই 
চিত্তের সকল কার্ধ্য সফল এবং আকাজ্চার শেষ হইল। ইহাতেই ধর 

“মেঘের উদয় হয়। ভাহা। হইতেই মমন্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ, ও শুজীতিত 
কর্শ দগ্ধ হইয়! হায়। 

দ্তখন জান আবরণশৃন্ত ছইন্া গড়ে, হুতরাং জের অন হওয়ায় 
যোগী দর্ধক্ত হন । | 

“সে অবস্থায় রেশ, কর্ণ সকল নিবৃত্ত হয়। কারখ গুণ সফল কৃতাখ 
হইয়া আর কর্খমূলে দণ্ডায়মান হয় না। কারণ পুরুষের ভোগ 
ঘোগ্ষের জন্তই তাহাদের এই পরিণাম) পুরুষ যখন এই অবস্থার 
নীত, তখন ভাহাদের পরিণাম লমাণ্ড চইতে থাকে, আর পরিণাম 
হয়না, এবং প্রকাশ ব্হিত হয়। 

প্কথ অর্থাৎ, অভি শুল্মকাল, তাহার প্রতিযোগী ক্ষণ অর্থা 
তৎপরক্ষণ, এবং জ়শ মণ, প্রহর, দিবা, নর, খতু, অয়ন, বতসর, ষুখ, 
ম্স্তয়। কাঁল দমূহে বন্ত মকল মহাতৃত হইতে যে ক্রমে প্রকাশ 
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পাইতে থাকে, তাহাতে যে পরিণামের উত্তরোত্তর পরিণাম অনুভূত 
হয়, তাহাই ক্রম। মৃত্তিকা হইতে ঘট, ঘট হুইতে মৃত্তিকাস্ইহাই 
পরিণাম, এ পরিণামের শেষ মাই। যখন গুণ সকল এই পরিণাম 
ষমাণ্ড করে, তখন যোগী কৈবল্য লাভ করেন। অযোগীর নিকট 
গুণ নিত্যপরিণামী হওয়ায়, অযোগী সংসার ভ্রমণে মুক্তি পায় না। 

“গুণ বা প্রন্কৃতি যখন পুক্ুযার্থত্যাগী হন, অর্থাৎ আত্মার নিকটে 
আর অহ্কারাদিরপে পরিণত ন! হয়! প্রকাশরহিভ হন, তখন 
পুরুষ বা আত্মা নিগুগ হন। সেজন্য তখন, সে আত্ম-চৈতন্য আর প্রপ্কতি 
গত নছে। নির্বিকার--কেবল ভাবে, স্বীয় চিন্মাত্রে অধিষ্ঠিত হয়েন । 
ইহাই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের অভিমত। তুমি যে অবস্থায় নীত, 
চিত্তের পূর্ব-সংস্কারে পুনরপি চিন্ত বিক্কৃত না হয়, এবং প্রসংখ্যানে 
মুগ্ধ না হও--সেই জন্যই আমার এ উল্লেখ ৷» | 

দিব্যানন্দ বলিলেন, ”অবশ্ঠ সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবস্তক | 
কিন্তু তাহার পর ? 

পুর্ণ। তাহার পর আর নাই। আত্মা প্রর্কতি-লয়ে চিন্মান্ 
শ্বরূপে স্থিত-জ্ঞান, জ্রের। জ্ঞাত একীভূত--তখন আর--তাহার 
পর--কে জিজ্ঞাসা করিবে? আত্মা তখন াউি সংস্থিত- 
একীভূত । 

দির্যানন্দ অনেকক্ষণ স্থির হইয়! রছিলেন, পরে বলিলেন, “আছ্ে-- 
আমি একদিন তাহা ভোগ করিয়াছি । যখন ভোগ করিয়াছি, 
ভখন নাই বলিতে পারিৰ না। এ কথ! আমি আপনাক্র নিকট 
পূর্বেও অনেকবার উন্লেখ করিয়াছিলাম। আমার দে অবস্থা নহে, 
দেজন্য আপনি সে কথায় কান দেন না--ইহাই ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু 
এখন দেখিতেছি-_তাহাই সাঁধ্য। বিশেষ যোগী অচযাতানদা তাহাই 
বলিতেছেন। কারণ গতি, (কৈবল্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবৎ- 
দর্শনেয্ কোন উল্লেখই করেন নাই।.. তিনি যে.কার্ধ্ে ব্রতী .হইয়া- 
ছিলেন--সেই কার্ধযই রি করিয়াছেন। দেজনা তিনি ভ্রান্ত নহেন। 
ক্িত্ব াহার স্বমর্খ না উপলন্ধি করিতে পারিলে, নিতেই স্তান্ত 
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হইতে হইবে । : কারণ যুক্তিগত দর্শন. শাস্ত্রে, তুঁীক় স্ব্ূপের 
উল্লেখ হইতে পাঁরে ন!।. সেজন্য ভগবানের, দর্শন-গ্রা্ ঈশ্বর ক্বরূপের 
উল্লেখ করিয়্যছেন মাত, ইহাই আমার বোধ /, টন 
অচ্যাতানন্দ বলিলেন, “বৎস (দিব্যানন্দ !. উত্তম বলিয়া, কোন 
দর্শনকারই ভ্রান্ত নছেন। যিনি যে পথ নির্দেশ করিতে. বসিয়াছেন, 
তিনি দেই পথের যথাযথ বর্ণনে, "তাহা নিম্পন্ন করিয়াছেন। আত্মার 
প্রবৃদ্ধি ও সথরুতি গুণে, যথাযথ পথই অবলস্বিত হয়। হুইলে--তাহাতে 
মুক্তি, : মুক্তের .ভগবদ্ভজন .বা নির্বাণ ইচ্ছাধীন--ইহাই তাহাদের 
উদ্দেস্তা। অতএব আমর! এখন নির্বাণ মুখে অগ্রসর হইকনা । কারণ, 
কপিল ত্রিগুণামায়। অতিক্রম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, পতঞ্জলের বা 
শঙ্করাঁচার্য্যের উপদেশে দেখ! যায়, তাহারা জড়! ব্রিগুণামায়ার নিমিত্ব- 
রূপিণী মহামায়া অতিক্রম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এজন্ত ইহাদের 
দর্শনের উদ্দেশ্ত ও সাধন একই। তবে শঙ্করের ব্রদ্ষে এবং পতঞ্জলির 
পরমাত্বায়_-নির্বাণ উপদেশ-_এই প্রভেদ। শঙ্কর, তুরীয়ব্রচ্ষের সত্তাধি- 
ানকে পরমাত্বা বা ঈশ্বর শব্ষে অভিহিত করেন, পতঞ্জলি-_ঈশ্বর 
হইতে ব্রন্ষের কোন ভেদ করেন নাই। কপিল"-বদ্ধজীবকে সে 
'অনধিকার চর্চায় যাইতে ন! দিয়া, কেবল আত্মতন্বে নিয়োগ করিয়া- 
ছেন। তিনি জানিতেন, এবং সত্যই যে--জীব যখন এই সামান্ত 
জ্ঞানে তগবৎ, সেবায় উন্মুখ হয়, তখন মুক্তজ্ঞানে তাহার শ্বতই সে ভাব 
ফুটিবে। প্রথমে সে চষ্চায় কৌন ফল নাই। এমন্রা কপিলের নির্বাণ 
উক্তি নাই। - মীমাংসক জৈমিনিও কপিলের মতে মত দিয়া - অপূর্ব 
উল্লেথে জীবকে কর্ম পথের পথিক করতঃ, কর্মে বীতশ্রন্ধ করি 'আত্ম- 
দর্শনে উন্ুখ করিয়। দেন ।. আর .রুণাঁদ'ৰা! গৌতম উভয়ে তাঁছাদের 
তায় ও বৈশেষিকে জড় হইতে যে জীব স্বতন্ত্র, তাহা বিশেষরূণে জীবকে 
উপদেশ দেন ।. অতএব কোন দর্শনইজীবেন্ব পক্ষে : অমঙগলকর লহে। 
জন্মের পর জন্মে মাহার : যে 'অবস্থা, সে. ভাহ্টতেই বত্ত হয়।. ইহাই, 
ছবীবের অধিকার ।. . তাহার পর- ভগবাগ “ব্যান. ভক্তিমার্সের কথা 
উল্লেখে, : পঞ্চদর্শনের 'সমালোচনাঙ্জ ভগবৎপ্রাপ্তির : উপায় নির্দেশে 
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পরাশক্তির উল্লেগ্র করেন। নচেৎ আমার মত অহঙ্কারে উগ্মত্ত হইয়া, 
কপিল মূর্থ ছিলেন দেখাইবার জন্য,ব্যাসের সে বেদাস্ত আলোচনা নহে । 
অতএব যড়দর্শনই এক দর্শন-ছয়, সোপান মাত্র । বেদাস্তই সর্ক্বোচ্চ 
সোপান, কারণ ভগবদর্শন ভিন্ন ভগবস্তক্তির উল্লেখ হইতে পারে 
না। বেদান্ত--ভক্তি উল্লেখেই পরমাত্মার সৎ চিৎ, আনন্দ--জড় 
বিবিক্ত তুরীয় স্বরূপ নির্দেশ করেন। অতএব কোন দর্শনকাঁরই অজ্ঞ 
নহেন। ভগবানের লীল! হেতু, ভগবদাবেশে তাহাদের এ কার্য্য। 
স্বরূপে তাহার সকলেই এক। 

পূর্ণ। অন্তের মুখ হইতে এরূপ কথা নির্গত হইলে, তাহার 
সহিত বাক্যালাপ করিতাম না। তাহা যে অবিদ্যার খেলা, তাহাও 
স্থির করিতাম, কিন্ত অদ্য তোমার ঝ৷ দিব্যানন্দের সুখ হইতে বাহির 
হইতেছে, এজন্য তাহা ভাবিবার বিষয়। রঃ 

তখন নানা কথা উঠিল। নানা বিচারে অচ্যতানন্দ ও দিব্যানন্দ 
'চিদ্বৈচিত্রের নিত্যত। প্রদর্শন করতঃ, তাহা যে অবিদ্য'গত নহে, এবং 
সমাধিরও পর অবস্থা, তাহ! প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। কাঁরণ 
শিবস্থন্দরের নিকট দিব্যানন্দের অনেক কথা শুনা ছিল এবং 
অচ্যুতানন্দ ষড়ঙ্গ যোগে জ্ঞানমিশ্া ভক্তি অতিক্রমে এখন শুদ্ধ ভক্তির, 
জন্য লালায়িত, সেজন্ত তাহার ভক্তিশান্ত্র অজ্ঞাত নহে । 

পূর্ণানন্দ স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । অছ্নাতানন্দ বলিলেন, 
পিব্যানন্দ! তুমি যে ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ করিতেছ, তাহা সত্য, 
আমরা তাহ। স্বীকার করি, তিনি মায়াজিত বটেন, কিন্তু মায়াতীত 
কিরূপে হইবেন, মায়! যে তাহারই শক্তি।” 

দিব্যা। অবিদ্যা তাহার সাক্ষাৎ শক্তি নহে। তাহার শ্থগত 
স্বরূপশক্তির প্রভাব মাত্র। দেই প্রভাবে জড়মায়া ব্রিগুণের প্রকট । 
ত্রিগুণে ভগবান স্ব-স্বরূপে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত-_কৃষ্ণ । সেই 
কৃষ্ণের যে বিলাস বিগ্রহ সি, স্থিতি, লয় হেতু মায়! শক্তিতে 
অধিঠিত, আপনি তাঁহীকেই বোধ হয় শঙ্খ, চক্র, গা, পদ্মধারী বিষুঃ 
স্বরূপে নির্দেশ করিতেছেন। তিনি পরমেশ্বর হইয্াও মারায় ঈশ্বর 

রি র্‌ 
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রূপে অধিঠিত। তিনি অংশ, অংশী ভগবানই--মায়াতীত তুরীয় কৃষ্ণ, 
এজন্য কৃষ্ণই--ভজনীয় । 

অচ্টা। তবে বিষ্ণ--ভজন্টরয় নহেন কেন ? 

দিবা!। বিষুরই ভজনীয়, বিষ্ুুই--কৃষ্ণ। বিষ্ণুর তুরীয় ন্বরূপই 
কৃষ্ণ, এজন্য কৃষ্ণই ভজনীয়। 

তখন অচ্যুতানন্দ তুক্ষীস্তাব অবলম্বন করিলেন । পূর্ণানন্দ বলিলেন, 
“ভাবিবার বিষয় বটে, ইহাই বৈষ্ণব মত। ভাই অচ্যুতানন্দ! চিন্তা 
করিতে থাক, পরে এ বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন ।% 

যে কথা শুনিয়া পূর্ণানন্দ ভাবিবার বিষয় মনে করিলেন, তাহা যদি 
কোন স্থানে উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে আজি কালি এরূপ লঘুচিত্ত 
মানব যে, সে স্থানে তাহার! অবিদ্যার খেলাই প্রদর্শন করেন ঝ। 
করান। কিন্তু পূর্ণানন্দ যোগী, অহস্কারশৃন্, রাত্রান্ধ উলুকের স্যার, 
কেবল পড়,য়া পগ্ডিত নহেন,মুক্তিকামী হইলেও ভুক্তিকামী নহেন, এবং 
কশ্মজ্ঞানশুন্ত, অহংবিদ্যাবাগীশও নহেন, বা শান্ত বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়! আহার বিহারে নিশ্চিন্ত নেন, মে হেতু তাহার 
সে দৃষ্টি পড়িল। 


অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ছল ছল নেত্রে 
ৰাঁটাতে উপস্থিত হইলেন । প্রভাবতী তখন নাতি লইয়া! আদর করিতে- 
ছিলেন। শশাঙ্কের মুখ দেখিয়া প্রভাবতী নাতিকে বলিলেন £-. 
কোথায় রাম দ্বাজ! হবে ভেবেছিল মনে। 
রামের হল বনবাস অহঙ্কারের গুণে ॥ 
কি বলিস্‌ ভাই! মুখ দেখিয়াঁও কি বুঝিতে পারিস্‌ ন1) 
নাতি বলিল, “উ--ঠা--হ1।% | 


অষত্রিংশ পরিচ্ছেদ । €৩৩ 


শশাঙ্ক কথকহিলেন না। প্রভাবতী নাতিকে শশাঙ্কের কোলে দিয়া 
ভামাক সাজিতে বসিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন, প্রাম! কোথায় গেল?” 
প্র। রাম! কি এ মান ভাঙ্গাইতে পারে? এ যে অন্ডানের মান, 
ডেকে ডেকে প্রেম । 
শ। কি তামাদা কর কাহারও মরে ছেলে, কেউ হরি হরি 
বলে। 
গ্র। অমনি কি-কেউ বলতে যায়? 
ভাব দেখে শুনে বলতে হয়॥ 
এখন দেখে বনবাঁস। 
কাটলো! ভালবাসা ফীশ ॥ 
অভিমানে পুরুষসিংহ মুখে বসন ঢাঁকে । 
পায়ে ধরে প্রভাবতী-_মান ভাঙ্গাবার পাকে ॥ 
শুনতে হল বাউরা খানা, প্রভূভক্ত খেলা । 
প্রভু সে দোণার গৌরাঙ্গ, ভক্ত কাঠের চেলা ॥ 
কিল খেয়ে কিল চুরি করে, সেয়ান! বলি তারে। 
বুদ্ধি মোট! সোণার গৌরাঙ্গ চেলার জন্য মরে ॥ 
শ। আর কাজ নাই, ভিরকূট বীজের গুণে বড় রস বাড়িয়াছে_--.” 
এই বার তা গেল। এখন রম কত গড়ায়_তা দেখা যাবে। 
এই বলিয়া শশাঙ্ক, জ্যোঁতিঃপ্রমাদের দকল কথ বিবৃত করিলেন । 
শেষ, যখন হরক্ুন্বরের মাথায় খড়ম মারিবার কথা উঠিল, তখন শশাঙ্ক, 
আর চক্ষুর জল অবরোধ করিতে পারিলেন না) কিন্তু তাহা প্রভা- 
বতীকে দেখাইবার ইচ্ছ' ছিল না। 
প্র। ভাল হুল রাজ্য গেল হল সর্বনাশ। 
বন-পণ্ড বনে শিয়া করুক উল্লাস ॥ 
নদীর মর্ম বুঝে--সীতার দেয়, সেইত নাগর । 
এক টানেতে তলিয়ে পড়ে, পণ্ড আর বানর ॥ 
তাদের জন্ত ধর! থানা--প্রেমের বস্তা নয় ।- 
নাগর আমার তাতে প'ড়ে হাবুডুবুখায় ॥ 
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জানতে হবে নদীর খেলা, জোয়ার ভাটা তার। 
জোয়ারেতে উজান চলে-_বুঝা কিছু ভার ॥ 
'ধে মান চিনেছে, সেই বুঝেছে পাক ধর কাঁণ। 
যে জন মানকে দেখে রাগের খেলা সে বড় অজ্ঞান ॥ 
জোয়ার ভাটায় প্রেম কি টলে, যদি প্রেমিক হয়। 
প্রেমিক বুঝে প্রেমের খেলা, অপ্রেমিকে নয় ॥ 
তাই বলতে হল খুলে খালে, উজান বুঝি নদী । 
অহঙ্কারকে টেনে ফেলে বইতে নিরবধি ॥ 
এখন দেখ গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে--অহঙ্কারকে ফেলে। 
তাঁর উজান বেগে কেন ভেসে, এলে এখান চলে ॥ 


শ। সত্য বলিয়াছ প্রভা! আমার এ কার্য্যে অহঙ্কার ছিল। 
তাই তার এ খেলা । আমি অহঙ্কারে, সে অহঙ্কার তখন ধরিতে পারি 
নাই। ভাবিয়াছিলাম_-আমার চেষ্টা কৌশলেই জ্যোতিঃপ্রসাদ, হর- 
সুন্দরকে চিনিবে। আমার দ্বারায় জ্যোতিঃপ্রসাদের উপকার হইবে । 
তাই সে আমার অহঙ্কার চ্যুত করিয়া দেখাইল--মানুষ উপকার করি- 
, বার,_তাহাকে চিনাইবার--কেহই নহে। তাহার কৃপা! ভিন্ন কিছুই 
হয় না, তবে আমরা তাহার অবলম্বন মাত্র। প্রভা! আমার দোষেই 
জ্যোতিঃপ্রসাদ আর অগ্রসর হইতে পারিল না। আমি অহস্কাররূপে 
মাঝে দীড়াইয়! তাহার চক্ষু আবরিত করিলাম। নচেৎ জ্যোতিঃপ্রদাদ 
তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিল, আমিই দেখিতে দিই নাই। 

এবার প্রভাবতী হাস্ত আরম্ভ করিলেন। বলিলেন £-- 


“নাগর রসিক বড় নাগরী মহলে। 

পুরুষ সমাঁজে মুখ কিছু নাহি বলে ॥ 
এটাও কি বুঝিলে না ছাই ! যে, যে জ্যোতিঃপ্রসাঁদ এত ভালবাসে, 
তোমার জন্য জীবন দেয়, তুমি যার জন্ত জীবন দাও, সে কি একটা 
সামান্ত কথায় তোমায় বিদায় দিতে পারে? বিশেষ তাঁর কথা গুলিতে 
যে, দ্বিভাব প্রকাশ করিতেছে, ইহাও কি ধরিতে পারিলে না? সে 
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তোমায় কি ফেলিয়াছে--ন। আজ হইতে মাথায় লইয়াছে? এখন 
তোমায় দেখাইতেছে যে, তুমি যেমন চালে চল, সে তেমনি তোমার 
চেলা হইল ।” টু 
শ। না প্রভা! তা নহে। জ্যোতিঃপ্রসাঁদেরকি এমন দিন 
হইবে? তা হইলে যে আমার অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমার এমন 
দিন কি হইবে ? 
প্র। আমি বলিতেছি জ্যোতিঃগ্রসাদ তোমায় বিদায় দেয় নাই। 
সে পরীক্ষার জন্ভ এ খেল! থেলিয়াছে। এ বিদায়ে যাহার পরীক্ষা, 
দে কখন হরন্ুন্রের মাথায় খড়ম তৃলিতে পারে ? তুলিতে পারে ন! 
বলি়্াই ত তোমায় পরীক্ষায় দেখিতেছে। 
পুরুষ নারীর বড় জ্ঞানের কৃপায় । 
পুরুষের চেয়ে নাঁরী প্রেমের কথায় ॥ 
পুরুষ জ্ঞানের অঙ্গ নারী সে প্রেমের | 
উভয় চক্ষেতে দেখ ঘুচে যাবে ফের॥ 
ভাটা দে জ্ঞানের খেল! প্রেমেতে উজান । 
জ্ঞানচক্ষু নাহি পারে ধরিতে এ কাণ॥ 
শশাঙ্ক প্রভাবতীর মুখ পাঁনে তাকাইয়! কি ভাবিতে লাগিলেন । 
কিছু পরে বলিলেন, “ত! হইতে পারে, হউক 3 নেও ত তাহারি খেলা, 
তাহার খেলাও স্থুন্দর। সে সুন্দর, তাহার খেলাও সুন্দর । সেই 
স্ন্দর তাঁকাইয়া আমিও সুন্দর হইব। তাহার অপেক্ষ! আর আনন্দ 
কি? আর কোন দিকে তাকাইবার প্রয়োজন কি? 
এই' বলিয়া শশাঙ্ক দৈনন্দিন কার্ধ্য স্রমাঁধা করিলেন। পরে দেবী- 
গ্রামাভিযুখে বাঁহির হইলেন । 
হরন্ুন্দরই তাহার লক্ষ্য। মেলক্ষ্যে তিনি যেন আজ নূতন । 
দেহ যেন জন্ম জন্ম মলিন আবরণে ভারগ্রস্ত ছিল, তাহা যেন স্থলিত্ত 
হইয়া গেল। দেহের দে জড়তা আর নাই। ইন্ত্রিয়ে তিনি যেন 
বদ্ধ নহেন, জড় যেন আর দৃষ্টিগোচর হয় না । কিরণমণ্ড যেন নুষ্্য- 
মগ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট। দেবীগ্রামের পথ যেন হিরগয়। . তিনি পরথি 
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মধ্যে যোঁড়হস্ত হইয়! দীড়াইলেন, দীড়াইয়া আপনাকৈ আপনি বলি- 
লেন, শশাঙ্ক ! 

"স্বভাব ছাঁড়িতে'নারে--ভাবের দোহাই দেয়। 

স্বভাব ছাড়িয়া ভ্জে, ভজি তাঁর পায় ॥৮ 

গ্বভাঁব নষ্ট না হইলে, নামের স্বরূপ লক্ষ্য হয় না, না লক্ষ্য হইলে, 

ভক্তির উদয় হয় না। বিনা তক্তিতে স্বভাবে বৈরাগ্য জন্মে না, ন! 
জন্মিলে-কেবল দোহাই দিক দিন কাঁটাইলে_-কি সে চিন্ময় স্বরূপে 
দৃষ্টি পড়ে? দৃষ্টি ভিন্ন কি রতির উদয় হয়? বিনা রতিতে কি প্রেম 
জন্মে? এত পরকেলে ধর্ম নহে? বর্তমানে বর্তমান দেখিয়া, কোটি 
কোটি জন্মের অপরাধ খণ্ডন কর। 
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আহারান্তে হরনুন্দর বহিগূণহে বিলে, জীবস্ুন্দর তামাঁক সাজিতে 
বসিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে ভাৰ উত্থিত, হরসুনগরের তাহা অজ্ঞাত 
নহে। তিনি তাহার লালিত্য বুদ্ধির জন্য বলিলেন, "জীব! তোমরা! 
বড় বাড়াবাড়ি করিয়! তুলিলে, লোকে যাহা খাইতে পারে, তাহার 
অধিক ভোজনে রোগের স্যষ্টি হয়। তোমর! শক্তিসঞ্চারে অবিগ্যারূপ! 
তরিগুণধারিণী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাত করিয়াছ বটে, কিন্তু জাগ্রৎ- 
দ্বপা মহাবিগ্ভা _মহাকুহকিনীর হস্তে পড়িগ়্াছ! তাহার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি না পাইলে, পরাবিস্তা-রূপা প্রেমময়ীর ক্কপায়, মাধূর্য্যময়ীর প্রজ! 
হওয়া যায় না। যতদিন না সে দিন আসিবে, ততদিন সারধান__-এ 
সাধন-আনন্দ রদ বিতোর হইলে, মে দৃষ্টি চলিবে না? না চলিলে-_বস্ত 
সিদ্ধি ঘটবে না। কুগুলিনীর নিদ্রিত ভাবই--যোগনিদ্রা। মায়া. 
নিপ্রিত কুওলিনীয়ই নামাত্তর। কুুধিনী স্চারে যতদিন না তাহার 
পরাবিষ্। স্বরূপ দর্শন হয়, ততদিন তাহার জীগক্পণেও তত্্াকাল। এজন 
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তিনি মহাকুহর্কিনী-হ্বরূপা, কারণ তিনি সগ্ণা যোৌগরূপিণী। যদি 
তন্দ্রাক(লে কখন ভ্রমে তাহার সেই সগুণ। যোগস্বরূপে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, 
তাহা হইলে তাহার পরাম্বরূপ লাঁতে বঞ্চিত হইবে। সগুণ সাধনা- 
নন্দরূপ স্ুুধা খাইয়! সুধা-খা ওযা! অন্থুর হইবে মাত্র, ভক্ত হইতে পারিবে 
না। জীব! তক্তি যতক্ষণ অহৈতুকী না হইতেছে, ততক্ষণ অস্তমু্ধি, 
বহিমু্খ দশায়, জীবের পদে পদে অপরাধ সঙ্ঘটন-সম্ভাবনা ।” 

জীবন্ুন্দর তামাক সাজিয়! দিয়! বসিলেন, বলিলেন, “আমি কিছুই 
জানি না, আমি তোমাকেই জানি। তুমিই পরা, তুমিই অপরা-_তাই 
আমি বারবার তোমায় প্রণাম করি। তুমি মারিলে কে আমার রক্ষা! 
করিবে? তুমি রাখিলে কে আমায় মারে? তুমিই আমার অপরা 
গুরু__পিতা, তুমিই আমার পরা গুরু- মহাস্ত। আবার তুমিই "আমার 
চস্ুঃ-অধিষ্ঠিত অধিদৈব রূপ রসমঞ্জরী-চৈত্য গুরু । তোমার কপ! 
থাকিলে কে আমায় কৃষ্ণ দর্শনে বঞ্চিত করিবে ?% ও 

বলিতে বলিতে জীবন্ুন্দর ভক্তিজলে অঙ্গ ভাঁদাইলেন। সেরূপ 
দেখিয়া হরস্ুন্দরের চক্ষেও ভক্তিবারি বহিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন 
কথা কহিলেন না। পরে জীবস্ুন্দর বলিলেন, “বাটার মেয়েদের ভাব ূ 
দেখিয়া! আজ আমি বড়ই সুখী হইয়াছি, কিন্তু প্রভো ! এরূপ ভাবে 
হৃদয় মাজও গলিল না কেন? আমার এ ভক্তিহীন পাষাণ হৃদয়ে, 
তাহার যখন দিব্য অধিষ্ঠান দেখি, তাহার অধিষ্ঠানে যে স্থখ--তাহ! 
ভোঁগ করিবার সময় পাই না, মনে হয়-_-আমার হৃদয়াসন পাষাঁণসম 
হওয়ায়, তাহাতে তাহার কতই না৷ জানি ব্যথা লাগে। সে ভক্তবৎনল, 
তাই লে, সে ব্যথা উপেক্ষা করিয়াও অধিষিত।” 

হরসুন্দর সে ভাবে হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্বাঁবা ! যে 
তক্তিতে কৃষ্ণ বশ, তাহা অহৈতুকী; জীবের অন্ুতক্তি জ্ঞানকর্্দে আবৃতঃ 
সেই আবরণ উন্মোচনের জন্যই সাধন; ভক্তিসাঁধনে তক্তিই সেবনীয়। সে 
সেবায় আহারে যেমন দুর্বলতা! নষ্ট, এবং শ্রীবৃদ্ধি, তন্দরপ জ্ঞান, কর্মের 
পরাভব এবং অহৈতুকী ভক্তির উদয়। অগরাংশৃন্ঠ হইয়া নামে ভক্তি 
কর, হ্থায় গলিল কি না-দে লক্ষোর প্রয়োজন নাই। সে লক্ষ্যে কর্ণ, 
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ভ্ঞানেরই বৃদ্ধি হইবে, ভক্তি অহৈতুকী হইবে না। কারণ জ্ঞান, কর্ম 
দুরীকরণে যে ভক্তিসাধন, তাহ! সাধনভক্তি, হেতুশুন্ত ভাবে যে 
ভক্তি-দাধন, তাহাই অহৈতুকী"-দাধ্য-ভক্তি | 

আবার অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিলেন না, পরে জীবনুন্দর 
বলিলেন, “সে দিন যোগমায়। আসায় কথ! ভঙ্গ হইল, আজ আমি লীলা- 
স্বব্ূপের বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি, এবং জানিতে চাই-. কুগুলিনীর 
কোন রূপকে কুহকিনী শব্দে নির্দেশ করা হইল ?* 

হরহুন্দর বলিলেন, প্বাঁব! ! ছুই দিক রক্ষ! কর! চাই, পাগল হইলে 
চলিবে না। চুর ফকির--পুর গৃহস্থ হওয়া চাই, উদাসীন, নিরপেক্ষ 
হইলে, তাহার ধর্ম-সংসার রক্ষা! হয় কৈ? উদাসীনতা কেবল আত্ম- 
মঙ্গলই "হয়? কিন্ত জগৎ জীব যে কেহই তাহার পর নহে। যখন তাহার 
পর নহে, তখন তোমার আমার কাহারও পর নহে। যে তাহার মহিমা 
না জানিয়া--তাহাকে পর করিয়! রাখিয়াছে, তাহাকে, তাহার মহ্মি! 
জানাইয়৷ আপন করাই পরিনিঠিতের সাধন, এ সাধনা তাহারই সেবা! । 
অতএব ধর্থ্ের সংসার বঞ্জায় করিতে যে সংসার দৃষ্টি তাহা ফেলিলে 
চলিবে না--সে দৃষ্টি যেন থাকে । কিন্তু যতদিন তোমার আত্ম পর 
' জ্ঞান থাকিবে, অর্থাৎ তুমি ঘাহাকে পর--অজ্ঞান দেখ, তাহাকে ভগবান , 
যেরূপে দেখেন--যতদ্দিন সেইরূপে না দেখিবে, ততদিন তোমার স্বনিষ্ঠ 
অবস্থা, শ্বনিষ্ঠ অবস্থায় পরিনিষ্িতের কার্য্যে, কাহারও মঙ্গল হয় না, 
নিজের মাথা নিজেই খাঁওয়! হয়, অন্যের মাথ! ত সে নিজেই খাইয়া 
রাখিয়াছে! তুমি আর নূতন করিয়া কি খাইবে? তবেদঙ্গে সঙ্গে 
স্বনিষ্ঠের মাথা খাইতে পার। কিন্তু যদি অহৈতৃকী ভক্তি তোমার 
আশ্রয়ন হয়, তাহা হইলে এ অনর্থের সম্ভাবনা নাই। তাহাও যেন 
তোমার ভক্তির সাধন হুয়। আমায় যাঁহা বলিতে বলিতেছ-_তাহা 
বলিতেছি ;*- 

প্পূর্বে আমি তোমায় হ্বয়ং-কূপ এবং লীলা-ম্বূপের ভেদ বলিয়াছি, 

রূপ একমাত্র, এবং লীলা-রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে মুখ্যলীলা-স্বরূপগুলি 

বলিব__প্ররষ্ষই শবয়ংূপ পরতত্ব, বেই শবয়ংধপ যড়ৈসব্য পূর্ণ । 
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ষ়েশব্ধ্য যথা )--ঈমগ্র শব্ধ, সমগ্র বীর্য, সমগ্র প্রী, সমগ্র জ্ঞান, 
সমগ্র বৈরাগ্য, এবং সমগ্র যশ। সমগ্র স্বরূপ-এরশ্বর্ষেয কষ জ্যোতির্খয় 
বঙ্গ স্বরূপ, অর্থাৎ যেখানে যে স্বরূপ খশ্বর্যা, তাহ! ব্রন্ষের অংশ মাত্র। 
সমগ্র লীলা-পরশ্বর্য্যে কৃষ্ণ-বলরাম স্বরূপ, অর্থাৎ যেখানে যে লীলা-শ্বর্য্য, 
তাহা বলরামের চাঁরি পাদ বিভূতির অংশ মাত্র। সেই চারি পাদ বিভ্ৃতি 
যথা; মাধুর্য পরাগত--অভয়, শশ্ব্্য পরাঁগত-_ক্ষেম ) কুগুলিনী পরা- 
গত-অমৃত এবং অপরাগত--জড়; অর্থাৎ গোলোক, মহাবৈকু£) 
বৈকু্ঠ, এবং ব্রক্মাণ্ড। সমগ্র বীর্যে কৃষ্*__মণি মন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব 
বিশিষ্ঠ পুরুষ স্বরূপ; সেই পুরুষ, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দ্বিবিধ। 
স্বাংশ--অবতার সকল এবং বিভিন্নাংশ, জীব, অর্থাৎ যেখানে যে 
শ্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ, তাহা! এ পুরুষ স্বরূপের অংশ মাত্র। সমগ্র. শ্রীতে 
স্তিনি-_নারী প্রভাব স্বরূপা । সেই নারীও ম্বাংশ এবং বিভিন্নীংশ ভেদে 
দ্বিবিধ। ম্বাংশে পরাস্বরূপা, এবং বিভিন্নাংশে অপরা শ্বরূপা; অর্থাৎ 
যেখানে যে নারীর অংশ, তাহা সেই নারীপ্রভাবের অংশ মাত্র। 
সমগ্র জ্ঞানে--তিনি নারায়ণ ম্বর্ূপ, অর্থাৎ যেখানে যে জ্ঞান, তাহা 
নারায়ণের অংশ মাত্র। সমগ্র বৈরাগ্যে তিনি--গোপেশ্বর স্বরূপ, অর্থাৎ 
যেখানে ষে বৈরাগ্য, তাহ! গোপেশ্বরের অংশ মাত্র। সমগ্র যশম্বরূপে 
তিনি--গুণময়, সেই গুণ দ্বিবিধ, চিৎ এবং অচিৎ,অর্থাৎ যেখানে যে চিৎ 
বা অচিৎ, তাহা সেই গুণময় স্বরূপের অংশ মাত্র। এই ষড়েস্বধ্যময় 
-রূপেই তিনি, স্বরূপ বিগ্রহ নন্দ-নন্দন__কৃষ্চ, লীলারূপে তিনি 
বস্থদেব নন্দন--বাস্থদেব। সে হেতু সেই স্বরূপ বিগ্রহের ম্বরূপ প্রকাশ 
মূর্তি মকলও শ্বয়ংরূপই, কারণ স্বরূপপ্রকাশ মূর্তিতে প্রায়ই মূল 
রূপের--গ্ুণ, লীলা! বা আকারগত কোন ভেদ থাকে না। এই 
প্রকাশ দ্বিবিধ, শ্বরূপ এবং লীলা) স্বরূপ যথা ;-রাঁসে এবং মহিষী 
বিবাহাদিতে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রন্মো্জনে আকারগত তেদও দৃষ্ট 
হয়, যেমন দেবকী ননদনের চতুতুজ মূর্ভি। লীলা যথ! )--আচার্ধ্য বা 
গুরু রূপ। | 
“যেন্ধপ শ্বপ-বূাপে অতিন্ন হুইয়াও লীলায় আকারগত তেদে 
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তিগ্ন রূপে দৃষ্ট--তাহাই তদেকাত্ম। তরেকাত্ম দিবিধ_বিলাঁস এবং 
স্বাংশ। যেরূপ-_স্বয়ং রূপের তুল্য শক্তিধারী _ভাহাই বিলাস, যথা )-_ 
বলদেব, বা বৈকুষ্ঠনাথ নারায়ণ । যাঁহাতে তদপেক্ষা নান শক্তির 
বিপাঁস, তাহাই শ্বাংশ, যথা $-_ মত্ত, কৃম্দম ইত্যাদি । ' 

“অন্ত শক্তিমান স্বয়ং কূপের, একটা মাত্র শক্কির যাহাতে সঞ্চার, 
তাহাকে আবেশ বলা হয়। এই আবেশ আবার দ্বিবিধ_তগব- 
দাবেশ, ও শক্তি-আবেশ ৷ ভগবদাবিষ্ট জীবের--ভগবদভিমান, ভগবৎ 
শক্ত্যাবিষ্ট জীবের-_তদ্দাস-অভিমান, যথা )-ব্যাসদেব, খষভদেব 
ইত্যাদি আবেশ অবতার | 

. "জীবলীল! হেতু, শ্বরূপবৈভবের, মীয়! বৈভবে প্রকটনের নাম-- 
অবতার । এই অবতার ত্রিবিধ ;--পুরুষাবতার, গুণাবতার এবং লীলা- 
বতার। পুরুষাবতার তিনটী ;-_মায়! ঈক্ষণ কর্তী। সর্ব্ান্তর্যামী মহত্ত্ব 
অষ্টা কারণার্গবশায়ী পুরুষই প্রথম পুরুষ, ইনি মহাবৈকুঞ্ঠগত, 
মহাঁসংকর্ষণের অংশ-_তুরীয় সংকর্ষণ। মায়া ঈক্ষণে মহাবিষণত নামে 
অভিহিত । সমষ্টি বিরাটের অন্তর্ধ্যামী ব্রহ্মার অষ্ট।, গর্ভোদকশারী পুরুষই 
-_দ্বিতীয্প পুরুষ, ইনি মহবৈকুঠগত প্রদায়ের অংশ। প্রতি জীবের 
অস্তর্ধ্যামী ক্ীরোদকশারী পুরুষই, পরমাত্মরূপী--তৃতীয় পুরুষ, ইনি 
মহাবৈকুণঠগ্নত অনিরুদ্ধের অংশ | 

“এইরূপ গুণাবতার তিনটা-ব্রদ্ধা, বিষ্তু, ও রুদ্র। পালন হেতু 
ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষই-্রন্মাগুগত সত্ব গুণের আশ্রক শ্বরূপে-. 
বিষ্ক। যে পুণ্যময় জীব গর্তোদকশায়ী বিষ্ণুর নাতি কমল হইতে 
বেষ্ি-্থাষ্ট হেতু রজোগুণে ভাবিত হইয়া স্থপ্িকর্তা, তিনিই চতুন্ঘুথ ঙ্গা। 
ইহাকেই জীবকোটি ব্রন্মা বল! হয়। ব্রন্গাতে স্ষ্টি শক্তি সধারিত 
বলিয়া, তাহাকে আবেশ অবতারও বল] হয়। আবেশ অবতারে রজঃ 
গুণের যোগ হেতু, তাহাকে বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকার করা যায় না । 
কিস্তু যে কালে বিষ স্বয়ং ব্ন্ত্ব স্বীকার করেন, সে কালে. আর এ 
ভেদ স্বীকার করা যায় না। ইন্ত্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতা-পক্ষেই, 
এইবূপে ভেদ এবং অভেদ জানিতে হইবে । আবঙ্গ স্তদ্ব অবধি ব্রহ্ধার 
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স্থলদেহ, ত্র স্থুল*দেহকেও ব্রহ্া বল! যায়। এ স্কুল দেহের মধ্যে, 
গর্ভোদকশামীর দক্ষিণাঙ্গ সমুখিত যে হুস্ম জীবশক্তিরূপ ব্রহ্ধা, 
তাহাকে প্রজাপতি ত্রদ্মা বল! হয়। শ্ত্ীকৃষ্ণের অঙ্গ বিশেষ অর্থাৎ 
বিলাস মৃষ্তি বা কায়বাহুরূপ, মহা বৈকুণ্ঠগত পৃথক অহঙ্কার শূন্য সদীশিব 
ংশ শ্রীশিব,স্থগ্টি লীলায় পৃথক অহগ্কারে--শভভু ; গর্ভোদকশায়ীর কৃচ্চ 
প্রদেশ হইতে সংহার হেতু তমোগুণে ভাবিত হইয়া শুর যে সংহার 
মূর্তির উদয়, তিনিই রুদ্র। কোন কোন কল্পে যোগ্য জীবও রুদ্র পদ 
প্রাপ্ত হয়। অতএব সদাশিব অংশই--ঈশ্বরকোটি এবং জীবাংশই 
জীবকোটি শিব। ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা এবং শিব--বিষুরই অপরবৃষ্তি 
বশতঃ বিষুণতে স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও, লীলা হেতু পৃথক অহঙ্কারে 
ভেদ । লীলা হেতু এ ভেদ, সে হেতু জীবের তাহা দ্রষ্টব্য না হইলেও, 
স্রূপরূপ বিষ্ণুই ভজনীয়, কারণ তাহাদের স্বরূপ রূপই-_বিষ্ুর্ূপ। এবং 
তাহাদের লীলারূপ ভক্ত-তুল্য সেবনায়। কারণ পৃথক বুদ্ধিতে ভগবানই 
-ভক্তম্বরূপ। 

“কল্পে কল্পে এক এক লীলার্থে ভগবানের যে ব্রঙ্গাণ্ডে অবতরণ-_ 
তাহাকেই লীলাবতার বলা যায়। যথা) মত্ত, কৃর্ম, ৃসিংহ, বামন, 
ব্যাস ইত্যাদি । বে যে মন্বন্তরে তাহাদের আবির্ভাব, তাহাদের সেই 
সেই মন্বস্তর অবতার বলা যায়। 

“যে মন্বস্তর অবতার,মন্বত্তরের যুগ বিশেষ উপাসনা বিশেষের প্রচার 
করেন, তাহাদিগকেই ষুগাবতার বল! হয়। যুগাবতার চারি ষুগ্নে-- 
চারি। সত্যে-_শুক্ল, ভ্রেতায়-_রক্ত, দ্বাপরে--শ্যাম, কলিতে--কৃষ্ণ। 
যুগ্রাবতার- আবেশ, বৈভব, প্রাভব, পর্বাবস্থ ভেদে-_চারি। পরাবস্থই 
সর্ব্ব শক্তি পুর্ণ, বৈভব তদপেক্ষ! ন্যুন, প্রাভব তদপেক্ষা নন, এবং 
আবেশ একমাত্র শক্তি বিশিষ্ট। আবেশ যথা) চতুঃসন, নারদ 
ইত্যাদি। প্রাভব যথা) মোহিনী, হংস, ব্যাস ইত্যাদ্দি। বৈতৰ 
যথা; মৎ্স্ত, নরনারায়ণ, বলভদ্্র হ্যা, এবং নৃসিংহ, রাম, কৃ 
উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ পরাবস্থ। ॥ 

“যে লীল!্বরূপের উল্লেখ করিলাম, সেই লীলা! খিবিধ ২ প্রকট, 
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অপ্রকট। প্রপঞ্চের অগোচর যে অনন্ত প্রকাশে নিত্য দেবলীলা-_ 
তাহাকেই অপ্রকট লীলা বলা যায়। আর প্রপঞ্চে একই প্রকাশে 
তাহার ষে প্রার্কত ব্রদ্ধাণ্ডে,ক্রমিক নরলীলা--তাহাকেই প্রকট লীল! 
বলা যায় । জীব এই লীলা-মাহায্মেই নিত্য লীলার অধিকার পায়। 

“জীবের অবদ্! ভ্রিবিধ £-বন্ধ, সাধক ও সিদ্ধ। পূর্বে বলিয়াছি, 
লীলা-সত্বের স্বরূপ অব্যক্ত; চিৎ এবং তদাঁভাস গত বিদ্যা, অবিদ্যা! 
দ্বারে তাহার প্রকাঁশ। অবিদ্যা দ্বারে সত্ব_অপর, বিদ্যা! দ্বারে সব 
পর, এবং চিৎ দ্বারে সত্ব- শুদ্ধ স্বরূপে প্রকাশিত। অবিদ্যানিষ্ঠ বদ্ধ 
জীব-চক্ষে সত্ব_-অপর,বিদ্যা নিষ্ঠ, সাধক জীব-চক্ষে সত্ব--পর,এবং চিন্নিষ্ 
মুক্ত জীব চক্ষে সত্ব-_শুদ্ধ। সত্বের এই তিন রূপে অনার্ি প্রকাশ 
হেতু, সত্বের স্বরূপ অব্যক্ত হইলেও, তাহ! চিৎ স্বরূপে অবিনশ্বর । এ 
হেতু চিৎসত্বকে অনাদি অবিনশ্বর বল! হয়। কারণ অচিৎকে কখন, 
কখন চিৎস্বরূপে নীত হইতে শোনা যায়_-কিস্ত চিৎ কখন অচিৎ হয় 
না। এহেতু সিদ্ধের পতন নাই, কারণ সিদ্ধ, চিদক্গ বিগ্রহ মুক্তের 
পতন আছে, কারণ--কৈবল্যে ঝ ব্রহ্ধ নির্ব্বাণে চিদচিৎ স্বরূপ, এ হেতু 
জীব যেরূপে বদ্ধ হইয়াছিল, সেরূপে আবার বদ্ধযোগ্য ; কিন্তু ইহা 
কেবল বদ্ধ জীব পক্ষে ; কারণ ভগবান--বদ্ধ, সাধক, সিদ্ধের--আশ্রয় 
স্বরূপে নিত্য স্বরূপ সত্বময়। এহেতু তিনি এ তিন অবস্থা অতীত 
পুরুষ । 

. পসন্্ধতত্ব বর্ণনে গোলোক, মহাবৈকুঞ্, বৈকুষ্ঠ, বরহ্ধাণ্ড। বোঁধ 
সৌকর্ধ্যার্থে যেরূপ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত, ভগবান বা সিদ্ধপক্ষে 
তাহা নহে। এক লীলাসত্বই জীবের পৃথক পৃথক অবস্থায় পৃথক পৃথক 
স্বরূপে দৃষ্ট। এ হেতু জগৎব্রন্ধ, ব্রহ্মই জগৎ। ভগবান এই অনস্ত 
স্বরূপে নিত্য, এ হেতু তাহার অনন্ত স্বরূপের নিত্যত্বচিরনিত্য। এ 
হেতু মায়া, কখন কখন চিৎ পরিণামে, বা নিত্য স্বগত বিশেষাবিশেষ, 
পরিণামে নম্বর হইলেও, অনাদি অনস্ত জীবের ভ্রিবিধ অবস্থার নিত্যত্ 
হেতু-_অনাদি। কারণ চিদচিৎ উভয়বিধ অনাদি অনন্ত সন্বে গ্রকটিত 
জীবও, অনাদি এবং অনন্ত। সে প্রবাহের আদিও নাই-্*অন্তও নাই। 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ৫৪৩ 


হেতু জীবকে আ্সনাদি অর্থাৎ নিত্যযুক্ত, নিত্য বদ্ধ বলা হয়। এ হু 
মায়া--অনাদি নশ্বর | 

“অতএব স্বরূপগত অনন্ত ব্রঙ্গাগুই--সেই অনস্তবৈকু্ঠ, অনস্ত 
বৈকুষ্ঠই_-সেই অনন্ত মহাটকুঠ, অনস্ত মহাবৈকুঞ্ঠই__সেই মাধুধ্যম় 
একস্বরূপ অবিচিপ্তিত ভগবানের আনস্তের পরিচয় । লীলা! ভাবে 
তাহাই এক এক মহাবৈকুঞ্ঠ, বৈকুগ্ঠ, ব্রহ্াণ্ড। এবং জীবের অবস্থা 
বিশেষে তাহাই ভেদ, ভেদাভেদ, অভেদ ভাবে দৃষ্ট। সেই অভেদ 
ভাবে যে নিত্য লীল!-তাহা! ভেদ ভাবে দিত হয় না) এ হেতু 
তাহাকে অপ্রকট লীলা বল! হয়। 

“চিদচিৎ-রূপিণী কুগুলিনীগত পর, অপর সমন্বিত অনস্ত ব্রহ্গাণ্ডের 
পর, অপর পৃষ্ঠগত আহক এবং বার্ষিক গতিতে ক্রমিক চিল্পোক প্রদ- 
ক্ষণে, যখন যে ব্রক্ধাণ্ডের পর পৃষ্ঠ, সেই চিল্লোকের সম্মুখীন হয়, 
তাহাতে সেই চিলোকের ভেদাভেদ ভাবে যে, নিত্য লীলার প্রকট, 
তাহাকেই প্রকট লীলা বলা হয়। এ হেতু অপ্রকট লীল! নিত্য অর্থাৎ 
আদি অন্ত হীন, এবং প্রকট লীলা আদি, অন্তময় হইয়াও-_নিত্য 
'অত এব প্রকট এবং অপ্রকট লীলা অভেদ, এবং গোলোক, গোকুল 
অভেদ, কেবল জীবের অবস্থা ক্রমে, তাহার ভেদাঁভেদ। এ হেতু ভগবান, 
বা তাহার পরিকরবর্গের বিগ্রহ মায়াগত নহে ; কারণ কামলরোগগ্রন্ত 
বাক্তির চক্ষেই, দেহ বা ত্রন্মাণ্ড হরিদ্রাঁবর্ণ দেখায়, নীরোগ চক্ষে তাহ! 
যেমন শুত্রবর্ণ, তেমনি ভগবান ব! তাহার ভক্ত-চক্ষে, সে সমস্তঈ--চিৎ। 
এ হেতু কৃষ্ণের বৃন্দাবনান্তত্রে বিহার নাই। কারণ সে স্বরূপসন্ব-বিগ্রহ- 
চক্ষে সি স্বরূপ সত্ব। স্বরূপ সব্বই-_বুন্দাবন। 

চক্ষে মায়ানদর্পণে মেই অপ্রকট লীলার প্রকট হেতু, মায়, 
টা সে লীল! প্রকটিত। সে হেতু এই ভেদ যে, অপ্রকট 
লীলায় যুগপৎ অনস্ত প্রকাশে সে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরময়ী নিত্য 
লীলার প্রকট--আর প্রকট লীলায় একই প্রকাঁশে ক্রমিক সে অনন্ত 
লীলার পরিচয়। এইবূপে ক্রমিক যখন বে ব্রঙ্গাণ্ডে, যে লীলার প্রকট 
হয়, তখন সে বদ্ধাণ্ডের লোঁক সেই সেই লীলা! দর্শনে সক্ষম হয়। দর্পণ 
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প্রতিফপিত চিত্র যেমন স্বরূপগত হইয়াও, দর্ণি-ধন্দে স্বরূপ বিলক্ষণেই 
রূপ প্রকাঁশ করে, অর্থাৎ স্বরূপের দক্ষিণাঙ্গকে বামে, এবং বামাঙ্গকে 
দক্ষিণে দৃষ্ট করায়, তদ্রপ, অচিৎ, চিদ্বিমুখ ধর্ষেই__যেমন কোন 
ড্রব্যকে জলে অর্ধ নিমজ্জিত করিলে তাহা ভঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, তন্্রপ 
অচিতের চিৎ হইতে যে বিশেষ ধর, সেই ধর্মে প্রকট লীলার যে, 
ধাম হইতে ধামান্তরে গমনাগমন বা অস্ত্র সংহারাদি--তাহা মাঝ! 
বশেষ ধর্মেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

“এইবূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটা বুন্দাবন অথবা দ্বারকার 
অভ্যুদয় । অতএব যাহ! নিত্য--তাহা নিত্যই । কেবল জীব চক্ষেই 
নিত্যানিত্য ভাবে লীলাচক্র বূণিত, এবং গোলোক, গোঁকুলের 
নিক চিতত্ব, ভৌমত্ব। অতএব ভগবান বা তাহার পরিকরবর্গ 
1শত্য বস্ত। জীবে কৃপাহেতু শীয়া অন্থকরণে তাহার জন্মাদি 
শীলা দৃষ্ট হইলেও, পরিকর ভগবান ক্ৃঞ্চ__অনাদি নশ্বর মায়াতীত। 
দেন কামল-রোগগ্রস্ত বাত্তি শুত্র, নীল, পীত বর্ণকেও, হরিডা 
বণেই দৃষ্টি করে, তজপ মায়ারোগগ্রস্ত ব্যক্তি, স্বপর্িকর ভগবৎ-চিদজ 
17গ্রহকেও, মায়াগত সুক্ষ, স্থল গত বিবেচনা করে। 

“জীবের বেরূপ স্থুল, সুম্ক, কারণ শরীর, তদ্রুপ ব্রহ্ধাগ্-স্থিত 
1৭ফুরও ত্রিধিধ বিরাট শরীর কল্পনা । জীব অবিদ্যায় অন্মিতাভাবে 
উপাধি লিঙ্গে বদ্ধ(। আকাশ গত থুপিকণা যেমন আকাশকে 
স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রপ খিঞুণ-স্বরূপ বিগ্রহেই বর্তমান । 
কিন্ত ভ্রান্ত জীব যেমন আকাশকে ধুলিমর মনে করে, তদ্রপ তাহার 
বিরাট দেহ কল্পনা করে। যোগমায়া-সাহায্যে ভগবানের জন্সাদি 
লীলা, মায়ার অন্করণেই হইয়া থাকে ; কারণ তীহার বিভুরূপে জীব, 
ক্লাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারে না, ভক্তি, মান্তেই ভেদন্ভাবে 
দুরে অবস্থিতি. করে। সে ভক্তি মান্য তাহার নিকট অকিঞ্চিংকর-- 
সামান্ত। যাহা অসামান্ত_তাহাই প্রেমতক্তি। দেই প্রেমভক্তি, ভেদ 
ভাবে উদ্রর় হত্ধ না। সেজন্ত ভগবান নররূপে অভেদভাবে নরলোকে 
উদয় হন। অতএব তাঁহার ও তাহার পরিকরের সে নররূপও 
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চিদ্-বিগ্রহ। পে বিগ্রহে দেহ দেহী, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগভ 
কোনরূপ ভেদ নাই। অতএব সে স্বরূপ সর্বাতীত। কীচপোকা 
আক্রমণে যেমন তেলাপোকা কাচপপোকায় পরিণত হয়, তদ্রপ 
অন্তন্ুথ জীবের মনোবুদ্ধিরূপ সুক্মদেহও বিদ্যায় চিদঙ্গ স্বরূপে 
নীত হয়। কিন্তু অবিদ্যা-চক্ষু তাহা নির্দেশ করিতে পারে না। 
এবং তাহাঁও মায়ার অনুকরণে স্থিত) এ বিধায় তদ্গত কার্যযও 
মায়াগত বলিয়াই অবিদ্যায় প্রতিভামিত হয়।  স্বরূপ-সিদ্ধিতে 
স্থুলদেহ বসনের স্বরূপ প্রাক্তন ভোগের অপেক্ষায় থাকে মাত্র! 
তখন তাহাতে ভক্তের আর দেহবুদ্ধি থাকে না-এহেতু তাহাকে 
বদন স্বরূপে উল্লেখ করা হইল। স্থুলদেহে অস্মিতা হেতু, যে মন, 
বুদ্ধি তাহার স্বরূপ হইতে পৃথক সুঙ্্দেহ্রূপে ছিল, তাহা চিষ্ভাবে 
শর্টতকণ জীবে একীভূত হওয়ায়, তাহাকেই স্ুদ্ম দেহের পরবংস বলা হয়। 
কারণ তখন অঙ্গ-অঙ্রিভেদ আর থাকে না। এইরূপ সাধন সিদ্ধে 
ভক্ত দেহও চিদঙ্গন্বব্ূপ। কোন কোন সময়ে ভগবানের ইচ্ছান্ত 
বিদ্যায় সাধনক্রমে, ব্যষ্টি অচিৎ দ্রেহও, চিৎস্বরূপে নীত হইতে 
শুনা যায়। শাস্ত্রে এজন্ঠ মায়াকে অনাদি নশ্বর বল! হয়। তবে 
তাহা! সাধারণ নহে--বিরল। এজন্য ভগবৎ-স্বরূপে এবং সাঁধনসিদ্ধ 
ভক্ত-স্বরূপে প্রভেদ এই যে, ভগবৎ্স্বক্ধপে অচিত্রূপ বসন থাকে 
না_কিন্ত ভক্তস্বরূপে মাতালের বসন স্বরূপ ভোগাবসান অধ 
সংস্কার দেহ থাকে । থাকিলেও তাহা বসনের স্বরূপ, এহেতু তাহাকে 
দেহম্বরূপে গণ্য করা হয় না। ্বরূপসিদ্ধ দেহের ভোগাঁবসানের 
কাল অবধি, অন্তর, বহিমু্খ গতি থাকে, ভোগাবসানে বহিমু 
গতির নিবৃত্তিতেই বস্তসিদ্ধ ভাবের উদয় হয়।” 

তখন কমলাকান্ত আসিয়া বসিলেন। হরম্থন্দর বলিলেন, “আজ 
আহারে এত বিলম্ব কেন?” 

ক। গুরুদেব আসিয়াছিলেন, তাঁই একটু বিলম্ব হইল। সে কথ! 
থাঁক, কি কথা হইতেছিল--আমি আসায় বন্ধ হইল কেন? 
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হ। কথা আর কি--দীব জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাই ছুই একট! 
কথা হইতেছিল। 

ক। না_না, আমি তোমাদের ভাব বড় বুঝিতে পারি না। তুমি 
এত বড় পঙ্ডিত হইয়া এরূপ কুন ব্যাঙ মত কেন থাক, বুঝিতে পারি 
না। এইরূপে থাকিলেই কি ধন্ম হয়_-নচেৎ হয় না? দশ জনকে 
উপদেশ দাও, পাঁচ খান! শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ কর--তাহ! নহে, কেবল 
চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই দেখি। তাঁহাও না| হৌক, সংসারের 
উন্নতিই কর-_তাহাঁও নহে, সে দিকে দৃষ্টিই নাই। এ দিকে পেট চল! 
ভার। একিরূপ--আমরা প্রতিবেশী, তুমি পণ্তিত হইলেও তোমার 
ভালর জন্যই বলিতে হয়। ধার্মিক বা কিসে বলিব_-কই ধর্ম কম্মত 
কিছুই করিতে দেখি না। তবে আমরা বুঝি__-ন1--বুঝি, তোমার ভাব 
খানি বেশ, ভাল-_কি বুঝিয়াছ বল দেখি? টি 

হরঙ্ন্দর হাসিতে লাগিলেন। সঙ্গে লঙ্গে জীবসুন্দরও মনে মনে 
হাপিলেন। 

ক। হাঁসিলে চলিবে না। বল দেখি--বড়টী গেল, তাহার খোঁজ 
খবর লইলে কি? আবার জীবটাকে কোন কাজ কর্মে দিতেছ না, 

ংসার চলিবে কি প্রকারে? আমার এই জন্তই বল! । 

হুর। যাহা বলিতেছেন, সকলি সত্য। আমাকে পণ্ডিত বলা! 
বুথা। আমার এমন কি বিদ্ভা আছে, যাহ! অপরকে জ্ঞান দিবে। 
সকলেরই দেখিতে পাই -কিছু কিছু জ্ঞান আছে, তাহাদের জ্ঞান আমার 
ভাল বোধ হয় না, আঁবার আমার জ্ঞান তাহাদের ভাল বোধ হয় না। 
যে যাহা চায় না, তাহাকে তাহা দিতে গিয়া ব্যথিত করিতে ইচ্ছা! করি 
না_-তাই আমি কোথাও যাই /না। এক্সপে-ধর্ম্ম হয়, কি-না হয়, 
তাহা আমি জানি না। কিসে-হয়, তাহারও কিছু ঠিক করিতে পারি 
নাই । সেজন্য জ্ঞানের দ্বারায় আর জানিতে ইচ্ছা নাই-_কৃপাই আমার 
লক্ষ্য। তবে আমি আর লোককে কি উপদেশ দিব বল দেখি। বৃদ্ধ 
হইয়াছি, আমার দ্বারাঁয় আর সংসারের কি উপকার হইতে পারে? বুড়া 
হুইয়াছি, ধর্ম কন করিব মনে করি-_কিস্ত মনের আর তাহাতে প্রবৃত্তি ' 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । €৪৭ 


নাই ।-যাহাদের নুক্কৃতি আছে, তাহার! ধর্মের অধিকারী-_আঁমি সেন 
কপার পাত্র । জীবকে আমি বসিয়া থাকিতে বণি না, আমার যাহ। 
ইচ্ছা হয়, তাহাই আঁমি করি--সে কারণ আপনার স্থখের জন্য, উহার 
ইচ্ছার বিপরীত কার্য্যে আমি অগ্রসর হুইতে পারি না। যদি বলেন, 
উহার ভালর জন্যই আমার কর! উচিত, তাহাও আর আমার ভাল 
বোধ হয় না। কারণ উহার বয়স হইয়াছে, উহার সংসার বুঝিয়াছে, 
আর আমি কেন উহাদের জন্ত ব্যস্ত হইব? দেখুন, বুড়া হইয়াছি, এখন 
আমার যাহার জন্ত ব্যন্ত হওয়! উচিত, তাহার জন্তই ব্যস্ত হইতে পারি 
না, তবে অনোর জন্য ব্যস্ত হইব কি? 
তখন নান! কথা উঠিল । 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


কমলাক্কীন্ত, কথাপ্রসঙ্গে সংসার-কল্যাণের নিমিত্ত, কোন সময়ে 
হব্রসুন্দরকে নানা নিন্দাবাদ ও কোন সময়ে মানদ, অমানী অভিধানে 
নান! উপদেশ দিলেন। 

কমলাকান্ত চলিয়া গেলে জীবন্থন্দর, আবার পূর্ব কথ পাঁড়িলেন। 
গৃহে কেহ যে আসিরাছিলেন, বা পৃর্ব্ব কথা৷ ভ্গে অন্য কণা উঠিথা 
ছিল, হরমুন্দর বা জীবন্ন্দরের হৃদয় দেখিলে তাহা বোধ হয় না। 

হরনুন্দর বলিলেন, "জীব! পুর্বে স্বরূপ শক্তির স্বরূপ, এবং লীলা _. 
লীলার চিৎ এবং কুগুলিনী স্বরূপের বর্ণন করিয্বাছি। চিৎ যেমন 
মাধুর্য, প্রশ্বর্যে-_ভেদ, কুগুলিনী তেমনি পর এবং অপর রূপে- ভেদ । 
চিৎ যেমন স্বরূপসত্বে_মাধুরধ্য, এবং চিৎ লীলাসত্বে- শব্ধ শক্তি, 
কুগুলিনী তেমনি স্বরূপসবে-পর বা! পরাশক্তি, এবং অচিৎ লীলীসন্দে 
অপর বাঁ অপরা! শক্তি । লীলারূপে যোগমাঁয়া চিন্রপে যেমন মাধুর্যা, 
এবং শরশ্বর্ধ্যে সত্বাবিলাস মূর্তি মন্ত্রতর্ণা ও মহাছুর্থী, তেমনি চি্চিং 
কুগুলিনী রূপে, পর ও অপর সত্বাবিলাস মূর্তি ছুর্না ও ছায়াঁদুর্গা। 


৫৪৮ ছায়াপথ । 


ন্তদর্গা। ও যহাছ্র্গার আশ্রয় যেমন-শ্রীমতী রাধিকা, ও 'মহালঙ্গী, 
তেমনি ছুর্গী ও ছাঁয়াছুর্গীর আশ্রয়-_মন্ত্রহর্গী ও মহাদুর্গী । 

এমন্তহূর্নী এবং মহাহুর্ণা যেমন সত্তা অহঙ্কারে রাধিকা, ও মহা লক্ষমীতে 
__'ভেদ, অহঙ্কার শৃন্ে--অভেদ, তেমনি হুর্নী। ও ছায়াছুর্ণ। সত্ত। অহস্কারে 
মন্ত্হর্গী ও মহাছুর্গায়--ভেদ, অহঙ্কার শুন্যে--অভেদ । স্পর্শমণি হইতে 
যেমন স্পর্শমণির উদ্ভব বা কাঁয়া হইতে ছায়ার উদ্ভব, তন্দ্রপ মন্ত্রী 
রশ্ব্ধ্য লীল! হেতু ছারা রূপে পৃথক হইয়! চিৎ লীলাসত্বে-_মহাদুর্গা, 
এবং ছূর্া__ছায়া রূপে পৃথক ভাবে- ছায়াদুর্খা। চিৎএর ছায়! 
চিত, ছায়া উপমা মাত্র, অর্থাৎ শ্বরূপ শক্তির, লীলা মূর্তিকে 
-_লীলা এবং লীলার লীলামুর্তিকে_ছায়া৷ বলা হইয়াছে । ছায়! শব্দে 
আমাদের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ” এতদিন ছায়াকে বস্তু বলিতে অনেকে 
সন্দিহান'হইতেন, এখন ফটো গ্রা্ স্ট্টিতে, তাহা তবুও বস্ত মধ্যে গণ্য । , 
ছারা এবং কারা অভেদ, কারার লীলাবিলাস বাঁ কায়ব্যহ মাত্র। 
যেমন ন্বয়ংরূপ কৃষ্ণের, লীলাবিলাস মূর্তি, বলদেব-__-গোপেশ্বর, তেমনই 
রাধিকার লীলা-লীলাবিলাস মৃক্তি__মন্ত্ দুর্গা ও চিদচিৎ লীল! বিলাস মৃত্তি-- 
হর্গা। রাধার যেমন লীলা বিলাস- মন্ত্র, মন্তরর্গীর তেমনি-_মহাছুর্গা, 
এবং দুর্ার তেমনি- ছায়াছুর্ণা । লীলা হেতু রাধিকাঁর এ লীলা মৃ্ভি, 
এহেতু মন্তরদর্গা, ছুর্গা-_রাধিকায় অভেদ। এ হেতু মহাছুর্গা, ছায়াদুর্না-_ 
মন্তরহর্গী, মহাছুর্গায় অভেদ । কারণ, মন্তরতুর্গা ও ছুর্গীর লীলা! অহংকারে, 
ও মহাছ্র্গী, ছায়াছুর্মার যে সত্ব! অহংকারে ভেদ ভাঁব, তাহা কেবল 
লীলা হেতু, নচেৎ স্বরূপে অভেদ। কারণ লীলাশক্তি, জীবশক্তিগত 
জীবের ন্যাঁয় তটস্থা নহে--নিত্য মুক্ত। এহেতু ভগবান মায়া নির্দেশে 
ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন যে, আমীয় অবলম্বন করিয়া আমার 
বাহিরে আমার যে শক্তির স্থিতি, তাহাই আমার মায়া । সেই মায়া 
দ্বিবিধ ;--এক ইচ্ছা, এক সত্তা । ইচ্ছাকে নিমিত্ত এবং সত্তাকে 
উপাদান বল! হয়। সত্তা দ্বিবিধ )--চিৎ, অচিৎ। ইচ্ছ! নিত্য চিন্ময়ী 
--এজন্য চিৎ সত্বাপ়--তাহাকে ভেদ কর! যায় না। অচিৎ সভায়, 
তিনি নিমিত্ত ভাবে ভেদ, এ হেতু ইচ্ছাকে ছায়া এবং অচিৎকে তম 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। ৫৪৯ 


নির্দেশ করতঃ, দ্বিবিধ প্রকারে পৰিচয় দিয়াছেন। আভাস এই 
ছায়ারই বৃত্তি, এহেতু ছায়া এবং আভাসের একই পর্য্যায়। ছায়! 
যেমন কায়াতেই অবলম্বিত থাকে, সে ,বূপ মহাছুর্দা এবং ছায়াহ্র্গা 
মন্্হর্গা এবং ছুূর্মীয় অবলম্বিত। | 

“যখন হূর্য্য ঠিক কারার মাথার উপর, তখন যেমন ছায়া, কাগ্নার 
বাহিরে দৃষ্ট হয় না, কুর্যের একটু ইতর বিশেষে ছায়ারও ইতর বিশেষে 
বাহিরে প্রকাশ, লীলাশক্তি যোগমায়ার যে অবস্থায় ছায়া, কায় মধ্যেই 
স্থিত, তাহাই চিৎ শক্তি-_ন্তরর্গা, যে অবস্থায় ছায়ার, কায়ার বাহিরে 
প্রকাশ--তাহাই পরাশক্তি দৃর্গী। লীলা হেতু যোগমায়ার এ দ্বিবিধ 
স্বর্ূপই নিত্য। 

“দুর্গী হইতে ছায়ামায়ার প্রকট, সেই ছায়ামায়াই অচিৎ প্রকটযুত্রী 


,হেতু, অটিৎ লিপ্তা। দুর্গা অব্লম্বনেই তাহার স্থিতি, এ হেতু ছুর্সাকে 


ঝি 


পরাশক্তি বলা হয়। লীলা হেতু মন্তরর্ী হইতে যে ছায়ার প্রকট, 
তীহাঁকেই-_মহাছুর্গা, এবং ছুর্নী হইতে যে ছায়ার প্রকট, তাহাকে ই__- 
ছায়া দুর্গা বা ছাপ়্ামায়া বলা হয়। ছায়া যেমন কাঁয়া হইতে ভূমিতে 
প্রতিফলিত হয়, তদ্রপ মহীছুর্গ৷ চিৎ লীলাসত্বে, ছায়াছুর্খী অচিৎ লীল। 
সত্বে প্রতিফলিত। সত্বে প্রতিফলন হেতু, ছায়ার ছুইটী অহঙ্কার | 
একটা হ্বরূপ এবং একটী সত্ব। স্বরূপ অহস্কারে তিনি শ্বরপে--অভেদ, 
সে কারণ কায়ার ইচ্ছাতেই তাহার ইচ্ছা এবং স্বরূপে সত্ব অহঙ্কার 
না থাকায়, তাহাতেও সে অহঙ্কার স্থান পাঁয় না। সত্ব অহঙ্কারে তিনি 
--ভেদ, কারণ স্বরূপে সে অহঙ্কার নাই। এ বিধায় মহাছুর্া বা ছায়! 
দুর্গা স্বরূপে, মন্ত্রূর্গী বা ছুর্গীয--অভেদ, এবং সত্ব অহঙ্কারে-_ভেদ। 
ছায়াছুর্গা স্বরূপ অহঙ্কারে পরাশক্তিগত বিষ্া বৃত্তিতে-_-অচিৎ গুণে 
শিপু, এবং ম্বগুপ ভাবে দ্বিবিধ। নিগুণ ভাবে পরবিষ্তা, সগ্ডণ 
ভাবে বিদ্যাবৃত্তিতে--মহাবিদ্যা, অবিদ্যা বৃত্তিতে-যোগনিদ্রাী, এবং 
অপরসত্বে--প্রধান দ্দগ' ত্রিগুণা প্রক্কৃতিশক্তি 

“পরবিষ্থা শ্বরূপ, ছায়্াগত হইলেও, সে ছায়! নিগুণে শ্বরূপেরই বাহ 
রূপ রূপে, স্বরূপেই অবস্থিতি করে, এ হেতু তাহাকে ছায়৷ পর্যায়ে 


৫০ ছায়াপথ । 


নির্দেশ করা হয় না। কারণ তমেই ছায়া, স্বগুণে ভেদ্র ভাবে থাকে, 
এবং শ্বরূপে যে, সৌন্দরয্যপরূপ ছায়ার বিকাশ, তাহা অভেদ ভাবেই 
থাকে, তবে বর্ণনায় ভেদ মাত্র। 

পদ্বিতীয়ের দ্বারা অভিভূত অবস্থাই নিদ্রা, দ্বিতীয়কে অভিভূত করিয়া 
স্ব প্রকাশ ভাবকে জাগ্রৎ বলা হয়। সপ্তণ ভাবে বিদ্যাবৃত্তিতে ছায়া 
দুর্গীস্বর্ূপ অহঙ্কারে ভগবৎ জীবলীলা৷ ইচ্ছাশক্তি দপে--মহাবিদ্যা। 
অবিদ্যা এবং ত্রিগুণ প্রতিভাস অহঙ্কারে _যোগনিদ্রা। নিদ্রা বৃত্তি 
অব্দ্যায় আবৃত ভাবে, অবিদ্যা অহঙ্কারে তীহার স্বরূপঅহঙ্কার 
নিদ্রিত ভাবে থাকে, এইজন্য তাহাকে যোগনিদ্রা বলা হয়। জীব 
যেমন নিদ্রায় তম আবরণে জড়ম্বরূপা হইলেও, তত্বত সে চিংই থাকে-_ 
যেরূপ জড় হয় না, তদ্রপ যোগনিদ্র! ত্রৈগুণ্য না হইয়াও ত্রিগুণ প্রতি- 
ভাসে চিৎকার্য্ে জড়া, এ হেতু শাস্ত্র তাহাকে জড়া বলেন। অচিৎ, 
লিপ্তা সগুণাবশতঃ ইনি জড় কাঁধ্যে ভগবৎ চেষ্টারূপা কালশক্তি ও 
জড়া প্রকুতির শক্তিরূপা স্বতাবশক্তি। এ হেতু ত্রিগুণের ন্যায় জড়া না 
হইলেও, পরাশক্তি হইতে ভেদ ভাবে অবস্থিতি করেন । এজন্য ইহাকে 
অপরাশক্তি বলা! হয়। এই অপরাঁশক্তিকেই বহিরক্কা! মায়া, জীবশক্তিকে 
তটস্থা মায়! এবং পরা! বা চিৎশক্তিকে অস্তরঙ্গা মাঁয়া বল! হয়। 

প্যথন যোগনিদ্রা জড়া অবিদ্যায় অভিভূত, তখন যোগনিদ্র! অবিদ্যা- 
বূপিণী কাম্যফলদারিনী জড় অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া বা নিদ্রিত কুণগ্ুলিনী। 
ইনিই গগবৎ কালশক্তি। বখন ত্রিগুণে যোগনিদ্রা অভিভূত, তখন 
লৌহ যেমন অগ্নি-যোগে অগ্রি-স্বরূপ হয়, তদ্রপ অচিৎ এ স্বভাবশক্তি 
লাভে জগৎ কারণ প্রকৃতিশক্তি। 

সাঁধারণ যাহাকে মায়া বলেন, সে মায়া যোগনিজারই নামান্তর । 
মায়! শব্দে ঈশ্বর শক্তি মীত্রকেই বুঝায়, সে জন্য নির্দেশ হেতু, এক এক 
বিশেষণে তাহাঁকে বিশেষিত করা হয়। যেমায়া উপাদানশক্তিরূপে 
উহাকে স্বভাব, যে মারা অহতত্ব রূপা--তীহাঁকে অবিদ্যা, যে মায়া 
মহত্তত্বরূপাঁ_তীহাকে মহাঁমারা) মহস্তত্ব, অবিদ্যা এবং উপাদান 
ধুধানের সমাহীর--এ হেতু বোগ নিদ্রা বা মায়ায় ছুইবৃত্তি অবিদ্যা 
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এবং প্রধান। যে মায়া অবিদ্যা অহস্কীরে মহত্ত্ব প্রসবিনী__তীাহাকে 
যোগনিজ্রা ) যে মায়া বিদ্যা হইতেও মহান, অবিদ্য। অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপা 
তাহাকে মহাবিদ্যা, যে মায় মহাধিদ্যা হইতেও পর--তীাহাকে 
পরবিদ্যা ১ যে মায়া পরবিদ্যার শ্বরূপ-_-তাহাকে পরাশক্তি $ যে মায়া 
অচিৎ নিলিপ্র, তাহাকে চিৎশক্তি ব1 চিন্মায়া বলা হয়। অতএব এক 
শক্তিই বদ্ধজীবের অবস্থা ভেদে নান! ভাবে লক্ষিত। চিৎ চক্ষে চিৎ- 
স্বরূপেই লক্ষিত হয়। কারণ লীলা বা ইচ্ছা! শক্তি, নিত্য চিংস্বরূপা। 
লীল! হেতু জড়াবরণ ইত্যাদ্ি। সে হেতু জড় চক্ষে--জড়ন্বরূপা । 
ছায়াছুর্গা যেমন পরবিদ্যারূপে জাগ্রত, মহাবিদ্যারূপে স্বপ্নবৎ-_জাগ্রত, 
নিদ্রিত এবং যোগনিদ্রা রূপে নিদ্রিত__-তেমনি বদ্ধজীবেরও তিন 
অবস্থা। | ণ 
শ.. “চিৎসত্ব যেমন চিৎ অহঙ্কারে জাগ্রত, এবং চিৎ অহঙ্কার যেমন 
চিৎ সত্বে নিপ্রিত, তেমনি অগ্নিরূপ। অচিৎ অহস্কারে, লৌহস্বরূপ অচিৎ 
সত্ব, অগ্নিশ্বরূপে জাগ্রত, এবং অচিৎ অহঙ্কার, অচিৎ সত্ব আবরণে, 
অগ্থি যেমন ভম্মে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রপ নিদ্রিত। অচিৎ অহঙ্কারকে 
অগ্রির স্বরূপ বলিবাঁর কারণ এই যে, অহংতত্ব অবিদ্যার পরিণতি এবং 
পঞ্চভৃত গত স্থুল-_-অচিৎসত্ব পরিণতি। অহংতত্ব আভাস গত 
আভাদ চিৎগত, এহেতু অহংতত্ব জড় পক্ষে অগ্রিশ্বূপ। অতএব 
বৈকুষ্ঠের যেমন জাগ্রত, নিদ্রিত ভাব, ব্রহ্মাণ্ডের তেমনি জাগ্রত, 
নদ্রিত ভাব। 
পভিৎ সত্বের যেমন চিৎ অহঙ্কার অবিভূতে জাগ্রত ভাব, এবং চিৎ 
অহঙ্কারের চিৎসত্বে অবিভূতে নিদ্রিত ভাব, এবং সেই নিদ্রা ভাবের 
হলাদিনী, সন্ধিৎ, সন্ধিনী প্রভাবে তাহার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্ত ভাব, তেমনি 
প্রধানের সত্ব, রজঃ, তমের প্রাধান্তে তিনটা অবস্থা ৷ সত্বপ্রাধান্তে 
জাগ্রৎ, রজঃ প্রাধান্তে স্বপ্নবৎ, এবং তমঃ প্রাধান্তে নিদ্রিত। 
প্বাষটি ব্রহ্মাগুরূপ দেহের জাগ্রত, স্বপ্ন, শ্ুতুপ্তি দশায়, জীব অন্মিতায় 

নিপ্রিতভাবে বন্ধ; কাম্য পূজায় অন্ত, মন্ত্রে ব্য্টি বদ্ধাগুরূপ দেহের 
অবিদ্যা অহত্তত্বের উদয়ে, জীবের যে অবিদ্যাগত সত্বে জাগরণ, 
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তদগত চক্ষে জড় অধিষ্টাত্রী মহামাক্সার পাক্ষাতে তূর্তি, সিদ্ধি লাভ। 
মহানারারূপে ইনি নিতা-_কাম্যদানে জীবকে জগজ্জালে বন্ধ করতঃ 
নান! যোনি ভ্রমণ করান। « 

“এইরূপ পরবিদ্যাূপিণী কুগুলিনী সধ্রে, পরাশক্তিতে পরবিদ্যার 
স্বিতির স্তায়, পরবিদ্যার়, পরবিদ্যাঁর বাহ্যস্বরূপে, মহাবিদ্যা উদিত হইয়া, 
মহা মহা জড়াতীত খশ্বর্য্ে, জীবকে অহৈতুকী ভক্তিতে বঞ্চিত করেন । 
এইঞ্ধন্ত পরবিদ্যার নির্বিশেষ বৃত্তি এবং মহাবিদ্যাকে__মহাকুহুকিনী 
বলা হয়। কারণ ত্রিগুণধারিণী অবিদ্যামত্বী মহামায়া হইতে ও--ইহাদের 
সায় মহাঁন। এইজন্তই ঝলিতেছিলাঁম--সাঁবধাঁন ! ইহাদের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ ন! পাঁইলে,জ্ঞানে মায়া বাগুরা ভেদ--সে কেবল মনের কল্পনা । 
কারণ পরবিদ্যা যেমন একদিকে চিজ্ঞগতের প্রতিভাসে, স্ববিশেষ, 
তেমনি আর দিকে চিজ্জ্রগৎ্-বহিন্মগ্ুল নির্রিশেষ ত্রহ্ম প্রতিভাসে-_ 
নির্বিশেষ। সেইরূপ মহাবিদ্যা--একদিকে অবিগ্তাজাগ্রৎ, অনন্ত 
জড়বিলাদময়ী কালরূপ! কালীর সত্ব, রজঃ, তম2-__জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্ত 
_ স্থল, সুক্ষ, কারণ, এবং স্বগত যোগনিদ্রা তাবে যে দশবিধ মুস্তি_ন্বরূপ 
অহঙ্কারে তৎপ্রতিভাসে স্বগুণ .ভাবে-কালী, তার1, ইত্যাদি দশমহা- 
বিদ্যারূপে অতি স্কুল, আর দিকে অতি সুদ্্প পরমাত্ম-প্রতিভাসে অতি 
স্ম। ইনি স্থুলরূপে মহা! মহ! এশ্বর্ষ্যে ভূক্তি, দিদ্ধিদানে বাঁ ছুজ্ঞেয় 
সুজ্মরূপে জীবকে কৈবল্য দানে, সাধনে ভক্তিযোগ-সাধককেও অহৈতুকী 
ভক্তিতে বঞ্চিত করতঃ অষ্ট অষ্ট হাসে নৃত্য করেন। কিন্তু যিনি শিব 
ভাবে, দেই মহা মহা প্রশব্্য, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা কৈবল্য রূপ মুক্তি-বৈরাগ্যে 
কৃষ্চভক্তিতেই স্থিতি করেন, শিবে অভেদ বশতঃ মহাবিদ্য| তাহাকে 
দ্ববাগুরা হইতে মুক্তিদান, এবং পরবিদ্যার নির্ব্বিশেষ অতিক্রমে,ম্ববিশেষ 
ভক্কিদানে ভগবদর্শনে উন্মুখ করাইয়া কৃতার্থকরেন। তখন জীব 
দেখিতে পায়, দিদ্ধজীব যেমন বহিম্মুখে অবিদ্যা দ্বারে কার্য্য করিয়াও 
তাহাতে নিগ্রিপ্ত ভাবে--চিৎ স্বরূপা, তন্রপ মহাবিদ্যাও জড় দ্বারে 
কাধ্য করিয়াও নিলিপ্ত ভাঁবে-চিৎশ্বরূপা। মুক্ত জীবের নে কার্য 
যেমন অবিদ্যা গত "চক্ষে অবিদ্যার কার্য বলিয়া বোধ হয়, তন্দরপ চিৎ 
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স্বরূপের জড় কার্ধা, জড়ের কাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। সেই জড় চক্ষে 
কুষ্ণ বিমুখ জীবই তাহাকে মহাবিদ্যা দেখে, নচেৎ ভক্ত-চক্ষে তিনি 
--পরবিদ্যা। যাছু শিক্ষকের নিকট ঘাছুকর, যেমন যাঁছু দেখাইতে 
কুষ্টিত হয়, দেখাইলেও যেমন তাহাতে নৃত্তনত্ব কিছুই থাকে না, সেরূপ 
মহাবিদ্যা ভগবত বাঁ ভক্ত পক্ষে অবিদ্যারূপে কুষ্ঠিত থাকিয়া, পরবিদ্যা 
রূপেই স্থিতি করেন,কারণ ঈশ্বর শক্তি যুগপৎ সর্ধ-মুর্তিতেই নিত্য স্ভিত। 
“শ্বরূপ শক্তিতে যেমন ভগবংস্বরূপ, মাধুর্য শক্তিতে গোলোকম্বরূপ, 
এর্বধ্য শক্তিতে মহাবৈকুষ্, ত্্রপ কুগুলিনী গত শক্তিতে__বিষ্ণ লোক, 
পরাশক্তিতে__শ্ীশিবলোক | শ্রীশিবলোক, বিষুললোকেরই বহিষ্মগুল। 
এজন্য তাহার বিযুলোক মধ্যেই গণনা । পরবিদ্যা এবং মহাবিদায়-- 
শিব ব] শভলোক | মহাবিদ্যায় এবং যোগ নিদ্রায়--ব্রহ্গলৌকু। এ 
শর্থভতু শিৰ সগুণ, নিগুণে নিত্য জাগ্রৎ, বরন্ধার জাগ্রৎ নিদ্রিত ভাব। 
বৈকুগ্ঠ-বিফুলোকেরই  নামান্থর। কৃষ্ণের যেমন গোলোক, 
মহাবৈকুণ্ঠে খেলা, বিষ্ণুর তেমনি শিবলোক, ব্রহ্মলোকে খেলা । 
কৃষ্ণ বেমন মাধুর্য নন্দনন্দন, এয বন্গদেব-নন্দন, বিষুত তেমনি 
শিবলোকে গভোদকশারী, ব্রঙ্গলৌকে ক্গীবোদকশারী।  নন্দনন্দন 
এবং গোঁশোঁকে বেখন লীলা হেত ভেদ, বন্দে নন্দন এবং দ্বারকার* 
যেমন লীলা হেত ভেদ, তেমনি গর্ভোদকশাদী ও গর্ভোদক, এবং 
ক্টীরোদকশারী ও ক্ষীরোদকে ভেদ। কৃষ্ণই যেমন নন্দনন্দন এবং 
বস্তুদেবনন্দন, দ্বিতীর বাহগত অংশ--মহাবিপুঃই তেমনি গর্ভোদক, 
ক্ষীরোদক--খিঝি। কৃষ্ণ এবং শ্বেতদ্বীপ যেমন লীলাহেতু ভেদ, তদ্রপ 
মহাবিষুত এবং কারণার্ণবে ভেদ। চিল্লীলায় বলদেব যেমন--মুল 
সংকর্ষণ এবং উচ্ছলিত ভাবে লীলাদত্ববে_-মহাসংকর্ষণ, জড় লীলার 
তেমনই শিব -শস্তু এবং জড়ন্তে শস্তুই_লিগ্গরূগী । ঘটের প্রকাশে 
যেমন ঘটাকাশের প্রকাশ, তন্রপ ব্রক্থাণ্ডের প্রকটে--গোলোক, 
মহাবৈকুণ্ঠের ন্যায় নিত্য, অন্জ্য-বৈকুণ্ঠের প্রকাশ। 
“অতএব উপাসনা ভেদে এক কুগুলিনী-_রমারূপা চিৎশক্তি, 
উমারূপা পরাশক্তি, ছায়াঁদর্গ| গত পরবিদ্যা, মহাবিদ্যা, যোগনিদ্রা, 
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মহামায়। রূপিণী। মহাবিদ্যা যেমন যোগনিদ্র] দ্বারে জীবকে অপর 
ব্রিগুণ সত্বে গ্রকট করেন, তেমনই পরবিদ্যা, পরাশক্তি দ্বারে জীবকে 
পরসত্বে প্রকট করেন। সে. প্রকটে জীব পরাশক্তিতে চিল্লোক দর্শন 
করে। পরাশক্তি দ্বারে চিৎ সত্বে প্রকটে, জীব চিল্লোকে স্থিত হয় । 
এইজন্য পরবিদ্যার সঞ্চারকে কুগুলিনী সঞ্চার বলা হয়। যখন ভক্তি 
সিদ্ধিতে চিৎ শক্তির সঞ্চার, তখনই হুলাদিনী সঞ্চার বলা হয়। যেমন 
যৌবনে প্রেমের সঞ্চার, তেমনই পরাশক্তিতে যৌবনে হলাদিনী সঞ্চার । 
কুগুলিনী সধশরকেই--দ্বিতীর় জন্ম, এবং হুলাদিনী সঞ্চারকে ই--তৃতীর 
জন্ম বল! হয়। দ্বিতীয় জন্মে মহাবিদ্য! জয়ে-_শ্বরূপ-সিদ্ধি, তৃতীক্ব 
জন্মে, প্রেমে-_বস্ত-সিদ্ধি। 
“এই জন্তই সাধু বলেন £-- 

“প্রথম জনম মাতা পিতার গুরসে। রী 

ছিত7 জনম সিদ্ধ কৃষ্ণনাম রসে ॥ 

তৃতীয় নম তার বস্তু সিদ্ধি ভাব । 

হলাদিনী কৃপায় যবে প্রেম ভাব লাভ ॥৮ 


অথবা ৫-_ 
“মাুষ মানুষ, ত্রিবিধ মানুষ 
মানুষ বাছিয়ালহ। 
অযোনিজ, স্বযোনিজ, 


সংস্কারজ কেহ ॥% 

“পরবিদ্যা দ্বারে পরাশক্তিতে, চিৎস্বত্বে জন্ম_-অযোনিজ, মহাবিদা! 
দ্বারে পরবিদ্যাতে, পরসত্বে জন্ম--স্বযৌনিজ, কারণ কুগুলিনীই ভগ- 
বানের স্থাবর, জঙ্গম যোনি ন্বরূপা। মহাবিদা দ্বারে যোগ নিদ্রাতে, 
অপরসত্বে জন্মই _সংস্কারজ | 

“অতএব মহাঁবিদ্যাই জড়-উশ্বধ্য শক্তিস্বরূপিণী'। ইহাঁরই- এই 
রঙ্গাগড খেলা । কুগুলিনী সঞ্চারে এই মহাবিদ্য। ব্ূপা মহাকুহকিনীর 
হস্ত হইতে ন! এড়াইতে পারিলে-_-পরারূপিণী হলাদিনীর সন্ধান হয় না। 

“এই চিৎ অহঙ্কারময়ী কুগুলিনী রূপা পরবিদ্যা অতি শ্বচ্ছ। ইহাতে 
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গেোলোক, মহা্বকুষ্ঠ ব্রহ্ধাগুগত-_কারণ, গর্ভোদক, ক্ষীবোঁদক নাক 
-বৈকুঞ্ঠ, শিৰলোক ও ব্রদ্মলোকের যে আভাস, সেই প্রতিভাসে ইনি 
তৎ তত শক্তি স্বরূপিণী, এইজন্ত ইনি সর্ব্তেজে তেজোময়ী। কৃষ্ণতেজে 
-বাধিকা স্ববূপা, নারায়ণ তেজে--মহালম্ষমী স্বরূপা, বিষু তেজে _ রম! 
স্বরূপা,ভ্ীশিব তেজে-_উম! স্বরূপ, শত্তৃতেজে ইনিই স্বগুণে--মহাবিদ্যা। 
প্রজাপতি ব্রন্ধায়-_সাবিত্রী ইত্যাদি অনস্তর্ূপিণী। সপ্ত প্রতিভাসে ইনি 
্ন্ধাণ্ডে সপ্ত শিপ! হইয়! ব্যষ্টি ভাবে প্রতি দেহে চিৎকুওলিনী 
স্বরূপে, সপ্ত পদ্মে বিরাজিত। কারণ শক্তি যুগপৎ সর্ব রূপেই নিত্য। 
মহাবিদ্যাগত সেই সপ্ত পদ্ম, যে স্থত্র নালে বিরাঁজিত, তাহাকেই স্থুুযা 
নাড়ী বলে। এই স্ুযুগ্া নাড়ী অধঃ উদ্ধ ভাবে মূলদেশ হইতে সহত্রারে 
লহ্বমানা । এই মূলপদ্মকে-_মূলাধার, দ্বিতীয় পদ্মকে _স্বাধিষ্ঠান, তৃতীয় 
পন্মকে-মণিপুর, চতুর্থ পদ্মকে-_-অনাহত, পঞ্চম পদ্মকে-_বিশুদ্ধাখ্য, 
“বষ্ট পদ্মকে__দ্বিদল, এবং সপ্তম পন্মকে-_সহস্ত্রার বলা হয়। সপ্তম পদ্মই 
এই ষট পদ্মের আশ্রয় স্বরূপ, এ হেতু ষট পদ্মেরই গণনা । ন্তবুয়া নাড়া 
যোগনিদ্রাগত, এ হেতু তাহ! অপরসত্ব গত হইলেও, তদ্গত নিলিপ্ত 
প্রতিভাস--পরসত্ব গত। ভক্তি-মার্গে পরাশক্তিতে এই সহশ্রারে 
গোলোক লীলার অ্যুদয়।  জ্ঞান-যোগ-মার্গে সহশ্রারে ইনিই. 
মহাবিদ্যাক্পে কৈবল্যদায়িনী-_চিৎকুগুলিনী। যটচক্র, এই ষটপন্মেরই 
নামান্তর । এই ষটপন্মের বা চক্রের ভক্তিমিশ্র জ্ঞানগত সমাধি 
যোগকে--ফড়ঙ্গ যোগ বলা হয়। মহাবিদ্যা সেই এক এক চক্রে, এক 
এক যোগিনী রূপে, এবং শত্ভু এক এক ভৈরব রূপে, অণিমাদি 
সর্ধসিদ্ধিদাতা। কিন্তু ভক্তিরূপিণী পরবিদ্যায়, অচিৎ সম্বন্ধ 
না থাকায়--তিনি নিগুণা। এইরূপে পিঙ্গলায় বিদ্যা, এবং ঈড়ায় 
অবিদ্যার স্থিতি । পিঙ্গল! এবং ঈড়া, এই স্ুযুয্না আলিঙ্গনে পন্মে পদ্দে 
আকষ্টা । এইজন্যই স্বযুয্নাকে অনাময় ব্হ্ধদ্বার বলা হয়। এই 
অনাময় দ্বার মধ্যে মহাবিদ্যাই বিশবাখ্যা.এবং বিশাখ্যা মধ্যে পরবিদ্যাই 
বিচিত্রা। অতএব বিশাখা। এবং বিচিত্রা জ্যোতিগ্মতী নাড়ী। নুযুক্তা, 
অগিস্বরূপা, পিঙ্গলাই তাহার জ্যোতিঃ, সুত্ন্বরূপা! এবং ঈড়] সেই তেজ 


৪৮ 
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বহনে চন্্রত্বরূপ|। বিদ্যাই--পিঙ্গলা রূপে নিবৃত্তি মার্গ, অবিদ্যাই 
ঈড়া রূপে প্রবৃত্তিমার্গ। 

“কুগুলিনীই বাক্য. অধিষ্ঠাত্রী শব ব্রন স্বরূপাঁ। এজন্য শব ব্রহ্গ 
সগ্ডণে ও নিগুণে স্থল, হুক্ষে দ্বিবিধ | 

“্প্স্*ম্বরূপ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনে চতুর্বধ। যখ| £--পর।, পশ্থস্তী, 
মধ্যমা, বৈথরী। নিগুণ! পরাবিদ্যান্বরূপে, যাহাতে শব ব্রন্মের সমাধি, 
অর্থাৎ যাহাতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনের লয়--তাহাই ত্রঙ্গরূপা পরা। 
বাহাতে শব ব্রন্ধের উদয়, অর্থাৎ মহাবিষ্ঠায় সগুণ ধ্বনি স্বরূপে, তাহার 
প্রাণে যে অভিব্যক্তি--তাহাই পত্ঠন্তী, যোগনিদ্রায় তাহার প্রণব রূপে 
মনে যে অভিব্যক্তি,_তাহাই মধ্যমা, এবং মহামায়ায় কণ্ঠে ক,থ, 
রূপে যে শব পরিণতি-_তাহাই বৈখরী । 

«এই শব্ধ দ্বারে জীব, জ্ঞান মার্গে শবের চতুর্ধিধ স্থিতির, নিগুণ্‌. 
ভাব সঙ্গে, নিপুণে ষটচক্র ভেদে, অনাময়ত্ব লাভ করে। কিন্তু তক্তি- 
ঘোগে এ ষটচক্র বাঁ যড়ঙ্ন যোগের প্রয়োজন হয় না। কারণ কঞ্চ মন্ত্রে 
পরাবিদ্যার সঞ্চারে, সে অনাময়দ্বার--বা! যটচক্র আপনিই ভেদ হইয়া 
বায়। হুইলে--সেই পদ্পগত প্রতিভাসে তাহার যে সাধন, তাহা 

'অইৈতুকী । জড়, পদ্মগত নহে। এই চিৎ প্রতিভাদ--পদ্মগত, পদ্ম, 
_ইন্্িয় গত, এহেতু সেই তক্তিকে সাধন ভক্তি :বলা হয়। এ হেতু 
সাধন তক্তিও নিগুপা। 

জীব যেমম চিৎকণ হইয়াও, অবিদ্যার জাগ্রৎ, শ্বপ্ন, স্থবুস্তিতে-- 
জাগ্রৎ, স্বপ্রবৎ, নিদ্রিত--তদ্রপ জড়ে, মহাবিদ্যার তিনটা অবস্থ।। 
জাগ্রত, স্বপ্ন, নুযুপ্তি প্রতিভাসে জীবের যেমন এতিন ভাব, নচেৎ 

, জীবের এ তিন ভাৰ যেমন স্বরূপগত নহে, মহাবিদ্যার ভদ্রপ এ ভাব 
স্বরূপগত নহে। স্বরূপে তিনি পরারূপিণী হইয়াও লীলা হেতু তাহার 
এ তিন ভাব। জীবেরও এ তিন অবস্থা সেইন্ধপ হইলেও, জীব 
পরাঁভাবে নত হইতে পারে না”-ইহাই তাহার বন্ধতা। মুক্ত অবস্থায় 
ভোগাবষান হেতু, যখন সে কখন অন্তত্থে কখন বহিশ্মুখে অবস্থিতি 
করে, তখন যেমম তাহীকে সিদ্ধ মধ্যে গণনা! 'কর1 হয়, তেমনি 
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মাবিদ্যা নিত্যাসিদ্ধশক্তি মধ্যে গণ্যা। এজন্য সিদ্ধবিদ্যা--মহাঁবিদ্যারই 
নামান্তর । বস্তু সিদ্ধিতে তগবৎপার্ধদ অবস্থায়স্জীব যেমন ভগবৎ 
স্বরূপেই বদ্ধ জীব চক্ষে লক্ষিত-_-তন্রপ মুহাবিদ্যা, স্বরূপে গোপী তাবে, 
ঈশ্বরী শক্তি রূপে মান্তা!। 

প্ৰদ্ধ জীব যেমম ত্রিগুণের জাগ্রতে--জাগ্রৎ শ্বপ্নে-সবপ্নবৎ, নিদ্রায় 
নিত্রিত, কিন্তু সিদ্ধ ভক্ত যেমন এ তিন অবস্থাতেই জাগ্রৎ». তেমনি 
মহাধিদা! এ তিন অবস্থাতেই জাগ্রৎ ভাবে সত্ব, রজঃ, তম অধিষ্ঠাত্রী। 
সিদ্ধ ভক্তের সেই অবস্থা যেমন প্রাক্তন ভোগ অপেক্ষা মাত্র, তজ্রপ 
মহাবিদ্যার কষ্ণলীল! অপেক্ষা মাত্র। 

প্ছায়ামায়া ব! ছায়াতুর্গা যে বিদ্যা বৃত্তিতে--পরবিদ্যা--মহাবিদ্যা 
এবং জাগ্রৎ যোগনিদ্র! স্বন্বপা--সেই বিদ্যা পঞ্চপর্বা। সেই পঞ্চ 
... সর্ব যথা £--তপঃ, বৈরাগা, যোগ, সাধ্য বা জান, এবং ভক্তি । বিদা।- 
পরবিদ্যার অন্তন্ুথে-_ভক্তিরূপা, বহিম্মুখে-_নির্বিশেষ জ্ঞানরূপ। 
বক্মবিদ্যা, মহাবিদ্যার অন্তমুখে--বৈরাগ্যরূপা, বহিমুখে-যোগরপা, 
এবং জাগ্রৎ যোগনিদ্র] বা! কুগুলিনী সঞ্চারে--তপোরপিলী। 

“জীব চিৎকগ। সেই চিৎকণগত অন্ুসন্ধিনী তাহার-_অন্থুটচৈতন্ত, 

অন্ুনন্থিৎ তাহার-সঅন্ুজ্ঞান, অনুসন্ধিনী তাহার-_অন্গআনন্দ । এই 
জ্ঞানই নিদ্রিত অহংতত্ব বা অবিদ্যার প্রতিভাসে অবিদ্যারূপ1। 
_ শ্যখন বিদ্যাবৃত্তির কাঁধ্য আরস্ত হয় অর্থাৎ কুগুলিনী সঞ্চারে, বিদ্যার 
পোবৃত্তির প্রতিভাসে তাহার জ্ঞানও-_-তপোমর়ী হয়। বৈবাগ্য-বৃত্তি- 
প্রতিভাসে তাহার জ্ঞানও--বৈরাগ্যরূপ! হয়। যোগ বৃত্তিতে-_ যোগমযী, 
নির্বিশেষ জ্ঞানে ব্রদ্মময়ী, এবং শ্ববিশেষ জ্ঞানরূপা গুহ্বিদ্যা বা ভক্তি 
বৃত্বিতে--ভক্তি বূপিণী হয়। এই ভক্তিবিদ্যাতেই ভগবৎ সন্ধান হয়। 

“এই পঞ্চ বৃত্তিতে বিদ্যা, এক এক বৃত্তি প্রাধান্তে, অনস্ত হৃদয়ে 
অনন্ত উপাসন! ভেদে--অনস্ত রূপিণী। শ্রেণীবদ্ধে সেই শক্তি, জ্ঞানীর--- 
্রহ্ধ। যোগীর--যোগ। বৈরাগীর--বৈরাগ্য, তাপমের--তপঃ এবং ভক্তের 
ভক্তি শক্তি। পঞ্চ উপাসনা মার্গে--শৌরের ভাস্কর শক্তি, শৈবের-- 
শান্তবী শক্তি, গাণপত্যের--জ্ঞানশক্তি, বৈষণবের--বৈষ্কবী শক্তি, 
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শাক্তের--বিদ্যা শক্তি, ব্রা্গণ্য ধর্মের বেদমাতা--গায়ত্রী , শি, 
কুলাচারীর--কুগুলিনী শক্তি ইত্যাদি। 

“অঙ্গ যেমন অঙ্গী ভিন্ন ফল দিতে পারে না--তদ্রপ তক্তি ভিন্ন 

খ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ ফল দিতে পারে না । এই জ্ঞান, 
ভক্তিতেই ভ্রিবিধ যোগ নিপ্পাদ্য হয়। সেই ত্রিবিধ যোগ £-- 
জ্ঞান, সমাধি, ভক্তি। কর্খ ত্যাগই--সন্স্যাস, নিফাম কর্ম 
-কর্মঘোগ,  কম্মযোগে-চিততশুদ্ধিঃ চিত্শুদ্ধিতে_-জ্ঞানের উদয়, 
জানোদক্বে--শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনগত নির্বিশেষ জ্ঞানে যে, 
চিন্তব্ত্তির নিরোধ-_তাহাই জ্ঞানযোগ । অক্টাঙ্গ বা যট্চক্র সাধনগত 
যোগ-জ্ঞানে যে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধ-_তাহাই সমাধি যোগ ।, সাধারণতঃ 
এই সমাধি যোগকেই, যোগ শব্দে অভিহিত করা! হয় । শ্রবণ, কীর্তনাদি 
সাধনগত সবিশেষ জ্ঞান রূপ ভক্তি সঞ্চারে, অহংকর্তী অভিমান নট 
আত্মা' যে স্বরূপ দাস্তাহংকারের যোগ-_তাহাই ভক্তিযোগ । তাহাতে 
চিত্ত বৃত্তির যে শ্বতই নিরোধ, তাহা ভক্িযোগের অবান্তর ফল। 

“বৈরাগ্য, জ্ঞান বা সমাধিযোগ, ভক্তিযোগের সোপান নহে । ভক্তি 
ছ্িবিধ, রাগ এবং বৈধী। রাগ-লোভ বশতঃই উপস্থিত হয়, লোভ 
বৈরাগ্য ৰা তপের অপেক্ষা রাখে না। বৈধী--আজ্ঞা পালনেই উদিত, 
আজ্ঞায় তক্তিই ভজনীয়! ৷ তবে যে ভক্তি যোগে বৈরাগ্য এবং তপের 
স্থিতি, তাহা ভক্তিতে নিহিত এবং সেবা রূপ কর্মে, তক্তির 
অঙ্গরূপে গণ্য |. 

“জীবের জ্েয় ইহ এবং ভগবত শ্বরূপ। রি 
চক্ষু না ফুটিলে, যেমন জগৎ চক্ষু, হর্ষয্যের দর্শন হয় না, তেমনি বিন! 
আত্মতত্বে, ভগবৎ তত্ব বুথা। আবার বিন। হুর্য্যের প্রকাশে, আত্মচক্ষু 
ফুটিলেও, না ফোটারই সমান। চিৎকণ জীবের চিৎ চক্ষু নিত্য, যাহ! 
নিত্য, তাহার কখন অভাব হয় না। ভগবানও নিত্য, অতএব 
তাহারও অভাব নাই। তবে যে অভাবের প্রভাব, ভাহা কেবল 
আবরণজনিত। যেমন কৃরধ্য এবং চক্ষুর মধ্যবর্তী মেঘে, চক্ষুই আবৃত 
হয়, তদ্রপ অবিদ্য। মেঘে জীব অন্ধ । . 
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“অতএব যেষন বিনা আত্মতত্বে, ভগবৎ তত্ব বৃথা, তব্রপ বিন! 
ভগবত তত্ব, আত্মতত্ব বৃথা । কারণ যদি ভগবানের প্রকাশ ন! 
থাকিত, তাহা হইলে ফুটন্ত চক্ষেই বা, কি লাভ? হূর্ধ্য আছেন 
জানিয়াই লোক চক্ষু চিকিৎসায় অগ্রসর হয়। 

“অন্ধত। রোগ কি? যে চক্ষু-মণিতে হৃর্ধ্য প্রতিভাসিত হন, যে 
প্রতিভাসে জীব চক্ষুম্বান, সেই চক্ষ-মণির বিকৃতি । জীবের স্বরূপ 
জ্তানই-_সেই চক্ষুমণি। সেই জ্ঞান অবিদ্যায় বিকৃত । অতএব ভগবৎ- 
প্রতিবিষ্ব দৃষ্ট নহে। জড়গত বিধায়, তাহার স্বভাবে চক্ষুমণি যেমন 
বিকৃত হয়; আবার নষ্ও হয়, জীবের সে স্বন্ধপ জ্ঞান, চিৎ হেতু নিতা ; 
তবে তটস্থ হেতু বিকৃত হয়, কিন্ত নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় না বলিয়াই 
নে আবার শুদ্ধ হয়। জন্ম জন্ম সুখ, দুঃখ তাড়নে মানবের, প্রথম 
"্মাত্যস্তিক ছুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ। সেক্ন্ত অন্ধতাগত সুখ, ছুঃখকে 
বৈরাগ্য দ্বারা দূরে না রাখিলে অর্থাৎ সুখ, ছুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলে, 
চক্ষু-চিকিৎসা হয় না । এজন্ত তাহাদের বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্যগত 
যে তপঃ, তাহা চক্ষু চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ। এবং সেই চিকিৎসার 
ফল-_আত্মলয়। কারণ মেঘ দূরীকরণে হধ্য-প্রতিবিষ্বে আর মে 
প্রতিবিশ্বগত অন্ধতা থাকে না। কিন্তু স্য্য যেমন বহিরঙ্গে নির্ব্বিশেষ, * 
তন্্রপ ভগবানে তনুভ। ব্রহ্ম, নির্ব্িশেষ হেতু, সে নির্তিশেষ প্রতিবিদ্বে, 
তাহার জ্ঞানও নির্বিশেষ হওয়ায়, সে আত্মন্বরূপে অবস্থিত হইয়াও, 
্ব স্ববিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, এহেতু দে, জীবব্রন্ষে 
এক্য দেখে । এবং সে এক্যতায়, ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হয়। কিন্তু হইলে 
কি হইবে? নির্বিশেষ জ্ঞানে তাহার বিশেষ বোধ না৷ থাকিলেও, সে 
রঙ্গ হইতে পারে ন!, যদি কখন ভগবত কৃপায় তাহার সে জ্ঞানের 
উদয় হয়, তাহা হইলে আবার-বিশেষ জ্ঞান ব! ভক্তিতে সে ভক্ত হয়। 
যোগীরও এইবূপ পরমাক্ম-প্রতিবিদ্বে অন্ধতা থাকে না বটে, কিন্তু 
ভক্তিরূপ বিশেষ জ্ঞানের অভাবে-_-ভগবৎ দর্শন হয় না। সে 
মায়াশক্তি গ্রচুর ছুক্ঞের পরমাত্ম-প্রতিবিষ্বে তাহার জ্ঞানও, সেইরূপ 
হর্জেয় হওয়ায়, সে জ্ঞানে সে পরমাস্মায় লীনই মনে করে। এই 
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অতি সুক্ম তেদ ভাবই--তাহার আত্ম, পরমাত্ম জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানেই 
সে লীন মনে করিয়াও, ভগবত্ব স্বীকার করে। কিন্তু বিশেষ জ্ঞান 
রূপ ভক্তির অভাবে সে, ছুক্তেপ্ন জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে না পারায়, 
অবিশেষেই অবস্থিত থাকে । অন্ুদ্দিন সে অবস্থানে যখন তাহাতেও 
বীতরাগ হয়, আবার সে প্রত্যাবর্তনে বিশেষ জ্ঞানরূপ তক্তিতে 
আত্মণ্বরপ ও ভগবৎ প্রেম লাভ করে। জ্ঞানযোগীরও এই দশ! । 
"অতএব জ্ঞান বা যোগের, আত্যস্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি লক্ষ্য হইলেও, 
ভক্তি যোগ ভিন্ন, তাহার তাহাতে পগফলকাম হইতে পারে ন1। 
অতএব জ্ঞান অভিধেয় মধ্যে গণ্য হইতে পারে না । ভক্তিই 
ভভিধেয়। কারণ চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানই তাহার লক্ষ্য । সে লক্ষ্যে 
বিশেষ্‌ জ্ঞানে ভগবৎ-রসে, অন্ধকার যেমন দীপ প্রভাবে আপনি 
পলায়, তন্রপ ভক্তির আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি লক্ষ্য না হইলেও, বিন4 -. 
ছুঃখ নিবৃত্তি-সাধনে-_ছূ:খের আত্যন্তিক নিবৃত্ি স্বতঃই ঘটে। 
সোপান ক্রমে দেখা ষায় যে, ভক্তি অতি ছুলভ । কারণ বৈরাগা, 

তপঃ, জ্ঞান, যোগ অতিক্রম করিতে ন1 পারিলে, তাহা লত্য নহে। 
কিন্তু পূর্ব-সাধন ক্রমে যে যতটা অগ্রসর, বর্তমীনে সে তাহা 
. অতিক্রমেই অগ্রসর হয়। সেই অধিকার ভেদে কেহ--জ্ঞান, কেহ-_ 
যোগ, কেহ--ভক্তির অধিকারী। যে যাহা অতিক্রম করি- 
য়াছে, তাহার তাহাতে কচি থাকে না; এই কুচি দ্েখিয়াই অধিকার 
জান! যায়। ভক্তি অধিকারে মে জন্য সালোক্য, সামীপ্য, সারি? 
সারূপা, সাধুজ্য রূপ মুক্তি স্থান পায় না। ভগবদ্দাস্তই তাহার সম্বন্ধ 
হওয়ায়, মালোক্য, সামীপা, সাষ্টি, সারপ্য তাহার অবান্তর ফল হেতু, 
তাহাতেও মে বঞ্চিত না হইলেও, ভক্তি রসগত প্রেম মাধুর্য সাযুজ্যকে 
তুচ্ছ বোধ করে। কারণ সাধুজ্যে যে সুখ, তাহ ভক্তিরসগত সুখের 
তুলনায়_গোম্পদ তুল্য। জ্ঞান--যোগে মুক্তি, মুক্তিতে সাধুজ্য ব! 
নির্বাণ রূপ মোক্ষ। সে মুক্তি, মোক্ষ_ভক্তের বিশুরণীয়, সেব্য 
নহে। এই জন্তই সে দেশে তুজি, মুক্তি, সি কামী, নামী, ধামীর 
গ্রমন নাই। 
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' *অতএব ভগবস্তপ্ধ অনুশীলন ভিন্ন, আত্মতত্বে ছঃখ নিরৃত্তিও ঘটে 
মা, এবং আত্মদর্শনও হয় না। আবার আত্মতত্ব তির, ভগবত্তত্ব 
আন্ুশীলনেও ফল হয় না। কারণ অন্ধ যেমন লোক মুখে শুনিয়া, নূর্য্য 
মহিমা গানে. হুর্যা দর্শন করিতে পায়ে না, তদ্রপ জীব, যুক্তি জ্ঞান 
ছাড়িয়াও আপ্ত বাক্য বিশ্বাসে, হরির গুণ গানে হরি দর্শন করিতে পারে 
না। কারণ-_হুরযাদর্শনে যে হুর্য্যে দৃঢ় বিশ্বাস--অন্ধের সে দৃঢ় 
বিশ্বাসের ত্রুটি থাকে । জ্ঞানের বাহাছরিতে শান্তর আলোচনায়, সে 
ক্রুটির থগ্ডন হয় নাঁ। যদি হইত, তাহা হইলে চক্ষু চিকিৎসক দ্ধূপ 
গুরুর প্রয়োজন হইত না। হয় ন| বলিয়াই হরি--তগবান, চিকিৎসক- 
গুরুরূপে, শক্তি সধশরে জীবের বিকৃত জ্ঞানকে শ্ঘভাবে আনয়ন করত--" 
তাহাতে স্বয়ং অধিষ্টিত হওয়ায়, সে হরি দর্শনে কৃতার্থ হয়। অর্থাৎ 
' জাগতিক দর্শন যেমন অধিভৃত, আধ্যাত্মিক এবং অধিদৈবের সংযোগ 
ভিন্ন ঘটে না, তদ্রপ চিন্ময় জ্ঞানরূপ চক্ষু, তদধিষিত দেবতা এবং 
অধিদৈব রূপ গুরুর সংযোগ ভিন্ন দর্শন ঘটে না। অধিদৈব ঘেমন 
সূর্য্যেরই অঙ্গ বিশেষ--প্রকাশ রূপ, তদ্ধপ গুরু-কষ্জের প্রকাশ রূপ। 

“অতএব সর্বাগ্রে আত্মতত্ব প্রয়োজন। আত্ম-দর্শন ভিন্ন, গুরু- 
দর্শন হয় না, ন! হইলে গুরুতে সে তক্তির উদয় হয় না। গুরুতে 
বিশ্বাফ ন! জন্মিলে, ভগবানে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। কারণ গুরু 
ক্কপায় আত্ম-দর্শন, আত্ম-দর্শনে যে স্থির বিশ্বাস, সেই স্থির বিশ্বাসে 
ভগবদ্র্শন। অতএব আত্মতত্ব বিহীন জীবের, সে বিশ্বাস কোথায় ? 
ভক্তির স্্রবৃদ্ধি ভিন্ন আত্ম-পুষ্টি হইবার নহে। আত্ম-পুষ্টি ভিন্ন রতির 
উদয় নাই। বরতিভিন্ন প্রেম আকাশ কুম্থম। অতএব ভগবৎ সম্বন্ধ 
অনুশীলনে, গুরু ভক্তিরূপ অভিধেয় ছ্ারে, প্রয়োজন রূপ ভগবৎ 
প্রেমের প্রাপ্তি। এহেতু গুরু তক্তিই--অভিধেয়। 

*সর্ববাধিপতি তগবাঁন, ভক্তির অধিপতি হইয়াঁও, ভক্তে কৃপা হেতু, 
তক্তির বশ। ভক্তি-মহিম! তক্ত অনুদিন গাহিয়াও, নিত্য নূতন গীতে 
ভগবানকে আকর্ধিত করেন। জ্ঞানী, জন্মে জন্মে বহু বহু সাধনে 
যাহ! লাভ করিতে পারেন না, তক্তিতে তাছা অনায়াস-লভ্য। আবার 
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জ্ঞানীর যে শেষ-ফল--সাঁধুজ্য, তাহা! ভক্তের নিকট ভক্তি ভাবে যুগপৎ 
ভেদাভেদ তত্বরূপে উদ্দিত থাকার, ভেদ ভাবেরই প্রাধান্তে, ভক্তের 
পঞ্চম পুরুষার্থ যে প্রেম, তাহা লাভ হয়। মে প্রেমের এতই মহিমা 
যে, সাধুজ্য সে হৃদয়ে নিমেষের জন্তও স্থান পায় না। 

"জীব, অবিদ্যা আবরণে ভগবৎসেবার উপযুক্ত নছে। কুগুলিনী 
সঞ্চারে বা যোগনিদ্রার নিত্র! ভঙ্গে, বিদ্যার আবির্ভাবে, যেরূপ থদ্যোত 
তীব্র রৌদ্র গর্ভে লুক্কাক্মিত হয়, তন্রপ অবিদ্যা, বিদ্যাগর্ভে লুক্কায়িত 
হন। তখন জীবের বিদ্যা গ্রতিভাসে স্বর্ূপগত মন, বুদ্ধি, অহস্কারের 
প্রকাশ, নে প্রকাশে বহিন্ত্ধে জীবের থে বিধি প্রণোদিত ভগবৎ 
সেবা --তাঁহাকেই বৈধী সেবা! বলা হয়। 

প্রাগ সাধনে মানসগত যে চৈত্য সেবা-তাহাই রাগ সেবা, এবং 
প্রেম তক্তিতে অপরোক্ষে যে সপরিকর তগবৎসেবাঁ-তাহাই প্রেম» 
সেবা। 

“বৈধী সেবা ভগবত শ্রিয়। এ সেবায় যাহার দরদ পহুছে নাই, 
তাহার প্রেম সেবা--মনের কল্পন| মাত্র । ভগবৎ স্বরূপ, মহান্ত রূপ 
শিক্ষা-দীক্ষা গুরু, এবং ভক্তই বৈধী সেবার আশ্রয়। মহান্তের হাদয়ই 
চৈত্যের আশ্রয়, মহাস্ত হৃদয়েই চৈত্যের নিত্য উদয় । কৃঞ্চ, মহান্ত বা 
ভক্তের নৈবেদ্যই গ্রহণ করেন, সে গ্রহণে সাধকের বৈধী সেবা সিদ্ধ হয়। 
কারণ সাধকে চৈত্য, নিত্য প্রতিভাসিত হন না। বারেক উদয় হইলেও, 
সেবা আয়োজনে ঘে দময় অতিবাহিত হয়, তাহাতে সে উদয় আর 
দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ ভিন্ন সেবা, উদ্দেশে সিদ্ধ: হয় না। কৃষ্ণ 
সাক্ষাৎ বস্ত, সাক্ষাৎ বস্ত্র সাক্ষাৎ সেবাই প্রয়োজন। মহান্তে তাহার 
নিতা উদয় হেতু, মহান্ত দ্বারেই বৈধী সেব! সিদ্ধ হয়। সে জন্য মহাস্তে 
ঘে, মন্তুয্যোচিত ধর্ম দেখিয়! চৈত্য হইতে তীহাকে ভিন্ন রাখিতে চাহে, 
নে অপরাধে পতিত হইয়া নাম-মহিমায় অজ্ঞ থাকে । কারণ ' 
চৈত্যই একাংশে মহান্তরূপী জগদ্‌গুরু শিব, এবং সেই জগণ্‌গুরু শিব- 
ভাবেই ভক্ত, শিবের নায় একদিকে ভগবদ্ভক্ত, অন্ত দিকে, কনিষ্ঠের 
স্গুরু । শিব অবতারী গোপেশ্বর যেমন রাসলীলায় বৃন্দা, তেমনি মঞ্জুরী 
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গত গুরুর মঞ্জরী, সেই রাসলীলার মঞ্জরী বিশেষ। অতএব বৈধী 
সেবার অন্ুণীলনেই প্রেম সেবায় অধিকার ।.গুরু যিনি--তিনি জানেন, 
এবং বলেন যে, আমি গুরু নহি, কারণ চৈত্য অংশেই তাহার গুরুত্ব 
কিন্ত ভক্তের তিনিই গুরু, কারণ মঞ্জরীত্বারেই কৃষ্ণ দর্শন । 

"এই আমি তোমায় জীবমায়াগত, নিমিত্ত রূপিণী জাগ্রৎ কুগুলিনীর 
বা যোগমায়ার যথা সংক্ষেপ উল্লেখ করিলাম, অন্য দিন তাহার নিদ্রিত 
কুগুলিনী বাঁ যোগনিদ্রা শক্তির উল্লেখে ভগবানের কাল, বর্ধ, 
স্বভাব শক্ষির উল্লেখ করিব | : 

পশক্তিকে এরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণনার চ% যে, তাহার 
বিশ্লেষণে সাধন-পথ আপনিই নির্দেশিত হয়, এবং তাহাতে সাধনে 
ভীব তৎ তৎ শ্বরূপের যুগ্ধতা ত্যাগ করতঃ ভক্তি-উন্ুখ হইতে পারে। 
কারণ ভক্তির_-কৃষ্চ নাম ভিন্ন, অন্ত জ্ঞান, কন্মগত--সাঁধন নাই । 
তাছাতে নাম মহিমায় যোগনিদ্রা ভাগ্রৎ হইয়া জীবকে আবরণ জন্ 
স্বগত ক্ষেত্রে যে পথ বিস্তার করেন, তাহা জ্ঞাত না থাঁকিলে, জীব 
সে পথ মহাত্মযে কৃষ্ণ বিশ্মরণে আর অগ্রসর হইতে পারে ন!। 

এ কথায় জীবনুন্দর নিজ প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সে উদ্ধত ভাব 
সম্বরণে জীব স্থির, শাস্ত, নির্বাক, নিম্পন্দ হইলেন। জীবৰসুন্দর যে. 
কোথায়.বসিয়া আছেন, তাহাই তাহার যেন জ্ঞান নাই। 

এ সকল প্রসঙ্গে সাধারণ বিরক্ত । তবে জীবনুন্দরের জন্যই 
হরস্থৃন্দরের এ প্রসঙ্গ । কিন্ত সংসারে জীবন্ন্দর কয় জন? হরস্ুন্দর 
তাহা জানিতেন বণিয়াই। পাত্র নির্বাচনে এ প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন। 
গ্রশ্কারের সে জ্ঞান কোথা? প্রতিষ্ঠার আশা না থাকিলেও, যখন 
লিখনবেগে গ্রন্থকার বন্ধ, তখন ইহাও সেই মায়ার খেল! কি-না, তাহ! 
ভগবানই জানেন, এবং সঞ্চারী ভক্তই অন্থভব করিতে পারেন। 
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সন্ধা! হইল। প্রদীপ আনিতে জীবনুন্মর অন্ত গৃহে গেলেন, আনিয়া 
দেখেন, শশাঙ্ক যোড হস্তে কাষ্ঠ পুত্তলিকাঁবৎ বসিয়া আছেন। চক্ষে 
ধাঁরা। অঙ্গে ধর্ম, পুলকে অঙ্গ__-থর থর। | 

হরন্র্দর বলিলেন--পজীব! বাহ্দৃষ্টি ছাঁড়িয়! অন্তরূ্টি কর, দেখ-- 
গ্রহণে চক্জরম! সুর্য্যে খাইয়া গিয়াছে-শশাঙ্ক আর দেখ! যাইতেছে ন1। 
হু্ধ্যই প্রতিভাত হইতেছেন। প্রণাম কর-_পদধূলি গ্রহণ কর। ইহাই 
ভক্তের তৃতীয় জন্ম, তৃয্নীয় অবস্থা! 

“এ শশাঙ্ক--তোমার শ্বশুর নহে, আমার বৈবাহিক নহে, জ্যোতিঃ- 
প্রসাদের নায়েব নহে। ইনি আমার জীবন বন্ধু, গুরু-অঙ্স, জীবন” 
জীবনের অধিষ্ঠান-আসম । 

*মনে থাকিতে পারে একদিন তোমায় বলিয়াছিলাম, জীব 

ধেকি রূপে কষ্চরুূপা লাভ করে, ভাহ শ্রীকৃষ্ণ জানেন। 
্রা্ত জীব তাহা বুঝে না, বুঝিবার শক্তি নাই। বুঝিতে যাইও না, 
ক্ষষ্কূপা লক্ষ্য কর। ইনি কৃষ্ণসেবার় যে ফল আনিয়াছেন, 
সে ফল কৃষ্ণের সেবায় লাগিলে, তাহার প্রসাদ পাইও-দেখিবে 
কত মধুর। দেখিবে--কুঞ্খের নিকট মূর্খ, পণ্ডিতের সমান আদর 
হইলেও, মূর্খ ভক্তকেই কৃষ্ণ অগ্রে স্বীকার করেন। কারণ জ্ঞানী 
ভক্তের যে জ্ঞান-_তাহা! এদেশের । সে জ্ঞানকে ভক্তি বারিতে 
না শুদ্ধ করাইলে শুদ্ধ জ্ঞানরূপে পরিণত হয় না। না হইলে 
অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না, না হইলে কৃষ্ণের স্বরূপ প্রকাশ 
করিতে পারে না।” | 

ক্রমে ক্রমে শশাঙ্ক বাহ্‌মুখ হইলেন। জীবন্ুন্দর তামাক সাজিয়! 
হঁকাটী তাহার হত্তে দিলেন । শশাঙ্ক হু'কাটা লইয়।৷ জামাতা 
জীবন্ন্দরকেই প্রণাম করিলেন । তাহা দেখিয়া জীবস্ন্দর দণ্ডবং 
হইস্সা প্রণাম করতঃ, তাহার পদধুলি গ্রহণ করিতে যান, শশাঙ্ক বাধ! 
দিলেন । 


একচত্বরিংশ পরিচ্ছেদ । ৫৬৫ 


হরস্ুন্দর, শশান্ককে বলিলেন, “তুমি কি সংসার করিতে দিবে না? 
যে দেশের যে খেলা, সে দেশে তাহাই রহুক, ভগবানের ও আক্ত! 
নিত্য। ভুমি কি পাগল সাজিয়া জামাত৷ প্রণামে, দে আভ্তা রদ 
করিতে চাও ? সত্য এ ভাব তাহারি, কিন্তু এদেশে তাহারি যে আজ্ঞা, 
জীব তাহাই পালন করিবে ।” 

তখন শশাঙ্ক তামাক টানিতে টানিতে জ্যোতি; প্রসাদের কথ! 
বিবৃত করিলেন। পরে পাছক!1 প্রহারের কথায়, তিনি হরনুন্দরের 
পদ ধারণে উদ্যত হইলেন। হরন্ুন্দর তাহাতে বাধ! দিয়া বলিলেন, 
“শশাঙ্ক! জগৎ যাহার ভয়ে নিত্া ক্রীড়ান্বিত, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কি 
সে অভয় ফিরে না? এখনও কি সে সন্দেহ?” 

শশাঙ্ক বলিলেন, “ফিরে জানি বলিরাই ত এ ব্যথা। আমিই যে 
আহার অবলন্বন। কেমন করিয়া আমি তোমার গাত্রে পাছুক! গ্রহা'র 
সহা করিব ?* 

হর। তবে--কি অহঙ্কায় ফেলিয়া আসিলে ? এও ত সেই অহ্‌- 
স্কারেরই বুদ্ধি। অহং বুদ্ধি ছাড়িয়া! দাও । ভক্তি ঘুদ্ধিতে তাহার লীলা 
পরিদর্শন করিতে থাক। পানান্ত পাছুক! প্রহারেই বা এত ভয় কি? 
তাহার ইচ্ছায় ছুনিয়! ডুবিলেই বা ভয় কি? তাহার আনন্দেই আনন্দ 
নছেকি? তাহা ইচ্ছায় পাছুক1 প্রহার ভোগও ভাগ্য নহে কি? 
তাহার কি ইচ্ছা, সে ইচ্ছায় সেকোন সময়ে কোন লীলা প্রকাশ 
করে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? কোন অহঙ্কারে তাহ! নির্ঘয় করতঃ 
তাহার আনন্দ মুখ তুলিয়। নিরানন্দ ডাকিয়া আমিতেছ ? 

এমন সময়ে নটনারায়ণ ও দেবেজ্ত্, হরকুন্দরের সম্মুখে আসিয়! 
বসিলেন। হরনুন্দর বলিলেন, প্নটনারায়ণ ! আজ যে একা দেখি- 
তেছি ?+, 

নটনারায়ণ বলিলেন, “অন্য দিন একাকীই আসি, আজ দেবেন্দ্র 
আমার সহিত আমিয়াছে 1” 

শশাঙ্ক বলিলেন, “ভায়া ! উনি তাহ! দেখিয়াছেন, যাহা ভিজ্ঞাসা 
করিচ্ছেছেন, তাহাই দৃষ্টি কর।” 


৫৬৬ ছায়াপথ । 


পণ্ডিত নটনারায়ণের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। এতদিন শশাঙ্কের 
প্রতি যে ঘ্বণ! ছিল, এ ইঙ্গিতে তাহাও দূরীভূত হইল, তৎ্স্থানে বিশুদ্ধ 
তক্তিতে তাহাকে বসাইয়! বলিলেন, “ভাই শশাঙ্ক ! আমি জ্ঞান হারাই- 
য়াছি--আমায় ধর। বুঝিলাম এ দেশের বন্ধু__বন্ধু নহে-তুমিই 
বন্ধু। খন বন্ধুর কাজ করিয়া, উর যাহাতে বসিতে স্থান পাই 
তাহা কর।” 
শশাঙ্ক বলিলেন, বস, বন। তাহার জন্ত ভাবনা কি? আর 
ছুরিতে হইবে না। জগৎ্ব্রন্ষাণ্ড ঘুরিয়া যখন কোন থাদ্যে রুচি 
জন্মে নাই, তখন এখানে আমিয়াছ। সে কাহাকেও অনাহারে রাখে 
না, কিন্তু যাহার অন্তে কিছুমাত্র কুচি থাকে, সে তাহাকে ভক্তি পীযৃষ 
দেয় না। ঘথন দেখে অনন্ত খাদ্য থাকিতেও, অনাহারে জীবন্মত, 
তখন নে ভক্তি বারিতে রুচি জন্মাইয়া চিন্ময় খাদ্য বণ্টন করে। তাই 
নিজ্ঞাসা-আজ কি একল! আসিয়াছ ? সে শান্ত্র-চর্চা, সে মোকদামার 
চিন্তা কোথায় রাখিয়। আঙিলে ?, শশাস্কের এবন্বিধ ভাব গ্রাহিতায় 
নটনারায়ণের হস্ত যোড় হইয়া গেল, গদ্দ গদ কঠ্ে বলিলেন, *শশাস্ক ! 
এতদিন তোমায় চিনিতে পারি নাই, সাধু অপরাধে অপরাধী আমি-_- 
“আমায় কৃপা কর। আজ তোমার এ কি মূর্তি--তুমি ত সে শশাঙ্ক নহ? 
সে শশান্কের এ মূর্তি নহে? অথবা আমার অপরাধী চক্ষু, এতদিন দর্শনে 
বঞ্চিত ছিল, আজ তোমার রুপা কটাক্ষে সে অপরাধ ভম্মীভূত হওয়ায়, 
তোমার সাক্ষীৎ লাভ করিল। ধন্য আমায়, যাহার জন্য আজ আমি 
ধন্য--আমি তাহাকে বার বার প্রণাম করি।” 
নটনারায়ণের এ ভাবে জীবস্থন্দর আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
হরনুনদর, শশাঙ্ক অস্ফুট আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন । 
দেবেন্দ্র বিয়া বার বার সকলেরই মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। 
দেখিয় শুনিয়া তাহার যেন বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। . ভাবিতেছেন-_ 
আনেক বৈষ্ণব দেখিয়াছি, কিন্ত এরূপ ব্যাপার ত কোথাও দেখি নাই। 
ঝোলা মাল! ইহাদের কাহারও দেখিতেছি না বটে, কিন্ত ইহাদের শরী- 
রই যেন হবিনাঁমে মপ্তিত । 


ঘিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ৫৬৭ 


নটনারায়ণ, হুরসুন্দরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আজ 
আমার অন্তর শীতল হইল। অনন্ত কোটি জন্ম, ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি, 
এ অবধি বসিতে আজ্ঞা হয় নাই। আজ সেই আজ্ঞ! পাইলাম। ঘোরা 
নিষেধ হইল। আমি একা আসিয়াছি কি-না আসিয়াছি, অনন্ত খাদ্যে 
আমার অরুচি সত্য কি, নু তাহা তুমিই জান, তাহ! জানিবার আমার 
প্রয়োজন নাই। যখন আঁপনিই ডাকিয়া আপনি বসিতে স্থান দিয়াছ, 
তখন তোমার ষাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, আমার দৃষ্টি যেন তোমাতেই 
থাকে, তুমি কি করিলে না করিলে, যেন সে বিচারে মন ভ্রান্ত না হয়। 


দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


; প্রাত্রি অনেক হইয়াছে। বাটা আলিয়া! শশাঙ্ক আহারাস্তে শয়ন 
করিয়। আছেন- কিন্ত নিদ্র। হইতেছে না। হ্রসুন্দরের কৃপায় আজ 
তাহার যে ভাব লাভ, সেই ভাবাবেশে তিনি আগ্লত। কখন হৃদয়-_ 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। উঠিতেছে, জগৎসংসার বিস্মরণ করাইডেছে- 
নাম বিশ্মরণ করাইয়। নামীকে লক্ষ্য করাইতেছে, কখন-_ছাক়্ার ন্ায় 
ংসার হৃদগ্ে প্রতিভাত হওয়ায়, নাম যেন. হৃদয়ভেদী হইয়া আবার 
সংসার ঢাকিতেছে। 
কখন নামী লক্ষ্যে শশাঙ্ক স্থাঁণুর ন্যায়, কখন নামে ভক্তিপ্রবাহে 
োড় হস্ত। কথন শশাঙ্কের এই পঞ্চভৃতময় দেহ, যো হিরগ্নয়, কখন 
যেন ত্রিগুণগত সাত্বিকী। সেসাত্বিকী অঙ্গ যেন তাহার বসন শ্বরূপ, 
তিনি যেন তাহাতে অলম্কৃত। 
আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না! শষ্যা হইতে উঠিলেন। 
নাম, রূপ, গুণ লীলায় তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আপনার নৃত্যে 
আপনিই কখন বিস্থৃত, কখন চমতকৃত। ন্ষেদ, কম্প, পুলকে-- 
কখন হাম্ত, কখন ক্রন্দন। হরি! হরি! তুমি সুন্দর, বড় সুন্দর। 
গোবিন্দ! তোমায় যে স্মরণ করে, ভক্তি করে, সেবা! করে, ভালবাসে, 
৪৯ 


৫৬৮ ছায়াপথ । 


সেও সুনর--বড় সুন্দর. তাহার হৃদয়ে তন্ত্র নাট, পুরাণ নাই, দর্শন 
নাই-_তাহার হৃদয়ে হেয় নাই, উপাদেয় নাই--তাহার সে সুন্দর হদয়ে, 
তুমিই সুন্দর, তাই সে বড় সুন্দর । 

নৃত্য করিতে করিতে শশাঙ্ক অকম্মাৎ কাহার আকর্ষণে দেখিলেন, 
কে যেন সন্দুখে বসিলেন ! শশাঙ্ক বলিলেন, “তুমি ত আমার সে নহ, সে 
যে ত্রিভঙ্গমুরারি-শ্তামন্ুন্দর। হরি হরি ্ীতী ভুমি তুমি আমার 
চরণে ধরিতেছ কেন ?” 

প্রভাবতী ভিন্নগৃহে শয়ন করিয়া ছিলেন। শশাঙ্কের নৃত্য রত 
হান্ত, ক্রন্দন শব্ধ অল্পষ্ট ভাবে প্রভাবতীর কর্ণে যাইলে, তিনি আসিয়া 
যাহা! দেখিলেন, জগতে অনেক স্থন্দর আছে, এরূপ স্থন্দর কখন 
দেখেন নাই। তাই তিনি শশাঙ্কের চরণে ধরিয়। কাদিতেছেন__-আর 
বলিতেছেন,_ “হৃদয়-দেব ! জন্ম জম্ম তোমায় পতি জানিরা, দেবতা! 
জানিয়। তোমায় যে পূজা করিয়াছি, আজ তাহা দেখিয়৷ ক্বতার্থ 
হইলাম। আমায় কপা করিয়! তোমার সঙ্গে লহ, আমি যে তোমার 
সহিত, তোমার প্রভামত হইয়া! সঙ্গে যাইতে পারিতেছি না- আমা 
সঙ্গে লহ।” 
_ শশাঙ্ক, প্রভাবতীর হস্ত ছুইখানি ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, প্রভাবতি ! 
তুমি কি তীহাকে দেখিয়াছ? কাঁহার চরণে ধরিতেছ ? যখন আমি 
তাহাতে ছিলাম, তখন সে আমাতে আছে দেখিয়াছিলাম ; এখন আমি 
তোমাতে, আর তাহাকে আমাঁতে দেখিতেছি না। তোমাঁতেও তাহাকে 
দেখিতেছি না। ঈপ্রভাবতি ! একবার তুমি তাহাতে দাড়াও, আমি 
অ]ুর একবার তোমাতে, তাহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হই” 

বলিতে বলিতে শশাঙ্কের চক্ষুরজল গ্রভাবতীর মন্তকে পড়িল, সে 
জলে প্রভাবতীর চক্ষুরজল, শশাঙ্কের বসন সিক্ত করিল । 

এবার শশাঙ্ক কাপিতে লাগিলেন, প্রভাবতীকে দৃষ্টি করিলেন, 
আবার বলিতে লাগিলেন, পপ্রভাবতি ! লও কৃষ্ণ নাম, গাও কৃষ্ণ গান, 
চিন্ত কৃষ্ণলীলা, দেখ--গুরু,কৃষেে অভেদ, কর--গুরু, কৃষ্ণ সেবা,--আর 
কিছু কাজ নাই--আর কিছু কাজ নাই।% 
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এমন সময়*বাহিরে কে ডাকিল। সে ডাকও এমনি সুন্দর । 
শশাঙ্ক আর দীড়াইতে পারিলেন না, বাহিরে আমিলেন। নিশার 
অন্ধকারে অস্পষ্ট মূর্তি, কিন্তু শশা্ক ঢাকিল্ন, “জ্যোতিঃগ্রসাঁদ 1” 
জ্যোতিংগ্রসাদ সন্ুথে! শশাঙ্ক বলিলেন, “কেন জ্যোতিঃপ্রসাদ এত 
রাত্রিতে_অদ্ধকারে, এস্ক্ভ? আমি তোমার জমিদারি হইতে অবগর্‌ 
লইয়াছি বটে, কিন্ত তোমার নিকট অবসর লই নাই ) বস-_নিঃসঙ্কোচে 
বস, আমিও যাহার প্রজা, তুমি বুঝ-আর নাই বুঝ, তুমিও তাহারি 
প্রজা । তাহার জন্য তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ নিত্য |” 

আর শশাঙ্ক বলিতে পারিলেন না। তীহার কথ! বদ্ধ হইয়া 
আসিল। জ্যোতিঃপ্রসাদ সহস৷ ক্রন্দন করিয়া ফেলিলেন। তিনি, থে 
বুদ্ধি লইয়া যাহা যাহা! বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন, সে বুদ্ধি সহসা 
হারাইয়া! ফেলিলেন। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়। তাই ক্রন্দনে বলিতে 
লাগিলেন, “আমি যে সাধুঅপরাধী, আমি যে আপনাকে কষ্ট 
দিয়াছি।” ৃঁ 

শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “জ্যোতিঃপ্রসাদ ! তুমি ত কখন 
আমায় কষ্ট দাও নাই? মানুষ কি কেহ কখন কাহাকেও কষ্ট দেয়? 
নিজ নিজ কর্মস্ত্রে এ উহার নিকটে সুখ, দুঃখের কারণ হয় মাত; 
নচেৎ হরি বর্তমানে, জীব কি জীবকে কষ্ট দিতে পারে? হুর্য্য বিন! 
কিরণ-কণ, কি কখন কিরণ-কণকে, আবরণ করিতে পারে ? 

জ্যো। শশাঙ্ক! তুমি আমার শৈশবের--সহচূর, বালোর--সখা, 
যৌবনের-_মিত্র, বার্দক্যেক--বন্ধু, বিষয় বুদ্ধির__পিতৃস্থানীয়, আজ 
হইতে তুমি-_-পাঁরের কাণগ্ারী। তাই তোমায় আক্ষ হইতে কর্মে 
অবসর দিয়াছি। আর তুমি জ্যোতিঃপ্রসাদের ভৃত্য- শশাঙ্ক নহ। আজ 
হুইতে তুমি জ্যোতিঃপ্রসাদের গুরু-_ইঞ্ট দেবতা ! আজ হইতে জ্যোঁতি:- 
প্রসাদ তোমার পুক্র, বিষয়--দেবতার। ভৃত্য আমি, গুরু যেমন শিষ্যেরু 
অপরাধ গ্রহণ করেন না, তেমনি করিয়া গুরো ! আজ আমায় কৃগা 
করুন। | | 

শ। কে--জ্যোতিঃপ্রসাদ? আমি তোমার কিশোর বয়সের মুখ 
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দেখিয়াছিলাম, তোমার যৌবনের মলিন মৃত্তি দে্িতে প্রাণে বাথ 
লাগিয়াছিল বলিয়া, তোমার মুখ অনেক দিন দেখি নাই। একটু 
অপেক্ষা কর, বুড়া হইয়াছি, চসমাখানি আনিয়া আবার তোমার মুখ 
খানি আজ একবার দেখি । হাঁয় হায় ! আমার বড়ই ছুরদৃষ্ট। তোমার 
এ মুখ আমি এতদিন দেখিতে পাই নাই & আজ হরি কূপ! করি! 
আমার অন্তর বাহিরে । যে তোমাতে, সেই আমাতে, সেই ভূলোকে, 
ছ্যলোকে, চিন্ময় গোলোকে। হুরম্বন্দর ! তুমি ধন্য, আর তোমার জন্য 
-আমিও ধন্ | 
এই বলিয়! শশাঙ্ক বাঁটীর ভিতর হইতে একটা দীপ লইয়া! চক্ষে 
চসমা খানি লাগাইলেন। তখন জ্যোতিঃপ্রসাদের মুখখানি দৃষ্টি করিয়! 
বলিলেন, “জ্যোতি ! সাধুঅপরাধ দৃষ্টি হইয়াছে কি? সাধু ত হরসুন্দর, 
কৃষ্ণের আদনই সাঁধু--ভক্ত। ভক্ত দর্শনে কি আর অপরাধ তিঠিনে 
পারে ? যাও দেবীগ্রামে বাও। মন-বুদ্ধি, আপন-_পর, ধর্ম্ম--অধর্্, 
পথিমধো ফেলিয়া-_একা যাও-_সাধু দর্শন কর। মাঁটার অপরাধ, মাটিতেই 
রহিয়। যাইবে, কৃষ্ণে যাহার মতি, তাহার জন্য তাঁহার চিন্তা কি?” 
জ্যো। কিসের চিত্ত|_ চিত্ত! কিছু নাই। আমি যেন এখন দিব্য 
চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেছি। যাহা তখন দেখিতে পাই নাই, 
এখন যেন তাহা দেখিতেছি | দেখিতেছি-_হ্রন্ুন্বরের কথায়, আপনার 
যখন ব্যথা লাগিত, পাছে আমি বুঝিতে পারি বলিয়া তাঁহা, হৃদয়ে হৃদয়ে 
সম্বরণ করতঃ আমায় হাসিমুখ দেখাইতেন। সে হাসিতে তখন যাহ! 
দেখি নাই, এখন তাহা দেখিয়া বুঝিতেছি, না জানি কত ব্যথা আমান 
জন্য আপনি লইয়াছেন। ধন্ত আপনার ভালবাসা--ধন্ত আপনার 
সহিষ্ঠৃতা। সেই ভালবাদা--সেই সহিষ্ণুতা, মানুষের কতদূর হইতে 
পারে, তাহাই 'দেখিবার জন্ত আপনার সহিত তখন সেরূপ ব্যবহার 
করিয়াছি। আর আমার যে, দেখিবার ক্ষমত| নাই-.এখন বুঝিতেছি, 
সে ব্যথ সহ করিবার নহে, তাই আপনি সহ করিতে পারেন নাই। 
তখন নানা কথা উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া 
_গেল। | টা 
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ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


পদগ্রজে কেবল উত্তরীয় হ্বদ্ধে জ্যোতিঃপ্রসাদ-_কোথ| যাও £ 
তোমার ত অশ্ব আছে, যান আছে, বাহক আছে, ধনী তুমি, তোমার 
এ ভাব কেন? জ্যোততিষ্্পসাদ, মনের এ বিভ্রপে একটু হাঁসিলেন। 
অমনি দূরগত তাহার সেই অহঙ্কার মূর্তি, চকিত ষ্ট হইল--সেই 
ূর্তিতে একদিন হ্রনুন্দরের সহিত যে. আলাপ-_তাহা হৃদয়ে জাগিল। 
তাহার চক্ষে ধারা বহিল। মনে হইল-_যাহ! হইবার তাহ! হইয়া 
গিয়াছে, তাহাতে আমার ভাগ্যে যাহাই থাকে থাকুক, তাহার জন্য 
ছুঃখিত নহি--কিস্ত আমার ব্যথায় যাহাদের ব্যথা লাগে, তাহাদিগকে 
বাথ! দিয়াছি--এই বড় ছুঃখ। ঃ 
* এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে তিনি দেবীগ্রামে পহুছিলেন। একদিন 
তিনি যে আবেগে কাহারও অপেক্ষা না করিয়। হরনুন্দরের গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, আজ আর সে আবেগ নাই । তিনি সম্মুখ দ্বারে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। কাহারও সাক্ষাৎ নাই, তিনি একাই পদচারণ! 
করিতেছেন। কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে ইচ্ছা হইল না । মনে হইল, যে 
যাহার নিজ নিজ কর্ন ব্যস্ত, আমার জন্য কাহাকেও ব্যস্ত করিব না। - 

এইরূপে ছুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সহসা তাহার কর্ণে 
হরমুন্দরের কথার স্বর বাঁজিল। হরসুন্দর বলিতেছেন, “জীব! 
দেখ দেখি দ্বারে কোন অত্যাগত উপস্থিত কি-না। ভগবতপ্রসাদে 
আতিথ্য সেবা ভিন্ন আহারে রুচি হয় না, এদিকে তোমাদের পতিত 
প্রস্তুত বলিতেছ।* 

অপেক্ষ। ন! করিয়া জীবস্থন্দর সন্তুথ দ্বারে নিবেন? দেখিলেন - 
জ্যোতিঃপ্রসাদ সন্মুখে। 

জীবনুন্দর বলিলেন, “আপনি কতক্ষণ” ? - 

জ্যো। অধিকক্ষণ নহে, আমার একটা নিবেদন নতি শুনবে 
কি? , 
জীবসুন্দর আঁ্চর্ধ্য হইলেন, জ্যোতিঃ' নাদের এ ভাবে তিমি কি 
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উত্তর দিবেন, ঠিক করিতে পাঁরিলেন না। তাহা, দেখিয়া জ্যোতিঃ- 
প্রসাদ বলিলেন, "পাছে অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়, এজন্য আমার 
মনটা কিছু মলিন হইয়াছিল,,আপনার সাক্ষাতে আমার সে মলিনতা 
দূর হইল। কারণ মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারিতাম ন1। 
আপনি আপনার ঠাকুরকে একবার জানুন যে, আজিকাঁর অতিথি 
সেই জ্যোতিঃ প্রসাদ হইলেও, আজ সহিত কেহ নাই, সে 
একাকী হাজির হইয়াছে। সে আর কিছু চাহে না, একবার আপনাকে 
দেখিতে চাহে ।» 

জীবনুন্দর, ইর্থন্দরকে যথাযথ জানাইলেন। হ্রসুন্দর আপনি 
আগরিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদকে গৃহে লইয়া! গেলেন। 

জ্যোতিংপ্রমাদের মনে ঝটিকা বেগের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নান]. 
ভাবের উদয় হইতেছে, কিন্তু কি বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, 
স্থির করিতে পারিতেছেন না! কি বলিতে যাইতেছিলেন, অমনি 
হরন্থন্দর বাঁধ! দিয়া বলিলেন, “আহার হইয়াছে কি ?” 

জ্যো। না, আমি প্রাতেই বাহির হইয়াছি। 

হর। পান্কি কোথায় রাখা হইয়াছে? 

জ্যো। পদব্রজেই আসিয়াছি। 

হর। কেন? ্‌ 

 জ্যোতিঃ প্রসাদের মুখ আরক্তবর্ণ হইয়া! উঠিল। বলিলেন, “কেন-_ 

এ কথা কি আপনাকে মুখ ফুটিয়! বলিতে হইবে ? বলিতে গেলে আমি 
বড় বেদনা! পাই, সে বেদনা কি আপনার লাগিবে না? ভাগো যাহ! 
ঘটিবে--ঘটুক, তাহার জন্ত আপনাকে ব্যথিত করিব না) কিন্ত 
জ্যোতিঃপ্রসাদ যে জানিয়াই হউক, আর ন| জানিয়াই হউক, আপনার 
হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে, দে ব্যথা ষে জ্যোতিঃপ্রমাদকে আজ বড় ব্যথিত 
করিতেছে ।» 

হরমন্দর আবার সে কথায় বাধা দি বমিলেন, “অন প্রস্তুত । 
অন্য এই খানে আতিথ্য হ্বীকার করিতে হুইবে। আঁজ আমার বহু 


ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ৫৭৩ 


ভাগ্য, আজ আম্মার সুগ্রভাত। কেব্যথা দিয়াছে জ্যোতিঃপ্রসাদ ? 
যদি ব্যথা দিতে-_তাহা হইলে কি আজ এ স্গ্রভাত দেখিতাঁম 1 

জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিতে লাগিলেন, আমি বড় হতভাগ্য । ঈশ্বর 
আমাকে যথেষ্ট দিয়াছেন, আমি তাহার সদ্ব্যবহারে তাহার দিকে 
মুখ না করিয়া বিপরীত মুদ্ুখ তাহাকে ভূলিলাম। আমি সাধুঅপরাধী। 
সাধুর ক্কপা ভিন্ন এ অপরাধের মার্জনা নাই। আমার অদৃষ্টে যাহাই 
থাকুক, তাহার জন্য ছুঃখিত নহি, বিনা অপরাধ-মার্জনায় সাধুর হৃদয়ে 
আবার ব্যথা দিতে কৌতুহল বাড়িতে পারে, মে ব্যথা হৃদয় সহা করিতে 
পারিতেছে না» 

আবার হরস্থন্দর সে 'কথায় বাধ! দিয়া বলিলেন, "অনেক বেলা! 
হইয়াছে, আপনাদের যে, সকাল সকাল আহার অভ্যাস, উঠুন-_মুখে 
দ্ধল দিন, একটু ঠাঁও। হউন, আজ আমার বহু ভাগ্য-এই নির্মম 
দেশে, দরদীর হৃদয়ভেদী দরদের প্রশ্রবণে শীতল হইলাম ।” 

জ্যোতিঃ প্রসাদ আবার বলিতে লাগিলেন, “দেবশশাঙ্ক, আপনার 
প্রাণসম, আমি সেই দেবের কৃপায় আজ আপনার দাসত্বের জন্য 
ভিক্ষুক। শুনিয়াছি নারদ, বৈষ্ণব-প্রসাদে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, যদি 
আমায় আজ' প্রসাদ পাইবার জন্ত ডাকিয়াছেন, আজ তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে 1 

হরনুন্দর বলিলেন, "তোমার অপরাধ কোথায়? যে, বৈষুব- 
প্রসাদের জন্য লালায়িত, অপরাধ তাহার শরীর তম্পর্শ করিতে' পারে 
না। তাহার সৌভাগ্যের কথ। কি বলিব, শশাঙ্ক যাহার বন্ধু, সখা» 
নুহ্ৃদ, সে আমার মাথার ঠাকুর। কে তোমায় হতভাগ্য বলিবে? 
যাহার, সৌভাগ্যরূপ শশাঙ্ক--আশৈশব সহচররূপে থাকাঁয়--ভগবানে 
মতি হইল, জন্ম জন্ম সে ছুরাচার হইলেও, আমার মাথার ঠাকুর । 
ছুরাচার--আর কি তাহার অঙ্গ ম্পর্শ করিতে পারে? এ যেসাক্ষাৎ 
ধর্ম, বর্তমানে তাহার ভজন। কল্পনার ভজনে, জন্ম জন্মান্তরে কৃষ্ণ 
মতি, সে মতিতে অনর্থনাশ। যতদিন না কৃষে সত্য মতি হয়» 
ততদিন ছুরাচার তাহার অঙ্গের আভরণন্বরূ্প থাকে, তাই লোকের 
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সে ভ্রম। পূর্বভজনে তোমার কৃষ্ণে মতি, সে মতিতে কৃষ্ণ বাঁধা 
বলিয়াই, শশীঙ্ককে তুমি বীধিয়াছিলে। কি জানি কিসের জন্য তাহ! 
এতদিন ভন্মাচ্ছাদিত ছিল, জীবের সে নিরাকরণের প্রয়োজন নাই। 
যদি তাহ! না হইত, তবে ভক্তিগত এ দরদ উদ্দিত হইত না, গুধজ্ঞান 
বাধা দিত।* ঁ 
জ্যো। আমি যে কর্ম, ভ্তান, ভক্তিতে অনধিকারী। আমার 
দ্বারা এমন কি কর্ম হইতে পারে, এমন কি জ্ঞান বা ভক্তি আমি 
তাহাকে অর্পণ করিব যে, তিনি তাহা গ্রাহ্ করিবেন? তিনি যে 
সর্ব কর্ম, জ্ঞান, তক্তির আশ্রয়! তাহার নিকট ত কিছুই নৃতন নহে? 
তাই আমি তাহার শরণাপন্ন হইলাম--তাহ্াঁর সব আছে, আগ্রার কিছুই 
নাই-_তাই তিনি আমাকে কৃপায় স্বীকার করুন। 
হর। আজ তুমি আমাকে তৃষ্ণায় জল দিলে । ভগবান, অর্জুনকে 

নিশিত্ত করিয়! জীবের হিতার্থে কম, তক্তি, জ্ঞান উপদেশের পর, এই 
কথাই বলিয়াছিলেন-_-বিধি বিহিত কর্্মাদিই ধর্ম, ধর্ম্ে_-চিত্ত-শুদধি, 
চিত্ত-শুদ্ধিতে অবিদ্যারনাশে-বিদ্যারূপ! জ্ঞান) বিদ্যারপা জ্ঞান, 
হলাদিনী সঞ্শারে-_ভগবৎ জ্ঞান, ভগবত জ্ঞানই--ভক্তি। হে অর্জুন! 
.যদ্দি এবদিধ আশ্রমগত কোন ধর্মেই তোমার অধিকার ন! হয়, তবে 
সর্ব ধর্ম ছাড়িয়া আমারই শরণাপন্ন হও, আমিই তোমাকে সর্ব্ব বিষয়ে 
রক্ষা করিব। অর্থাৎ ষদ্দি আমাতে স্থিরচিত্ত হইতে পার, তাহা হুইলে 
সর্ব-ধর্দ-গত যে জ্ঞান, ভক্তি, তাহার বে মুখ্যফল আমি, আমাতে যাহার 
চিত্ত-স্থির--তাহার জ্ঞান, ভক্তির সাধনে প্রয়োজন ? তাই বলি-_পূর্ব্ব- 
সাধন না থাকিলে, জীবের এ মতি সঙ্গত হয় না) অতএব পূর্বগত ভক্তি 
সাধনে যাহার এ মতি--সেই বৈষ্ণব, নেই ভক্ত, সে আমার মাথার 
ঠাকুর । যে, বৈষ্ণব হইয়াও বৈষ্ণব অভিমান শূন্ত--সেই আমার 
মাথার ঠাকুর । 

. পদধৌতের জন্য জীবন্ুন্নর, জলপাত্র হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। 
জ্যোতিঃ প্রসাদ উঠিয়| দৈনিক কাধ্য সমাধা করিলেন । 

 জীবহুন্দর, হরসুন্দক্নকে বলিলেন, "্সামাদের খাদ্য কি জ্যোতিঃ- 
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গ্রসাদের যোগ্য 1 একটু অপেক্ষা করিলে রামহরি দাদার বাড়ী 
হইতে চাল, দালের বন্দোবস্ত করা যায়।” হ্রন্থন্মর একটু হাসিলেন, 
বলিলেন, “বাব! ! জ্যোতিঃপ্রসাদ তোমার বাড়ীতে অতিথি হয় নাই, 
যে অতিথি হইয়াছে, আর যাহার বাটীতে অতিথি হইয়াছে, তাহ! হৃদয়ে 
দৃষ্টি করতঃ আতিথ্য সেবা কর, নচেৎ মন বিশদ রাখিতে পারিবে না। 
ভাল--একবার জ্যোতিঃপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহার 
যাহা ইচ্ছা ।” 

জীবন্ুন্দর বুঝিয়াও পিতার আজ্ঞামতে জ্যোতিঃপ্রসাদকে দমে কথ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিঃপ্রসার্দ বলিলেন, “জীবন্ুন্দর ! যাহ 
বথেষ্ট দিয়াছ, তাহাতে আর কুচি নাই, যাহা দাও নাই--আজ দিবে ।” 

জ্যোতিঃ প্রসাদকে আহার করাইয়া হরসুন্দর-পারিবারের আনন্দের 
আর সীম! নাই। সে আনন্দে শিবহ্ুন্দরের কথা! তুলিয়া কেহই ব্যস্ত 
হন নাই। কারণ হরস্থন্দর আদৌ সৈ কথা তুলেন নাই। 

আহারান্তে জ্যোতিঃপ্রসাদ বহিগূহে আসনে বসিলেন। হরস্ুন্দর 
সম্মুখে বসিয়া আছেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ বলিলেন; “আমি, দেবশশাঙ্ক 
এবং শিবস্ুন্বরকে সঙ্গে লইয়া আপিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার! 
আমায় একাকী আমিতেই অনুমতি দিলেন । আর জানাইতে বলিয়াছেন, 
যে, কাল প্রাতে তাহারা আপনার অপেক্ষাপ্ন থাকিবেন, আপনার 
যেন্ধপ ইচ্ছা হয়, অনুমতি করুন ।” 

হর। কেন? 

জ্যো। তাহা আমায় জানান নাই, এবং আমিও জানিতে চাহি 
নাই। 

হর। তোমায় দেখিয়া একবার মায়াপুর দেখিতে ইচ্ছা! হইতেছে। 
শশাঙ্কের ইচ্ছ! হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। 

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ বিদায় লইলেন। 

বৈকালে নটনারায়ণ দেবীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। জীবন্থন্দর 
বলিলেন, “ভালই হইল, আমি আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।* 

নট। কেন বল দেখি? 
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তখন জীবন্থন্দর, জ্যোতিঃপ্রপাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া সমস্ত ঘটন!| 
বিবৃত করিলেন, এবং হরনুন্দরের কল্য প্রাতে মায়াপুরে যাত্রার কথাও 
উল্লেখ করিয়া! বলিলেন,_“আপনার কি বোধ হয়?” 

এমন সময় রামহরি ইত্যাদি কয়েকটা প্রতিবাসীও উপস্থিত 
হইলেন। সকলেই এ বিষয়ে সন্দিহান । এ উহার কর্ণে ও উহার 
কর্ণে, নানা ভাব বর্ণন করিতে লাগিলেন, কিন্তু হরনুন্দরকে কেহ কিছু 
বলিতে সাহম করিলেন ন!। 

নটনারায়ণ বলিলেন, “আঞ্জ আমি আর বাঁটী যাইব না, কাল প্রাতে 
আমায় সঙ্গে থাকিতে হইবে, নচেৎ প্রাণ সুস্থ থাকিবে না 1” 

একজন বলিলেন, “আমার ত ভাল বলিয়! বোধ হইতেছে না। 
এ সেই শশাঙ্কের খেল!। হ্রন্ুন্দর ভায়া দেবতা, চতুরের চাতুরী ও 
বুদ্ধিতে ধর! বড় কঠিন 1১, & 

আর একজন বলিলেন, “ঠিক কথা বলিয়াছ ভায়া, কাজের কাজি 
ভিন্ন ধরে কে 2 

শেষ সকলে এই পরামর্শ আটিলেন যে, তীহার! সকলেই সঙ্গে 
থাকিবেন, জ্যোতিঃপ্রসাদকে বিশ্বী নাই, এবং লোক বলও সঙ্গে 
, থাকা চাই। 

নটনারায়ণ বলিলেন, “ও সকল কথা আমাদের কর্ণে শুনাইবেন 
নাঁ। উহার যাহ! ইচ্ছা তাহাই হউক, সে বিষয়ে আমাদের চিস্তার 
প্রশ্োজন নাই, তবে উহীর সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, সেজন্ত কাল 
মায়াপুর বেড়াইয়া আসিব” 

একজন বলিলেন, “কাল মায়াপুর বেড়াইতে যাইবার স্থান বটে। 
গুন নাই? কাল গ্রহণ উপলক্ষে প্রাতে বড়ই ধুম। কাল অনেক পল্লী 
হইতে সংকীর্ভন আসিয়া মায়াপুরে সম্মিলিত হইবে, এইদ্ধপ প্রকাশ ।” 

সে রাত্রি কাঁটিল, প্রভাতে সরুলেই মায়াপুরের জন্য উদ্যোগী । 
নটনারায়ণের এ লোক সংগ্রহে ইচ্ছা নাই। জীবন্ন্দর প্রতিবাসীর 
ভাবে ভীত। ইহাদের ভাবে প্রতিবাসীরা বলিলেন, “আমরা" তোমাদের 
সঙ্গে যাইব ন|। ' তবে হরস্ুন্বরকে একাকী ছাঁড়িয়। দিতে আমর! 
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রাজি নহি, যদ্দি মর্রিতে হয়, সকলেই মরিব, একবার যাহা হুইবাঁর 

হুইয়া গিয়াছে, শিবন্ুন্দরকে হারাইয়াছি, আর হরসুন্দরকে হারাইয় 

দেশে বাস করিবার ইচ্ছা নাই। আমর যে যাইতেছি--হরস্ুন্দর, 

জ্যোতিঃপ্রসাদকে--তাহা জানিতে দিব না, তোমাঁদের সে তয় নাই। 
তখন সকলেই মায়াপুরে যাত্রা করিলেন। 


চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
অনেক রাত্রি দেখিয়া শশাঙ্ক ও নটনারায়ণ উঠিয়া টি 1 
হরস্ন্দর, জীবস্থন্দরও রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। ' পরে 
জীবনুন্দর, হরন্ুন্দরকে তামাক দিয়া তাহার সম্মুখে, নামে অনেকক্ষণ 
অতিবাহিত করিলেন। শেষ শয়নের পুর্বে আবার তামাক সাজিয়া 
হরন্থন্নরের হস্তে দিয়া বলিলেন, “আজ আমি শ্বশুর মহাশয়ের ভাব 
,দেখিয়া চমত্রুত হইলাম, বিশেষ আনন্দিতও হুইলাম, কিন্তু একটা 
থটুকা আমার মনে উদয় হইতেছে ।» 
হরন্ুন্দর বলিলেন, “বলিতে পার ।” 
জীব। ঘিনি ভক্তি শক্তিতে এতদূর অগ্রসর, কই তাহার তাবে ত 
কিছুই লক্ষিত হইল না। কাল যাহার ভক্তিশক্তির সঞ্চার হইয়াছে, 
যে ভক্তিশক্তিতে যোগমায়। অনেক সময়ে, : স্ত্রীন্বভাবন্থলভ লঙ্জ! 
অবধি ভুলে, যাহার সামান্য ক্ষুর্ভিতি আমি নিজের দেহ নিজে স্থির 
রাখিতে পারি না, ধিনি দেই ভক্তিতে এতদূর অগ্রসর, তাহার এ 
সংসার গতি কিরূপ? কিন্ধেপেই বা সে ভাবলাভ সম্বরিত। 
হ্রস্থন্দর একটু হাঁসিয়৷ বলিলেন -- 
.প্যদি হই ভবসিদ্ধু পার। 
. তবে * * ভাসাই লোকাচার £? 
সাধন ভক্তিতে এ ভাব যোগ্য। কিন্তু ভাব ভক্তিতেষ্্ 
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প্যদি হই ভবসিন্ধু পার। 
তবে মাথায় করে বই লোকাচাঁর |” 

এই ভাঁবই যোগ্য। সে বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই। 
অবস্থায় সকলই ঘটিবে। নিরপেক্ষ ভক্তের1 সংসারে উদাঁদীন। ভক্ত 
চরিত্র ছুক্তেয়। বাহা দেখিয়া! ভক্ত চিনিতে যাইও না। যে দিন 
অন্তর্টি, ভাবে পরিপ্ক হইবে--সে দিন আর এরূপ সন্দেহ দড়াইবে 
না। ভক্তিতে পরিনিষিত ভক্তই, বহিন্মুখে__পুরগৃহস্থ, অস্তমূখে--চুর 
ফকির। তীহাদের নিরপেক্ষ ভাবে বিচরণ-_ইচ্ছার অধীন । তুমি, চৈতন্য 
ভাগবতে, শ্রীবাস চরিতে তাহা বুঝিতে পারিবে । সাধন তক্তিতে যে 
উদ্ধত ভাব, তাহ! ভাবভক্তিতে শান্ত হয়, সে শীস্ত ভাবে যে কার্ধ্য, 
তাহা অবিদ্য| চালিত নহে । স্বরূপ সিদ্ধিতে অবিদ্যা কার্ধা থাকে বটে, 
কিন্তু তখন অবিদ্যা. বিদ্যার দ্বারাই চালিত। কারণ গুরুভক্তিতে, থে 
ভক্তি ক্্তি, সে ক্ুর্ভিতে অধিদ্যা, বিদ্যাভাবাপন্ন হয়, হইলে--অবিদ্যা- 
গত যে মন. তাহা সাধনকালে সময়ে সময়ে চুলের রেখার ন্যায় দৃষ্ 
হইলেও, মে একবারে যায় না; আবার পূর্ণ অঙ্গে জীবকে বহিরঙ্ষে 
আনিয়। ফেলে। কারণ জীবশক্তি উল্লেখ কালে বলিয়াছি, যে জীবের 
এ দেহ--ওপাধিক, স্বরূপ'নহে। সেই স্বরূপকে অন্তরঙ্গ হইতে বহিরঙ্গে 
আনিয়া ফেলে। কিন্তু জীব তখন আত্মন্বরূপের সন্ধান পাওয়ায়, 
অবিদ্যা তাহার নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। কারণ, জীব তখন 
বুঝিতে পারে যে, যাহ! শ্বরূপ-আবরক-_তাহাই অবিদ্যা। অন্তএব 
অবিদ্যা অনস্ত হইয়াও, শান্ত জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকে না, এবং 
সে, জীবকেও আর গ্রাস করিতে পারে না। তখন অবিদা! তাহারই 
বশীভূত হইয়! মন্্রশক্তির ন্যায়, তাহারই স্বগত কর্ণ শক্তির সহিত, 
তাহারই দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করে মাত্রা নিরীশ্বর, বা সেস্বর সাংখ্য 
জ্ঞানে “ইহা নহে” *ইহা নহে” করিয়া অবিদ্যার সমালোচনায় আর 
তাহাকে ত্রাস্ত হইতে ,হয় না। তোমরা কিন্ত সেইরূপ নাঁ করিতে 
দেখিলে, সংসারে কাহাকেও সাধু ব| ভক্ত, বলিয়। মনে করিতে পার না 
এইজন্য তোমাদের এভ্রম। যখন পাঁরনা--তখন তক্তিতে ভক্তি লও, 
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জ্ঞানে ভক্তি-অট্হতুকী হয় না। না হইলে-_-ভাঁল, মন্দ বিচাঁরে বৈষ্ণব 
অপরাধে পড়িবে ।” 

জীবন্ুন্দর অপ্রতিভ ভাঁবে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রছিলেন। 
মনে মনে ভাবিলেন,_-দে সত্য, জ্ঞান-চক্ষে দেখিলে চৈতন্ত প্রভুর 
সহিত, অদ্বৈত প্রভুর অনেক ভাব, ধর্ম্-বিকুদ্ধ বলিয়াই অন্থুমিত হয়) 
কিন্তু ভক্তি-চক্ষে, তাহা! ভক্তিরই অঙ্গবিশেষ। তখন বলিলেন, 
“আপনি সে দিন অপর! মায়ার উল্লেখ করিলেন ৰটে, কিন্তু বিশেষ 
রূপে পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা, আজ তাহা শুনিতে ইচ্ছ৷ করি” 

হর। সে কথা ভাল। অপরাধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভগবদ্‌- 
ভক্তি বুদ্ধির জন্ত যে, ভগবৎ-শক্তির সমালোচনা--তাহা! মন্দ নহে। 
তবে জানিয়া রাখ--অবিদ্তা সমীলোচনাই ধর্ম নহে; কারণ, যদি 
তগ্নবদ্‌-ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই তাহার স্বরূপ জাঁনিয়া ভগবাঁনেই 
প্রীতি জন্মে; কিন্ত যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে সে দমালোচনায় 
কেবল অবিদয। জ্ঞানেরই বৃদ্ধি পায় । 

“রজঃ অতিক্রমিত মহাবৈকুণ্ঠ বহির্মওলই--বিরজা নামে প্রসিদ্ধ 
্থষপ্্যায়ে মহাবৈকুণ্ঠগত চিৎ অহঙ্কার-_মহাসন্র্ষণ তত্বের, একাংশ-_ 
সঙ্কর্ষণ তত্ব, হূর্ধ্য শ্বর্ূপে উদ্দিত হইয়া স্ব অঙ্গদ্বারে যে, কুগুলিনীরূপা . 
কারণ মায় প্রকট করেন, ত্বহাকেই জগৎ-কারণ--কাঁরণার্ণৰ বল! 
হুয়। এই কারণমায়া-_চিন্ময় ; শান্তর বলেন-তীহার এক কণা, পতিত- 
পাবনী গঙ্গ!। 

“কুগুলিনী, সন্বর্ষণতত্ব রূপ সুর্যের অস্তর দৃষ্টিতে থাকায়, ছায়। হইতে 
নিলিপ্ত ভাবে--রমা, সৃষ্টি হেতু ঈশ্বরী অহঙ্কারে বহিদৃর্্টিতে ছায়া, 
প্রকটে-_উম1। উমা- ছায়ারপে- ছায়াছর্থী। উমারূপে কুগুলিনী 
__পরাশক্তি। ছায়ার নিপিপ্ত ভাবে উমাই--চিৎ শক্তি রমা । কুওলিনী 
যেমন স্বগুণে, নিগুণে উমা এবং রমা, তেমনি ছায়াছুর্ণা, শ্বগুণ, 
নিগুণে_+মহাবিদ্য/ এবং পরাবিদ্যা। স্বগুণ! মহাবিগ্ভা আঁবার 
অবিদ্যায় যোগনিদ্রা, বা মহামায়া, এবং ত্রিগুণে প্রকৃতি ব৷ প্রধান | 
অংশ ব্যহতত্ব-_সঙ্র্ষণ, রমায়-ত্রিবিধ বিষ্ুঃূপে, উমায়--নদাশিষ অংশ 


৫৪০ 
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স্ম্প্রী শিব রূপে অধিষ্ঠিত হইলে,. স্ি ইচ্ছায় ছায়াদর্মা ঈক্ষণে সন্ত্ষণ, 
মহাবিষ্ রূপে শ্রী শিব অংশ শভূকে-মহাবিদ্যায় নীত করেন। : 

“যাহার সহিত ছা়্ামায়ার সত্বন্ধ নাই--তিনিই ভুরীয় । এ হেতু 
তুরীয় সন্বর্ষণ, ছায়াছূর্গী ঈক্ষণে-_মারী, মহাবিষ্ণ নামে অভিহিত। 
ঈক্ষণ সম্বন্ধে মায়ী হইলেও--রমা, মহাবিষ্টুর,বা৷ ছায়া প্রকটিত্রী হইলেও 
উমা, শ্রীশিবের--মায়! ব্যবহার ন1 থাকায়, তুরীর মধ্যেই গণনা। কারণ, 
স্বরূপ-জলে তৈলের ন্তায় অবস্থিত হেতু, জলে নিলিপ্ত। সে হেতু 
শ্রীশিব, ঈশ্বর অহঙ্কার শুন্তে, কৃষ্ণ তক্তিতেই পরম বৈষ্ণব । নিগুণ 
শিব-্রীশিবেরই নাখাস্তর। বলদেব চিৎ শক্তির আশ্রয়, এবং 
গোপেশ্বর চিদচিৎ শক্তির আশ্রয় হেতু, প্রীশিব গত উম! হইতেই ছায়া 
মায়ার প্রকট। 

পবিষুই-_পঞ্চ উপাসক গত বৈষ্ণবের উপান্ত দেবতা । শল্তুই-_ 
শৈবের, মহাবিগ্যাই--শাক্তের উপাস্ত দেব, দেবী । পরাবিদ্যাই-_ 
গাণপত্যের, এবং জাগ্রৎ যোগনিদ্রাই__সৌরের, জ্ঞান ও হ্য্য শ্বরূপে 
উপান্ত দেবতা । এ হেতু, পঞ্চ উপাসনা-মিশ্রা ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মগত-_ 
অহৈতুকী তক্তি গ্রাহ নহে। তবে সোপান স্বরূপ, কালে পরাশক্তির 

সংযোগ । 

“নু্ধ্য যেমন মধুচক্রের অধিষ্ঠান ভিন্ন কার্য করিতে পারে না, তত্দ্রপ 
ছায়া! অহঙ্কারে শল্তু, স্বরূপ অহঙ্কার ভিন্ন কার্য করিতে পারেন না। এ 
হেতু ন্থষ্টি কার্ধ্যে, চিৎ অহঙ্কারনূপী বিষ্ণুর, পুরুষ স্বরূপে অধিষ্ঠান মাত্র, 
প্রকৃতিত্বর্ূপ শ্ভু দ্বারে, জগৎ প্রন্থত হয়। এজন্য নিলিপ্ড স্বরূপে 
অধিচিত হইলেও মহাবিষ্ুু--জগৎ কর্তা, কারণ তাহার অধিষ্ঠান ভিন্ন, 
কেবল শভূ দ্বারে সৃষ্টি হয় না । অতএব স্থষ্টি কার্ধ্যে মহাবিষুঃ--কুস্তকার 
স্বরূপ, শ্ভৃ--যন্ত্র স্বরূপ, এবং প্রধান--যৃত্তিকা স্বরূপ । প্রধান জড়া, 
এবং ছায়াদুর্ণী, মহাবিষ্কুর অধিষ্ঠান ভিন্ন সৃষ্টিতে অশক্তা,, এ হেন 
এ ছুয়ের স্ষ্টি কর্তৃত্ব অজ্লা-গল-স্তনের ন্তায়। এই ছয়াহর্মাই ভগ্নবানের 

জড়-লীলা--ইচ্ছাশক্তি। ৰ 

“*পুর্ব্রে যে অবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছি, সেই নী বৃত্তি। 
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এক আবরণ, এক, 'বিক্ষেপ। যে বুত্তিতে স্বরূপ জ্ঞান আবরিত, 
সতাহাই আবরণ, এবং যে বৃত্তিতে ভ্রিগুণের বিশেষাঁবিশেয় পরিণতি 
--তাহাই বিক্ষেপ। আবরণের ছুই বৃভি-জ্ঞান, ও কর্্ম। এই অবিদ্যা 
জ্ঞানকেই ভগবানের--কাল শক্তি, এবং কর্্মকেই-_-জড়-লীলা-শ্তি বল! 
ছ্য়। ূ 
পত্রিগুণের_-তিন গুণ যোগে বিক্ষেপ শক্তি, ভ্রিবিধ । সত্বে--স্থিতিঃ 
রজে--স্থ্টি, এবং তমে--সংহার শক্তি। | 
“বিদ্য! যেমন পঞ্চপর্বা, আবরণ 'গত জ্ঞানরূপা অবিদ্যাও তেমনি 
পঞ্চপর্ববা ৷ পঞ্চ পর্ব যথ! £-.তম, মোহ, মহামোহ, তামিজ্র। অন্ধতা- 
মিন্ন। তম, মহত্বত্বে--অবিদ্যা, মোহ, অহংতত্বে -অস্মিত1, মহামোহ, 
সত্বে--রাগ, তামিত্র, রজে-দ্বেষ, এবং অন্ধতামিভ্র, তমে--অভিনিবেশ । 
, “অতএব আবরণগত জ্ঞানরূপা অবিদ্যাই-_অন্মিতা, রাগ, দ্বষ, 
অভিনিবেশের--ক্ষেত্র ।. ইহারা আবার সকল সময়ে সমান থাকে ন1। 
ইহাদের চারিটী অবস্থা। প্রন্ুপ্ব, তন, বিচ্ছিন্ন এবং উদার | যে সময়ে 
যিনি, বীজ মধ্যে যেমন বৃক্ষ-শক্তি লীন ভাবে থাকে, তদ্রপ চিত্তক্ষেত্রে 
থাকেন, তখন তীাহার-প্রন্থপ্তাবপ্কা। যে সময়ে যিনি, সংস্কার বা বাসন! 
রূপে থাকেন, তখন ত্াহার_তন্গ অবস্থা । যে সময়ে যিনি, অন্টের, 
প্রাবল্যে ক্ষীণ ভাবে থাকেন, তখন তাহার বিচ্ছিন্ন অবস্থা_-যে সময়ে 
যিনি, কার্যযের সহায়, তখন তাহার--উদ্বার অবস্থা । 
4এই চারি অবস্থায় পঞ্চ পর্বের অবস্থান। পঞ্চ পর্বের. স্বব্ধপ 
যথা *-- . 
গ্যাহার দ্বারায় অনিত্যকে-_নিত্য, অণ্ুচিফে--গুচি, দুঃখকে-_ সুখ, 
অনাম্থ পদার্থকে-_-আত্ম পদার্থের স্তায় বোধ হয়, ভাহাকেই--অবিদ 
বগা হয়। 
প্যাহার দ্বারা জীবাস্মা, টিভি মিনারে বন্ধ, তাহা 
কেই--.অশ্যিতা বলা হয়। 
প্যাহীর হারায় ক্থখের অনুবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম-_-রাগ। 
“যাহার দ্বারায় ছঃখের অনুবৃত্তির উদয় হয়। তাহার নাম--ঘ্বেষ। 
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“যাহার ঘবারায়, বার বার জন্ম, মৃত্যু ভোগে,ভীবের চিত্তে যে 
ততাবতের সংস্কার বা বাসনা, সেই সর্ব বাসনা রূপ ম্বারস্তে, জ্ঞানী | 
অজ্ঞানীর, হৃদয়ে যে, তাহার স্মৃতির উদয়, তাহাকে-_-অভিনিবেশ বল 
হয়। 

«প্রধান-_সাম্য ভ্রিগুণের সমাহার । অপরসত্ব, অচিৎ বা গ্রধানই 
জগৎ উপাদান প্রর্কৃতি। এই প্রকৃতি, নিমিত্ত মায়ায় জ্ঞান, ক্রিয়া, 
এবং স্বভাবে--সত্ব, রজঃ এবং তমোময়ী | এই নিত্য রজঃ, 
তমঃ, যুক্ত সত্বকেই -ত্রিগুণসত্ব বা' অশুদ্ধ সত্ব বল! হয়। 

“সত্ব-+লঘুত গ্রকাশস্বতাবা এবং জ্ঞানাননত্বরূপা, রজঃ--প্রবৃত্তি- 
ময়ী, এবং তমঃ--মোহম্বরূপা | 

“সৃষ্টি কালে মহাবিষুণ অধিষ্টানে.যোগনিদ্রারূপা মহামায়া, ভগবানের 
ইচ্ছা সঙ্কল্পে, কালশক্তিদ্বারে ক্ষোভিত হইলে, ভগবান যোগনিদ্রার 
প্রধানরূপ জগদ্যোনিতে, জীবশক্তি আধান করায়, যোগনিদ্রা 
স্বকর্তব্য পালনে, প্রধান রূপা জগৎ উপাদান প্রকৃতিকে, নিমিত্ত রূপ 
অবিদ্যা দ্বারে, অনন্ত মহত্বত্বে প্রকটিত করেন। এই মহত্বত্বরূপ বুদ্ধি 
তত্বই--ভগবানের মায়! কামবীজ। সে অনন্ত মহত্বত্বে, হিরগ্নয় জীব- 
শক্তি রূপ বীজের, এক এক অংশের সংস্থান ; এ হেতু মহত্বত্বকে হিরগয় 
গর্ভ বা হিরগ্য় অও বলা হয়। তাহাতে সক্র্ষণ ব্যৃহতব্বের 
প্রদ্যন্াংশ, এক এক অংশে গর্ভো্কশায়িরূপে প্রকাশিত হয়েন। 

শাঙ্ঘযাচীর্য্য কপিল বলেন যে, যে ষাহার সার বৰ! মূল, সে তাহার 
তত্ব। যেমন ঘটের তত্ব--মৃত্তিকা, কিন্তু মৃত্তিকাও কাধ্যবিশেষ। 
ঘট কাধ্যের মৃত্তিকা কারণ হইলেও, সে ঘট --কারণ-_সৃত্তিকারূপ 
কার্যেরও--কারণ 'আছে। এইরূপ কারণ পরম্পরায় ষে কারণের আর 
কারণ পাওয়। যায় না, অর্থাৎ ষে কারণ, কাহারও কার্য রূপা নহে, 
তাহাকেই তত্ব বল! হয়। এছেতু তত্বদ্বিবিধ। এক নির্বিকার _ 
নিক্কিয়। এক সবিকার-_সক্রিয়। যাহা কাহারও কার্য নহে, সদ 
এক রূপ, এবং নির্বিকার নিক্ষিয় হেতু অপরিণামী, তাহাই নির্ধিকার 
নিক্তিয় তত্ব । কারণ, যে নিজে পরিণত হুয় না,.সে কাহারও উপাদান 
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বা জনক হইতে পুরে নাঃ না হইলে সে ব্রহ্বাণ্ডের জনকও হইতে 
পারে না। আর যাহা কাহারও কার্য ন৷ হইয়াও, সর্ব কার্যের 
কারণ রূপে স্থিত, তাহাই সবিকার সক্রিয় তত্ব। কারণ তাহা 
সবিকার সক্রিয় না হইলে, ভাহার জগৎ কার্যে বিকার ব! কার্য লক্ষিত 
হইত না। 

কপ্লি এই সবিকার সক্রিয় তত্বটাকে-_ প্রকৃতি, তাহার বিশ্ৃতিকে 
স্*প্রক্ৃতি-বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতির বিকৃতিকে নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি এবং 
নিব্বিকার নিক্রিয় তত্বটীকে--অনুতয়রূপ বলেন। কারণ, তাহ 
অপরিণামী হেতু প্রক্কৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। 

সাঙ্ঘের এই প্রক্ৃতিই কাল, কর্মগত-_স্বভাব শক্তি। সি 
বিকৃতি--মহৎ/অহঙ্কার পঞ্চ তন্মাত্র । নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি-_একাদশ ইন্জিয়, 
ও স্থুলভূত পাঁচটা । অন্থুভয় স্বরূপ-_জীবাত্!। কপিল জীঁবকেই 
আত্মা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই জন্য সাঙ্যের আত্মা-বহু। 
বেদান্ত ভগবানকে আত্মা শব্দে উল্লেখে, এক বলিয়াছেন। এহেতু 
আত্ম! যে দ্বিবিধ, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা--তাহা! আমি জীব শক্তি 
উল্লেখে পুর্ব বপিয়াছি। বুবিলে স্থান বিশেষে নির্দেশে কোন বিবাদ 
ঘটে না। ূ 

খ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্বই স্বীকার করেন। এজন্য কপিল 

বলেন যে, যাহা অবিশেধ হইয়াও বিশেষের আশ্রয়, তাহাই প্রক্কতি। 

সাংখ্য, প্রকৃতিকে জড়া বলেন, বলিয়াও প্রকৃতি দ্বারে জগৎ স্বষ্টির 
উল্লেখ করেন। অড়দ্বারে সৃষ্টি অসম্ভব হেতু,-বেদাস্ত, প্রকৃতির স্থষ্টি 
কর্তৃত্ব শ্বীকার করেন না। কপিল বলেন কেন? যেমন অয়স্কাত্ত 
মণি__সন্নিধানে লৌহ ক্রিয়াবান্‌ হয়, তদ্্রপ প্রক্কৃতি,অন্ুভয় রূপ তস্থ 
সন্গিধানে- ক্রিয়ার সৃষ্টি কর্রী না হইতে পারেন কেন? লৌহ 
ক্রিয়াবান হইলেও যেমন জড় অযস্কাস্ত জড়ই থাকে, তত্দরপ নির্বিকার 
নিচ্েয়্ অনুভয়তত্ব, নির্বিকার নিক্কিয়ই থাকে । বেদাস্ত বলেন, 
নে ক্রিয়ার এরূপ জ্ঞানগর্ভ সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টি কৌশলে 
ধে জ্ঞানের প্রকাশ, তাহাই জ্ঞানঘ্বরূপ তগবানের সৃষ্টি কর্তৃত্বের 
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সাক্ষ্য। ভগবানের ইচ্ছ! সঙ্কনেই স্যন্ি, এ হেতু প্রকৃতির সৃষ্টি: কর্তৃত্ব 
অজা-লগ-স্তনের গ্তায় এবং নিস্্ৈগুণ্যা যোগনিদ্রাও মন্্স্ববূপা যাত্র ; 
কারণ ভগবানের ইচ্ছ! সঙ্কল্পেই তদ্বারে স্থপ্টি। এ হেতু একমাত্র 
ভগবানই স্থ্টি কর্তা মহেশ্বর 

“ভগবৎস্থষ্টি ইচ্ছায় মহত্ত্ব আবার, কালদ্বারে বিকৃত নি 
অহংতত্ব রূপে প্রশ্ফুটিত হইয়া পড়ে। এই অনন্ত অহংতত্বে সন্বর্ষণ 
ব্যহগত অনিরুত্ধ, গর্ভোদকশারী দ্বারে, ক্ষীরোদকশায়িন্ধপে প্রকটিত 
হয়েন। 

“বীজ যেমন ত্বকের ঘারায় আবৃত থাকে, তন্দরপ মহত্ত্ব, যোগ- 
নিদ্রায় এবং অহংতত্ব, মহত্বত্বে আবৃত থাকে । অহংতত্ব ভ্রিবিধঃ--. 
বৈকারিক ব! সাত্বিক, তৈজস বা রাজস, তামস। 

“তাঁমস অহঙ্কার বিকৃত হইলে শব্দ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। যাহাতে শব 
ও গুণ, ুল্মরূপে অবস্থিত, তাহাক্ষে--শবা তন্মাত্র বলে। শব্দ তন্মান্রে 
শব্গুণবিশি্ আকাশের উৎপত্তি। শব্ধ তম্মাত্র ও আকাশ--তামস 
অহঙ্কারে আবৃত থাকে । আকাশ বিরুত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্রের উদয় 
করে, দেই স্পর্শ তন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট মরুতের সৃষ্টি। এই 
মরুৎ-আকাশে আবৃত থাকে। মরুৎ বিকৃত হইক়া রূপ তন্মা- 
ত্রের উদয় করে, সেই রূপতন্াত্র হইতে রূপগুণবিশিষ্ট তেজের উৎ- 
পত্তি হয়। এই তেজ--মরুতের দ্বারায় আবৃত থাকে । তেজ বিকৃত 
হইয়া র্তন্মাত্রের উদয় করে, সেই রসতন্মাত্র হইতে রস গুপ- 
বিশিষ্ট অপের উদয় হয়, এই অপৃ-_তেজের দ্বায়ায় আবৃত থাকে । অপ 
বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্রের উদয় করে, সেই গন্ধতন্মাত্র হইতে, গন্ধ 
গুণবিশিষ্ট ক্ষিতির উদয়। এই ক্ষিতি জজের দ্বারায় আবৃত থাকে । 
এইক্সপে পঞ্চভূত এবং পঞ্ঠ শস্মাত্রের সৃষ্টি। অতএব পঞ্চ তৃত--কারণ 
এবং -কার্ধ্যগুণবিশিষ্ট । ভূতোৎপাদক তন্মাত্রের গুণের নাষ--কার্ধ্য 
গুণ। যাহা হইতে তন্মাত্রের উদয়--তাহাই কারণ গুণ। আকাশ 
ভৌতিক কারণপ্ডণ শৃল্ত 1 তাহার কার্য গুণই--শব, বাযুর কারণ গুণ 
স্পন্য, বা্ধ্যগুদ--ল্পর্শ, তেজের কারণ গ৭--শক ও স্পর্শ, কার্ধ্য গুণ 
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স্রাপ। জলের 'কারণ গুণ--শব, স্পর্শ ও রূপ, কার্য্যগুণ--রস। 
পৃর্ীর কারণ গুণ--শব, স্পর্শ, রূপ, রস, কার্ধাগুণ-__গন্ধ। এই 
অনুসারে আকাশের গুণ--শবদ, বায়ুর গুণ-শব্ষ ও স্পর্শ, তেজের 
গুণ-__-শব, স্পর্শ, রূপ, জলের গুণ-_-শব, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং পৃথ্ণীর 
গুণ-_-শব, ম্পর্শ,রূপ, রস, গন্ধ । 

“তন্মাত্র সকল অবিশেষ অর্থাৎ ইহারা কেহই শাস্ত, ঘোর, মূঢ়, 
ইত্যাদি ভাব যুক্ত না হওয়ায়, পরস্পর অবিশেষ। কিন্তু পঞ্চ ভূত ক্রমা- 
স্বয়ে কারণ এবং কার্ধ্যগুণ বিশিষ্ট বিধায়, তাহার! শান্ত, ঘোর, মুঢ়, 
ইত্যাদি ভাব যুক্ত। এ হেতু তাহাদিগকে বিশেষ বলা হয়। আকাশ 
অবকাশে, বাযু--শোধনে, তেজ--দহনে, জল-_ক্লেদনে এবং পু্থী 
ধারণে বিশেষ হইয়াও, পরস্পর সংযোগ ব্যতীত কাধ্য করিতে পারে 
না। দেজন্ত ভগবান নিজ অপর! মায়া দ্বারায় পঞ্ধীকরণে, অর্থাৎ প্রথম 
আকাশীয় পরমাণুকে ছুই খণ্ড করতঃ, তাহার এক খণ্ডকে আকাণীয়্ 
পরমাণুতে রাখিয়া, অন্ত খণ্ডকে আবার চারি খণ্ড করতঃ, তাহার এক 
এক ভাগকে বায়ু, তেজ, জল, এবং পৃথী পরমাণুতে যোগ করেন। 
এইরূপ বাধুর পরমাণুকে, বিভক্ত করিয়া! পূর্ববৎ আকাশ, তেজ, জল, 
ও পৃথী পরমাগুতে যোগ করেন। এইরূপে তেজ, জল, পৃ্ধীর 
পরমাণুকে বিভক্ত করতঃ, এইরূপ সংযোজনে তাহাদিগকে কার্ষ্যো- 
পযুক্ত করেন। পঞ্ীকরণে, আকাশীয় পরমাণুতে আকাশের অংশ 
॥০ আনা, বায়ুর অংশ ৮০, তেজের %০, জলের ৮০, এবং পৃথ্বীর %* 
একুনে যোল আনা । এইরূপে বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্থী পরমাগুতেও 
যোল আনা! দৃষ্ট হইবে। 

“মহত্ত্ব প্রস্ব,টিত হইলে তাগত অবিদ্য হইতে সা্বিক, রাজস,এবং 
ভামস অহস্কারের উদ, এবং তামদ অহঙ্কার হইতে প্রধানের, হি 
অভিব্যক্তি। 

"নাস্তিক. অহঙ্কার হইতে অন্তঃকরণ, ও ইনজিকঅধিঠাী দেবতা 
সকলের উদয়, রাজন অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চ কর্মেকিয়, 
ও প্রাণ ইত্যাদির উদয়। সাত্বিক অহংতবকে--কারণ শরীর, বাজস 
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অহংতত্বকে-লিঙ্গ শরীর, এবং তামস অহংত্বত্বকে-_স্থলশরীর 
বলা হয়।, 

"এই তিন শরীর, ঈশ্বর এবং জীবের--ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির 
অভিব্যক্তির স্থান। কারণে-_জ্ঞান শক্তির, লিঙ্গে-_ইচ্ছ৷ শক্তির, এবং 
স্থলে ক্রিয়া! শক্তির পরিচয়। 

“জড়ত্ব হেতু, শরীর ব্রয়ের নিজের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া কিছুই নাই। 
কিন্তু বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া অনেকে, অভিব্যক্ত কাধ্যকে শরীরের 
কার্য মনে করিয়া! দেহাত্মবাদী, বা ময়াবাদী হুইয়৷ পড়েন । | 

“অবিদ্য। গত আবরণের পঞ্চ পর্বে, এবং বিক্ষেপের ত্রিবিধ ভাবে, 
অন্ুত্জীবের অন্ুুচিতজ্ঞান ও কর্মমশক্তি আবৃত হওয়ায়, তাহারও জ্ঞান, 
এইরূপ পঞ্চ পর্বময়া, এবং কর্ম ভ্রিভাব সমন্বিত। সে হেতু, তাহার 
স্বূপ-ম্ন,বুদ্ধির অভিব্যক্তি নাই ) কারণ ভগবানের জড়লীল ইচ্ছা,কাল, 
কর্মশক্তি, ত্রিগুণা না হইলেও জড়া। অর্থাৎ জড় অহঙ্কারে জড়ম্বরূপা 
মাত্র। বাষ্টি হুঙ্ম শরীরে জীবাধিষ্ঠান হেতু, জীবরূপ চিৎ যোগে, তদ্গত 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার _চিদাভাসরূপে উদ্দিত হওয়ায়, অনুজীব তাহাতে 
অস্মিতায় ন্বরূপ বিস্বৃত হয়। এই অন্মিতায় সুঙ্ষশরীর রূপ প্রকৃতি 
যোগে, জীবের পুরুষ-বুদ্ধি । এই পুরুষ-বুদ্ধিতে, মনই-_জীবের প্রন্কৃতি 
স্বরূপা। সেজন্য মনকে অনেকে জীবাত্মা মনে করেন। 

“গুরুর কৃপায় ষখন বিদ্যাবৃত্তির উদয়ে, ভক্তিতে অবিদ। নিবৃত্ত হয়, 
তখন জীব, স্বরূপ গত-_ মন, বুদ্ধির প্রকাশে, শ্ব-ন্বরূপদর্শনে, পুরুষ-বুদ্ধি 
ত্যাগ করতঃ, শক্তিরূপে দান অহঙ্কার প্রাপ্ত হয়। 

“লিঙ্গ ও কারণ শরীরকেই সুক্মশরীর বলা হয়। কারণ, কারণশরীর, 
লিঙ্গশরীরেরই অপরিণত অবস্থা, এবং লিঙ্গশরীরই কারণশরীরের 
পরিণত অবস্থা। এ পরিণত অবস্থাতেও, সে সুক্ষ বিধায়, এই উভয়বিধ 
শরীরকেই হুক্্শরীর বল! হয়। অতএব লিঙ্গ .এবং কারণ, হুক্মশরীরে- 
রই অবস্থা ভেদ মাত্র। এবং তামন অহংতত্ব গত সমষ্টি, এবং ব্য 
্রন্ধা্ই-স্থুলশরীর | অতএব সমষ্টি ও ব্য্টি ভাবে নি দীবের, 
ওপাধিক শরীর দুইটা_-হুম্স এবং স্থল। .. 
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“আকাশ যেমন ধূলি কণায় ব্যাপূত হইলে,ধুলিকগা আকাশকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, কিন্তু অজ্ঞ জীব আকাশকে ধুলিময় বিবেচনা করে, 
তদ্রপ ঈশ্বরের স্থুল, হুস্্ম শরীর কল্পনা। কিন্তু জীবের তাহা নহে। 
কারণ-_জীব অস্মিতায় দেহিরূপে বদ্ধ। 

“অন্তঃকরণের চারি বৃত্তি। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। মন-_সঙ্কল্- 
বিকল্পাত্মিকা, বুদ্ধি-_নিশ্চয়াত্মিক!, অহসঙ্কীর--অভিমানাত্মিক1, এবং 
চিত্ত-_-অন্ুসন্ধানাত্বিকা, এজন্য চিত্ববুত্তির নামাস্তর-স্থৃতি। আত্মার-- 
জ্ঞান শক্তি, বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ে--জ্ঞানস্বরূপে, এবং 
ইচ্ছাশক্তি মন অহঙ্কার, চিত্তের সহিত একীতৃত হইয়! কর্শেন্দরিয় বারে 
ক্রিয়ারপে--অভিব্যক্ত হয়। | 

অতএব অস্তঃকরণ বা মনই আত্মা বা জীবাত্বা নহে। জীবাস্মা! 
অভয় স্বরূপ, এবং মন অবিদ্যাগত ব্যষ্টিবিলাস মাত্র। যেমন অক্ি 
যোগে লৌহ অন্নিশ্বক্ূপ হয়, তন্রপ ভগবান বা৷ জীবের অধিষ্ঠানে 
অবিদ্য বৃত্তি সমষ্টি আবরণ, ভগবানের জড় লীল! মনোরপা, ও ব্যস 
আবরণ বৃত্তিই, জীবের মন রূপে প্রকটিত। লৌহের অশ্টি রূপে, অগ্ধি 
যেমন একীভূত ভাবে থাকে, তক্রূপ অন্মিতায় জীবের মনকে, স্বরূপ 
জ্ঞান হইলেও উভয়ে তত্বতঃ এক নহে--ভিন্ন । 

“বেদান্ত পঞ্চ কোষের উল্লেথে, কারণশরীরকে--আননাময় কো, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটাকে-_বিজ্ঞানময় কোষ; চিত্ত, মন 
ও কন্মেন্ডরিয় পাচটিকে--মনোময় কোষ, পঞ্চ প্রাণকে-_প্রাণময় কোষ» 
এবং এই স্থূল শরীরকে ই-_অন্নময় কোষ বলেন। 

“পঞ্ধীকরণে কার্যোপযোগী পঞ্চভৃত দ্বারে, অন্ত ব্রন্াণ্ডের রসি 
হইলে, অহংতত্ব যেমন মহত্বত্বের দ্বারায আবৃত,তদ্রূপ অহংতত্বের ছ্বারায় 
বন্মা্ড আবৃত হয়। হইলে--গর্ভোদকশায়ী নিজ বামাঙ্গ হইতে মহা 

, বৈকুষ্ঠগত অনিরুদ্ধাংশ.-ক্ষীরাদশীয়ী বিষুকে। নিজ দক্ষিণাক্গ হইতে 
তদ্গত ব্য্টি জীব শক্তিরূপ--গ্রজাপতি ত্রদ্মাকে, নিজ কৃর্চদেশ হইতে 
তদগত ব্য্টি শত্তুরপ-রুদ্রকে, এবং প্রজাপতি বন্ধ! দ্বারে ন্বগত নাভি 
নাল হইতে জীবরূপ--চতুমখ ব্র্মাকে প্রকটিত করেন।. এই নাভি 
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নালই পন্পরূপ চতুর্দশ ভূবন। তখন বাষ্টি স্যরি হেতু, গর্ভো- 
দকশারী, চতুম্মুথকে শক্তিসঞ্চারে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া--রজঃ- 
শক্তির, লয় হেতু কদ্রকে--তমঃ শক্তির, এবং সৃষ্টি হেতু বিষ্ণুকে__সত্ব 
শক্তির আশ্রয়রূপে অধিঠিত করিয়া, স্বয়ং পৃর্থী ধারণে গর্ভোদকে শীফ্িত 
হন। বিষু। সঙ্কল্পমাত্রে সত্বের আশ্রয় রূপে ক্ষীরোদে অবস্থিত 
হওয়ায়, প্রতি জীবের হৃদয়াকাশে এক এক প্রতিবিষ্ব স্বরূপে প্রদীপ্ত। 

“এইজন্য শাস্ত্র, ছুই পক্ষী নির্দেশে, ছুইটা ক্ষেত্রজ্ের উল্লেখ করিয়া, 
একটাকে ত্রষ্টারপ ফলদাঁত। ঈশ্বর, এবং অপরটীকে ভোক্তা রূপ জীব 
শবে অতিহিত করেন। দ্রষুবূপে তিনি কেবল সাক্ষিমাত্র, সেই 
সাক্ষী, প্রতি জীবের হৃদাকাশ গত ক্ষীরোদকশায়ী অনিরুদ্ধের প্রৃতি- 
বিশ্ব অধিষজ্ঞ হ্বরূপ। 

. পবিদ্যা এবং অবিদ্যায়, জীবের যেমন জাগ্রৎ এবং নিদ্রিত অবস্থা! 
তেমনি, সক্ষম এবং স্থলে ব্রন্ধাণ্ডের, জাগ্রৎ, নিদ্রিত অবস্থা । যখন 
স্্--স্ক্ষ্ে আবৃত--তথন জাগ্রৎ, এবং যখন হুক্ম-_ স্থলে আঁবৃত--তখন 
নিদ্রিত। ব্রহ্ধাণড আবার যেমন ব্রিগুণের সত্ব প্রাধান্তে-_জা গ্রৎ 
রজঃ প্রাধান্তে-_স্বপ্ঈগত, এবং তমঃ প্রাধান্টে--নিদ্রিত,তেমনি জীবও 
সেই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুণ্ি প্রতিভাসে- জাগ্রত, স্বপ্ন, নুযুণ্ত দশাপন্ন । 
কিন্তু মুক্ত জীবের অন্তন্তুথ গতি থাকায়__সে নিত্য জাগ্রৎ। এ স্বপ্ন, 
হুযুখ্িতে, তাহার এ জ্ঞানের অন্যথা হইলেও, স্বরূপ জ্ঞানের অন্যথা 
হয় না। বদ্ধজীবের সে গতি ন! থাকায়, নিদ্রায় তম আবৃতে ধনশৃন্ত 
ব্যক্তি যেমন আঁপনাকৈ শূন্ত মনে করে, তন্ররপ শৃন্ভাবে থাকে । 

“জাগ্রতে জীব-_স্থলশরীরে, দ্বপ্নে-লিঙ্গশরীরে, নিদ্রায়--কারণ 
শরীরে উপহিত | কিন্তু কারণও অপরাগত, সে হেতু জীব-স্থুল, লিঙ্গ, 
আবরণ ভেদ করিয়াঁও, আত্ম এবং ভগবৎ.দর্শন করিতে পারে না। 
স্থল, লিঙ্গ গত শ্বর্ধ্য হারাইয়! জীব সুষুণ্িতে, বিষয় শৃন্ত হইলে, : 
যেরূপ জীব নিজেকেই নিজে শূন্য বোধ করে, তন্ধপ শুন্তভাবে অবস্থিতি 
করে মাত্র । তবে কারণশরীর গভ সত্ব-ভাবে সে হ্ুখমগ্জ থাকে । এই 
জন্যই কারণশরীরকে আননাময় বলা হয়। কিন্ত সে আনন্দও 
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অবিদ্যাগত, অনিদ্যাগত বলিয়াই অবিদ্যা আবার তাহাঁকে আনি! 
বিষয় কৃপে নিক্ষেপ করে। 

“মেঘ যেমন জীবচক্ষুকে আবরণ করে বলিয়াই, সে হৃর্ধ্যকে 
দেখিতে পাক না, কিন্তু মেঘ ু্ধ্যকে আবরণ করিতে ন! পারায়, স্ু্ধ্য 
সর্বদা, সেরূপ স্থুল, সুক্ষ, কারণে জীব বদ্ধ বলিয়াই ভগবদর্শনে 
অক্ষম। কিন্তু স্থল, শুক্ম, কারণে উপহিত ভগবান--সর্বরষ্ট| | 
অতএব ভগবান স্থুল, হুম, কারণ গত--জাগ্রৎ, স্বপ্ন, দ্বযুপ্তিতে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, তাহার অতীত। স্বর্ধপ-সিদ্ধি বা জীবনুক্কে 
স্বরূপ, জীব দেহে, এইরূপ জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুণ্তিতে-_জাগ্রৎ, স্বপ্ন, 
সুযুণ্তি অতীতভাবে বিচরণ করেন। কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ুযুণ্তি-_ 
উপাধিক শরীরের ধর, জীব-স্বরূপের ধর্ম নহে। অন্তন্থ্থে বস্ত- 
সিদ্ধিতে ওপাধিক শরীর ন1 থাকায়-_-ওপাধিক ধর্ম তাহাতে লক্ষিত 
হয় না। ও 

পনিরীশ্বর সাংখ্য মতে পঞ্চভৃত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভ্ান, পঞ্চ- 
কর্শেন্দ্িয, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্তরূপ চতুর্বংশ তত্বই প্রাকৃত, 
এবং জীব চৈতন্যই পঞ্চবিংশতি তত্ব। সেশ্বর সাংখ্য, এই পঞ্চবিংশতি 
তত্ব স্বীকারে, ঈশ্বরকে ষড়বিংশতি তত্বরপে নির্দেশ করিয়াছেন। . 

“জীব, এই চতুর্কিংশ তন্বগত স্কুল, হুক্ম দেহে বন্ধভাবে নানা 
অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া, যখন মানবদেহ পায়, পাইয়া--আবার যখন 
ভগবন্িষ্ঠায় অবিদ্যা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে পরার 
উদ্দেশ পায়, পাইলে--পরা-সঙ্গ লাভে, অপর-সঙ্গ দূর হয়। অতএব 
তত্ব-সংখ্যায় পাঁচটা যথ! :--তগবান, জীব, কাল, কম এবং স্বভাব 
ব৷ প্ররৃতি। ভগবানেরই এ চারিটী শক্তি--এবং জীব ভিন্ন অপর 
তিনটাই জড়া-তবে কাল ও কর্ম ত্রৈগুণ্া রা 
ধিগুণ! । 

“আবার কেহ কেহ চিৎ, জীব, মায়া-কেহ কেহ চিৎ, অচিৎ-- 
এইরূপ বিভাগে সর্ব তব নির্দেশ করেন। হিনি যে রি করেন_. 
তাহাই উত্তম, ইহাতে কোন বিবাদ নাই। 
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“ভগবান, জীব ও প্রকৃতির বর্ণনে--কাল, কর্ণের স্বরূপ উদ্নেধ মাত্র 
করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, কর্ধা দ্বিবিধ_-সমটি এবং ব্যতি। 
অবিদ্যার বিক্ষেপ বৃত্তিই সমষ্টি কর্ম এবং তাহার আশ্রয়--ভগবান। 
অন্ুজীবের স্বগত চিৎ ক্রিয়া শক্তিই--অবিদ্যা। প্রতিভাসে-্যষ্টি কর্ম 
শক্তি। সমষ্টি-ব্য্টির নিয়ামক, এবং ব্যষ্টি--সমষ্টির, নিয়ম্য। এজন 
জীব-কর্ণ-_সমষ্টি কর্মের অধীন | অধীন বলিয়াই জীব, সমষ্টি কর্ণের 
নিয়ম বহিভূ্তে, কর্মে বন্ধ হয়। ব্যষ্টি কর্মের মুল__কর্ম-গ্রবৃত্তি, 
প্রবৃত্তির মূল--বাসনা । বাসনাই কর্ম-বীন্জ-রূপ1। এই কর্মবীজের 
আশ্র্ন-তগ্ববন্ীলা! শক্তি । 

“ঈশ্বর, ছ্বিবিধ কর্েরই সাক্ষী, এবং আশ্রয় স্বরূপ--এজন্ত ঈশ্বর 
কর্মাতীত। এইরূপ ঈশ্বর, ত্রৈগুণ্য শূন্য চেষ্টারূপ কালেরও আশ্রয় 
হেতু, তিনি কালাতীত। 

প্কাঁল, ব্যাপ্তির পরিমাণ করে, এবং উপাদান--আধাররূগ! 
প্রকৃতি, স্থিতির পরিমাণ করে। উপাদানই, ঈশ্বর ও জীবের চিদচিৎ 
শক্তির অভিব্যক্ষির--আধার তত্ব। কাল এবং কর্শা এ অভিব্যক্তির 
সহায়। অতএব কেহই অবস্ত নহে। ভগবানের জীব, জড় লীলা যেমন 
অনাদি, তেমনি--কাল, কর্ণ শক্তিও অনাদি । 

«এই দৈব বামনা বূপ--কর্মনবীজ আকর্ষণে জীব যাহা করে, তাহাই 
জীবের কর্ম। জীব গত কর্ণ মনবন্ধে যাহ! তোমায় পূর্বে বলিয়াছি-” 
স্ররণ থাকিতে পারে। 

“এই আমি তোমায় যখ! সংক্ষেপে সন্ব্ব-জ্ঞানের উল্লেখ করিলাম । 
এ উল্লেখে সাধন পথও নির্দেশিত হইল । সেই দাধন পথে অগ্রনর 
হইবার জন্, সধস্ব-জ্ঞানে যাহা! কর্তব্য -গরে সেই কচ প্রাপ্থির বন্ধ 
সুত্রর্ূপ! অভিধেয় তত্ব--তক্তির উল্লেখ করিব ।” 

কথায় কথায় রাত্রি পোহাইয়া। গেল। তখন উভয়ের চমক 
ভাঙ্গিল। | 
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ধাহারা কেবল শাস্ত্র পাঠে পণ্ডিত, তীহারা যেরূপ পরের দোহাই 
দিক! তর্কে মজবুত, প্রকৃত সাধক ধাহারা, তাহারা গু তর্ককে সেব্দপ 
প্রশ্রয় দেন না) আপ্ত বাক্যে সাঁধনাবস্থায় দৃষ্টভাবে-_তাহাঁর সমন্বয় 
করিয়৷ লয়েন। 

বিষয়ী যেরূপ শুষ্ক তর্কে অহংকার বাড়াইয়া, আবার সেই 
অহংকারেই-_বিষয়ে মুগ্ধ হন, প্ররুত সাধক--আপ্ত বাক্যে হৃদয় গত 
দোষ দৃষ্টে, তাহা পরিহারে দোষ হইতে দূরেই অগ্রসর হন। 

পূর্ণানন্দ -অচ্যুতানন্দ ও দিব্যানন্দের সে কথ! তুচ্ছ করিতে পারেন 
নাই। কারণ, যে কখন মিষ্ট থায় নাই_তাহার অনেক বিষয়ে মিষ্ট 
ভর হইতে পারে_ কিন্তু মিষ্টভোজীর সে ভ্রম অসভ্ভব। দিব্যানন্দ 
এখন যোগী, বিশেষ সম্পন্ন অবস্থাতেই এখন উপনীত। মিষ্ট যেরূপ 
তারতম্যে প্রতেদ, ভগবৎ শ্বূপও, সে তারতম্যে প্রভেদ, বৈষব শান্ত 
তাহা নির্দেশ করেন। অতএব দিব্যানন্দের কথা তুচ্ছ নহে। 

যদি পূর্ণানন্দ, অষ্যুতানন্দ বিষয্ীর ন্যাক্ অহংকারে ডুবিয়া শান্ত 
মর্শম বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া-একেবল তাঁহার দোহাই দিক্পা অহংকার, 
বুদ্ধিই ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তুচ্ছ হইতে পাঁরিত বটে, কিন্ত 
পূর্ণানন্দ, অচ্যুতাঁনন্দের সে অহঙ্কার আর নাই।তবে কে তুচ্ছ 
করিবে? 

দিব্যানন্দ বলিলেন,__-দতাঁহা। হইলে হইল কি? আমি প্রক্কৃতিলয়ে 
চিৎস্বূপে নীত হইলাম বটে, সে স্বরূপে প্রক্কতির লেশ -থাকিল ন! 
বটে-_কিস্তু সেই চিৎস্বক্পপ, যে মহান্‌ ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত, তাহার যদি 
অপর সম্বন্ধ থাকে, তবে ঘেরূপে জীবের মায়া! সন্বন্ধ ঘটি়াছিল--সেইরূপে 
আবার যে সম্বন্ধ না ঘটিতে পারে, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত কোথায় ? 
বৈষ্ণব শাস্ত্র ভিন্ন ইহার উপদেশ অন্ত শান্ত দেন না। যদি বলেন, সেই 
মহান্‌ ঈশ্বরের রূপা বশতঃই জীবের আর প্রক্কতি বঙ্গ হয় না, তাহা! 
হইলে, তীহার এরূপ শক্তি আছে-যেশক্তিতে তিনি-_মায়াঁতে অধিষিত, 

৫১. 
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থাকিয়াঁও, মায়াতে নিলিপ্ত ; যে শক্তি কৃপায় ভীবেরও দমে অবস্থা হয়। 
এবং যি মায়। তাহারই শক্তি হয়, তাহা হইলে তিনি মায়া হইতে 
মহান্‌। অতএব সেই মহান্‌, যে অংশে মায়া মধ্যে অধিষিত, সেই অংশই 
তাহার ঈশ্বর পদবাচ্য, এবং মায়! অতীত অংশই-_তুরীয় ॥ এই তুরীক্ 
পদে মায়ার অধিকার নাই। জীব যদি তাহার কৃপায়, মে তুরীয় পদে 
নীত হয়, তাহা হইলে আর তাহার পুনরাবৃত্তির ভয় নাই, কারণ সে 
তুবীক পদ নিত্য মান্বাতীত। অত্তএব এই তুরীয় পদই জীবের হক্ষ্য 
ভজনীয়। 
যেমন আর্রকাষ্ঠ ঘর্ষণে শবই উত্থিত হয়, কিন্তু অগ্নির প্রকাশ হয় 
ন।, এবং শুফকাষ্ঠ অগ্নি প্রকাশে অগ্নির স্বরূপ হয়, তদ্রপ যোগমার্গে 
শুক, জলরূপ মায়া ব্যতিরেক হৃদক়-_পূর্ণীনন্দ ব1 অচ্যুতানন্দ কোনরূপ 
শব না তুলিয়াই--মেই ভাবমন্ম হ্বদয়ে ধারণ করিলেন । 
পৃথানন্দ বলিলেন,-.“কথা সত্য! গতঞ্জলি তপো৷ মার্গে, ঈশ্বর 
প্রণিধান উল্লেখ করিয়। কৈবল্যে, ঈশ্বর সবার কোন উল্লেখই করেন 
নাই। ইহা ভারিবার বিষয় বটে যে, নিরোধে ভগবৎ-সত্বাঁ অভাবে, 
ভগবৎ-সত্বার উপলব্ধি হয় নাকি চিন্মাত্রন্বূপ, চিতস্থানে একীভূত 
হওয়ায়, শ্বগত সন্বার অভাব হেতু, ভগবৎ-সত্বার অনুপলব্ধি। নিরীশ্বর 
সাংখ্য--কিস্ত ভগবৎ-সত্বার উল্লেখই করেন নাই।” 
 দিব্যা॥। এখন বুঝিতেছি, চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিত আত্মার-_ 
আম্মানন্দ অপেক্ষা, যে এক দিব্যানন্দ আছে, তাহার সংবাদ আত্মানন্দে 
নাই। নাই বপ্িয়া-সে দিব্যানন্দে যে ভগবদ্ধর্শন, তাহাও নাই। 
নাই বলিয়া--দেই ভগবৎ-উপলন্ধিতে যে পরানন্দ, তাহাও নাই । নাই 
বলিয়া--সেই পরানন্দে যে নিত্য চিৎ লীলা বৈচিত্র, তাহার ও উপলব্ধি 
নাই। নাই. বলিয়া-_তাহা অতি নীরস, গুফ,উগ্র-_চিৎ-রণ মাত্র। শুষ্কতা 
হেতু, সে জড়ে আর্্র হইতে চাহিম্নাছিল _কিন্তু জড়ে আর্দ্র হইয়া দেখিল 
বে, তাহাতে আর্ত সুখ আছে বটে, কিন্তু তদ্গত ছুঃথ তুলনায়, সে 
আর্দরতায় সখ নাই। এহেতু সে পুনরপি মারা ব্যতিরেক আত্মানন্দ 
ভাবেই অগ্রসর। মতদিন তাহার মায়! বিরক্ততাব--বৈরাগ্য থাকিবে 3 
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ভদিন মীর সে মায়া স্পর্শ করিবে না| বটে, কিন্তু আত্মানন্দে অন্ুদিন 
গতে শ্বগত উগ্রভাবে, বখন অসহা উগ্র হইবে, তখন আবার মীয়া- 
জনিত ছুঃখ ভূলিবে__মায়া বরণ করিবে--এহেতু এ মুক্তিতে পুনরা- 
দৃত্তেক্ন ভয় আছে । কারণ, ভক্তির উদয় না হইলে, কেবল শুষ্ক যে কি 
তাহা নিত্য নহে। 

পু। কেন? 

দি। কারণ যোগনিত্রা শ্বরূপ-ন্রিগুণ অতীত হইয়াও ভগবৎ 
স্বূপের আবরণ। সেই আবরণ গত জীবের ষে শরীর -_সেই শরীরই 
কারণ শরীর সেজন্য কারণ শরীর ধ্বংসেও-ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন 
হয় না। এজন্য কারণ শরীর পরিত্যাগেও--জীবের অহং ব্রহ্গজ্ঞান। 
ভক্তিতে সেই যোগনিদ্রা জাগরিত হইয়া সে আবরণ ভাব ত্যাগে-_প্রকাশ- 
স্রভাব! হইন্না ভগবদর্শন করান। সেজন্ত দেখিতেছি--ইহাও তুচ্ছ । 
যদি ভক্তির উদয়ে যোগনিদ্রার স্বরূপ যোগমায়াগত ন্বরূপের প্রাপ্রি 
হয়, তাহা হইলে সে স্বরূপের আর পতন ন।ই--কারণ তাহা ভগবত 
প্রকাশন্বরূপা, পে প্রকাশে দে ভগবৎ্মানন্দে-মায়ার প্রবেশের 
অধিকার নাই। 

“ম্থুকৃতিবলে বলী হইয়াও-_আর্ত, জিজ্তান্থ্‌, অর্থার্থী, জ্ঞাণী_ফল 
লক্ষ্যে বদ্ধ। কিন্তু যদি সেই স্তুতি, ভগবৎ-স্বরূপের উদ্দেশ্য লয় এবং 
ফল-লক্ষ্য রূপ জ্ঞান মল ধুইয়া দাড়াইতে পারে, তাহা হইলে সে ধৌতে, 
ভগবতন্বরূপে এবং জীবে যে স্বাভাবিকী অহৈতুকী তক্তি আকর্ষণ-_ 
তাহা আর কাহার দ্বার আবৃত থাকিবে ? 

প্যদি কাষ্ঠ আর্দ্র না থাকে--মার যদি শুষ্ক কাঠের দ্বারায় ঘর্ষণ 
পায়, তবে জলিতে কতক্ষণ? এখন পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দ যোগ 
সম্পন্ে ভক্তি বায়ে ত্রিগুণজলে অনার্দর, তাহাতে ভক্তি স্বাভাবিকী ভগবৎ- 
প্রকাশিকা। দিব্যানন্দের ভগবদাস্ত-প্রসঙ্গ-রূপ ঘর্ষণে, পূর্ণানন্ম, 
অচ্যুতাননদ মুযুক্ষুরূপ ভ্তানমলকে তশ্মীভূত করিয়! উদ্দীপ্ত হইল বটে, 
কিন্ত ছানি আবৃত চক্ষু__ছানির দূরীকরণ মাত্রেই যেমন রূপ দর্শনে সমর্থ 
হয় না--তজপ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটল না। না ঘটলেও ছানি 
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দূরীকরণে যে প্রভা চক্ষুকে উদ্ভাসিত করে-_-তাহা'তে হৃর্ষ্য শ্রদ্ধা 
জন্মে-বিশ্বাস হয়। এই বিশ্বাসই হুষ্যদর্শনের মূল। এই বিশ্বাসই 
চিংপুষ্টিতে শুদ্ধ বা পরাভক্তি শ্বরূপ |» 

পূর্ণানন্দ বলিলেন,_-“বৎস | তুমি পিতার কার্ধ্য করিলে। সুখের 
পর ছুঃখ অপরিহাধ্য বিধাঁয়, লোকে অবিদ্যাগত স্থুথ ত্যাগ করতঃ আত্মা 
নন্দে উপনীত হয়, কিন্ত ভগবদ্‌ ভক্তিতে যে সুখ, সে পক্ষে আআানন্দ 
যে এত হেয়_ষত দিন তাহার না! উপলব্ধি, ততদিন সে মেই আত্ম 
নন্দেই বিভোর থাকিবে। 'কারণ অবিদ্যা গত সুখ ছুঃখে সে পীড়িত, 
দুঃখ অতীত স্থথের মুখ সে কখনই দেখে নাই, .সে জন্ত তাহার হুঃথ- 
গত--ম্ুখ, ছুঃখে-যুক্তিই লক্ষ্য থাকিবে । কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় 
যেদিন ভক্তি আকর্ষণে সে, দাস্ত রসে রসিক হইবে, সে দিন আর 
সে জীবব্রক্মে এক দেখিবে নাঁ_কারণ তাহার সে দাস্ততাল 
স্বতঃই তাহাকে পৃথক রাখিবে। ভক্তিই সে প্রেমানন্দের মূল। 
কিন্ত তোমার কথা শুনিয় আমার এ বিশ্বাস জন্মে নাই__ তবে, 
তোমার কথায় এই মাসাঁবধিকাল আমি বৈষ্ণব শান্তর বিচারে ভক্তির 
মহিমা, পুর্বে ওই ওই শাস্ত্রেই খুঁজিয়া পাই নাই--এখন তাহা 
প্রাইতেছি, তাহারও অন্ত কোন কারণ দেখি না-ভগবৎ-কুপাই 
মূল। ভগবান তোমার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ করিলেন--অতএৰ 
তুমি ধন্য । 

প্যাহারা কেবল অবিদ্যাগত সুখ, দুঃখে বিরক্ত, পরমাত্মস্বরূপ 
যাহাদের অজ্ঞাত--তাহারা ন্থধস্বব্ূপ আত্মাকে, প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত. 
করুক, আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি করুক । সে নিবৃত্তিতে মায়! ব্যক্তিরেক 
স্থখে মগ্ধ হওয়ায়, 'ভক্তি-চক্ষু আবরণে জীবত্রদ্ধে সমন্বয়ে, যাহার দিন 
কাটাইবার, দে দূরে থাকুক, এখন আমাদের আর সে চিন্তা নাই,_ 
অতএব কর্ম, জ্ঞান শূন্য হওয়ায়, ভক্তিই আমাদের সাধ্য, এবং ভক্কিই 
তাহার সাধন হউক ।» 
: এই বলিয়৷পূর্ণানন,অচ্যুতাননদের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন__ 
অচ্যুতানন্দের চক্ষে ধারা। তাহা, দেখিয়া! পুর্ণাননোর চক্ষেও ধার) 
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বহিল, তাহা দেখি! দিব্যানন্দ বাঁলকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। 
পূর্ণানন্দের _এই প্রথম ভক্কি-অশ্রু ৷ 

দিব্যানন্দ মুদদিতচক্ষে যোড় হস্তে বলিলেন,_-“আগন্তক, পথিক! 
দেবতা, গুরো ! তূমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য, সত্য বলিয়া_ বাহ! 
সত্য বলিয়াছিলে, তাহ! সত্য ঘটল । বলিয়াছিলে-_-“এভাব অধিক 
দিন স্থায়ী হইবে না, আবার হারাঁইবে। ভোগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
আবার এ ভাবের উদয় হইবে, তথন আমায় চিনিবে, এখন আমান্ধ 
দেখিবে, কিন্তু চিনিতে পারিবে না-তাই দেখিয়াও একদিন্‌ 
চিনিতে পারি নাই, এতদিন পরে বুদ্ধ সেই ভোগাবসানের কাল 
আসিল। না আসিলে আবার হৃদয়ে সে 'বাথার উদয় দেখিতেছি 
কেন? না উদয় দেখিলে কাহার আলোকে দে অন্ধকারে তোমাৰ 
সেরূপ না দেখিয়াও, আজ সেরূপ চিনিতেছি ? প্রভো ! আর'সন্দেহ 
নাই, বিচার নাই, মুক্তির প্রয়োজন নাই, সুখ, ছুঃখে_হখ, দুখ 
নাই, অন্তেলক্ষ্য নাই । সন্দেহে, বিচারে মুক্তি প্রয়োজনে, সুখ, 
দুঃখে বীতরাগে, তোমাতে লক্ষ্য ছিল না । আজ তোমার লক্ষো, 
সেসব লক্ষ্য দূর হইরাছে, আপন পর ঘুচিয়াছে, বন্ধ মোক্ষ এক 
হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান, অজ্ঞান গুথাইয়াছে, সকলেই তোমার মহিম 
গাহিতেছে। তুমিত বলিয়াছ প্রভে।!. আবার আমায় চিনিবে, 
আবার আমাক দেখিবে ? চিনাঁও প্রভো ! তখন একদিন চিনিব ভাবিয়! 
সে চিত্ত স্থির ছিল--এচিন্ত যে স্থির থকেন1।1%? 

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, “তিনি কে?” তখন দিব্যানন্দ তাহার 
শৈশবের গীড়ার সংবাদ হইতে, বকুলতলার আগন্তকের মহিমা 
অবধি, কীর্তন করিয়া কাদিতে লাগিলেন। 

পুর্ণীনন্দ বলিলেন, “যাহা এতদিন শুনিয়াও শুনি নাই, আঙ্গ 
তাহা শুনিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না।” অচ্যুতানন্দ বলিলেন, “দিব্যানন্দ 1 
তবে যে তুমি বলিলে, “তাই দেখিয়াঁও এতদিন চিনিতে পাবি 
নাই, ন। দেখিয়াও আজ সেরূপ চিনিলাম |”, 

তখন দিব্যানন্দ, হরসুন্দরের বিষয় উল্লেখে, তাহার বিবাহ এবং 


€১৬ ছায়াপথ । 


শিবসুন্দরের ধর্মগত ভাব বর্ণনায় বলিলেন, “এখন আর আমার 
সন্দেহ নাই। তিনি সত্য, তাহার কথা সত্য বলিয়াই আমার, এ 
যোগ ধর্মরূপ মতা পালনে-_কর্্ম ভোগের অবসান ।” 

পুর্ণানন্দ বলিলেন, “আর বলিতে হইবে না। আমারই বুঝিতে 
ভুল হুইয়াছিল। যে জন্য আমি বুঝিতে না পারিয়া তোমায় যোগ- 
যুক্ত করি, সেই জনই হ্রসুন্দর তোমায় ভক্তিমার্গে নীত করেন। 
কারণ তোমার ভোগাবসানের ক্রুট ছিল, পাছে ভোগে আবার বিভ্রান্ত 
হও। তোমার সে অবস্থা! হরহ্ন্নরই চিনিয়াছিলেন, আমিই বুঝিতে 
ভূল করিয়! তোমার দিন সংক্ষেপ করিলাম ।” 

আবার বলিলেন, “না তাহা নহে, আমায় কপ করিবার জন্তই 
তাহার এ খেলা । আজ গু যোগমার্গ অতিক্রমে, ভগবন্নামে কতা 
হইলাম ।” ৃ 

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, *“দিব্যানন্দ ! তোমাকে, বয়সে বালক বলিতে 
হইবে, কিন্ত দেখিতেছি, তোমার শিক্ষা সর্ধশাস্ত্রেই। নচেৎ এ মীমাংসা 
হইতে পারে ন1। কাহার নিকট তুমি শিক্ষা করিয়াছিলে ?” 

তখন দিব্যাননা শিক্ষার কথায়- পূর্ব্ব পণ্ডিত এবং নটনারারণের 
কথা উল্লেখে, জ্ঞান গুরু-ভ্তানানন্দের কথাও উল্লেখ করিয়৷ বলিলেন, 
“আমার ধর্ম শাস্ত্ই পাঠ্য ছিল, আমি কখন থেলা বা অন্য পুস্তক পাঠ 
করি নাই। দ্দিনের কোন ক্ষণ বিনা শাস্ত্র চর্চায় যাইতে দিই নাই, 
এখন দেখিতেছি সে ক্ষমত| আমার নহে, তাহ ধাহার-ত্তাহার 
কপাতেই যাহা, তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি। তাহার কপাতেই আমি 
শুদ্ধা তক্তির অনুসন্ধান পাইয়। এক্ষণে, তাঁহার কৃপাতেই ভোগা- 
বসানে, তাহার ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।” পূর্ণানন্দের মন, 
বিশুদ্ধ হইতে চাঁয়--আর যেন গুরু শিষ্য ভাব নাই, তিনিও যেন এখন 
ভক্তিমার্ে বিচরিত। ৃ 

দিব্যানন্দ, পুর্ণানন্দকে বলিলেন, প্যথন প্রয়োজন 'ছিল, তখন 
দিয়াছিলেন--লইয়াছিলাম ওসব, এখন আর আমার সেসব কিছুরই 
প্রয়োজন নাই। এ যোগ ধর্মের জানরূপ মল, তদগত সংযমে যে 
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অনস্ত বিভূতি, মনে বিভূতিমূল--যে বৈরাগ্যরূপ অহস্কার, আর আমার 
তাহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যাহার বস্তু, আজ-_তাহাকেই 
সমর্পণ করিয়া, আজ--হর দ্ন্দরেই আত্মসমর্পণ করতঃ, যে অহঙ্কারকে 
মাথায় করিয়া, হরহুন্দরের সংসার ত্যাগ করিয়াছি--আবার সেই 
অহঙ্কারকে ফেলিয়া, হরনুন্দরের সংসার মাথায় করিতে যাত্র। করিব। 
লোকে জানিবে আমি ভরষ্ট, বস্ততঃ আমি সাধারণ জ্ঞান গত যে ধর্ম, 
হরন্ুন্দরের মাধুর্য্যে তাহ! হইতে ভ্রষ্ট হইতে চাই ) কারণ, অদাধারণের 
ধর্ম__মুক্তি, আমি আর মুক্তিগ্রা্থী নহি।” 

তখন পূর্ণানন্দ, অচ্যুতানন্দকে বলিলেন, “আমরাও তোমার সঙ্গে 
যাইব। দ্রিব্যানন্দ বলিলেন, “ইহাও তাহারি মহিমা 1% 

অচ্যুতানন্দ বলিলেন, “আজ বুঝিলাম__তাহার মহিমাঃ তিনিই 
বিস্তারে, জীবকে ক্বৃতার্থ করেন। ভূক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কেবল 
আপন মহিমায় আপনার মস্তক চর্বণ করে। আঙ্জ জীব গত-- 
কর্মবল, জ্ঞানবল, যোগবল, দূরে নিক্ষেপ করিলাম, যেন তাহার 
মহিমায় ভক্তি-চক্ষু ফুটে ।” 

তখন জ্ঞানানন্দের কথা উঠিল। অচুতানন্দ ও পূর্ণানন্দ উভয়েই 
বলিলেন, “জ্ঞানানন্দ আমাদের বিশেষ পরিচিত। তিনি আমাদের 
বয়োজোষ্ঠ। তিনি অদ্থৈতবাদী, শঙ্কর-মতানুলমী। পদ্থাভেদে সাধন 
ভিন্ন হইলেও, তাহাকে আমর! ভিন্ন মনে করি না। কিন্তু যেজন্য 
আমরা ভাহাকে ইদানীং ভিন্ন মনে করিতাম, আমাদেরও সে ভ্রম 
অপনোদনের এখন সময় আদিল। তিনি তক্ত হুইয়াও আমাদের 
মত অতক্তের নিকট, ভ্রষ্ট ভাবেই দৃষ্ট হইতেন, আজ তাহাকে প্রণাম 
করি ।” 


৫৯৮ | ছায়াপথ । 
ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


জ্যোতিঃপ্রসাদ শশাঙ্ককে যথাযথ জানাইলেন । শশাঙ্ক বলিলেন, 
“জ্যোতিঃপ্রমাদ! ভক্তের প্রতিজ্ঞা সে নিত্যকাল পুরণ করে। 
কাস্ল গ্রহণ, ত্রাঙ্গণকে দান করিবার উপযুক্ত সময়। যদ্দি কিছু 
ইচ্ছা থাকে, আয়োজন করিতে পার ।» 

ইতি পূর্বেই শিবস্ৃন্দরকে সাগরতলী হইতে আনান হয়, 
শশাঙ্ক ও শিবস্থন্দরের আদেশেই জ্যোতিঃপ্রসাদ, দেবীগ্রামে উপ- 
স্থিত হন। নচেৎ সহস। তাহার, সে বল কুলাঁয় নাই । লজ্জা! 
ভয়ে, মন উদ্বেলিত হইয়াছিল 

জ্যোতিঃপ্রসাঁদ, শশাঙ্ককে বলিলেন, "ঠাকুর! কি করিতে 
হইবেন! হইবে, তাঁহ! চিরকালই আপনি জানেন, আমি নাঁম মাত্র, 
আজ আমায় কেন সে ভার দেন ।৮ হ 
: শ। তুমি যেরূপ, দে জ্যোতিঃপ্রসাদ আর নাই-তেমনি শশাস্কও, 
আর সে শশাঙ্ক নাই। বিষয়চিন্তা হইতে আমার এখন অব্যাহতি 
দাও। 

জ্যো। বিষয় এখন আর আমার নহে-আপনার। আমি 
মাপনাকে সর্বস্ব দিয়া বিষ হইতে অব্যাহতি লইয়াছি। আর 
আমায় বিষর দিবেন না। যথেষ্ট দিয়াছেন_.এখন জখিলার বিষয় 
আপনি ফিরাইয়া লউন। 

শশাঙ্ক চক্ষু মুছিলেন, বলিলেন, ণজ্যোতিঃ! এ ভাব রাখা বড় 
কঠিন। সংসারে ফন্ত বৈরাগ্যের অভাব নাই। সেদিকে দৃষ্টি 
বাঁখিবে। যদ্দি তাহা না হইত, তবে ভগবানের মায়া অচিন্তনীয়া 
ছর্ব্বিজ্ঞয়া কেন ?” 

জ্যোতিঃপ্রসাদ কোন উত্তর করিলেন না) মনে মনে ভাঁবিলেন, 
দেও তুমি জান ঠাকুর! আমি আর জানিতে চাহিব না। না 
জানিষা মূর্খ আমি, যখন তোমার সম্মুখে পড়িতে পারিয়াছি, 
তখন আর জান! জানিতে প্রয়োঙন নাই। বণিলেন, “কি করা হইবে, 
জন্গমতি করুন 1৮ | 
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শশান্ক বলিলেন, "তুমি আমায় বিষয় দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছ, আমি 
বিষয় লইয়া কি করিব? আমি তোমার সন্তানকে সে বিষয় দিয়াছি। 
এখন বিষয় তোমার সম্ভানের--দমগ্র পরিবারের। তাহাদের নিকট 
কিছু ভিক্ষা করিয় তাহার বৈধী সেবায় যোগ দাঁও। তাহাকে আসন, 
কাষ্ঠপাছুকা, ছত্র, অঙ্গাবাস দিয়! গৃহ পবিত্র কর। তাহার বৈধী সেব! 
চালাইয়া, তাহার প্রসাদে কুষ্ণমঠিতে জীবন নির্ব্বাহ কর।” " 

এতক্ষণ শিবন্ুন্দর কোন কথা কহেন নাই-কেবল মৃহ্মন্দ 
হাসিতেছিলেন । শশাঙ্ককে বলিলেন, প্দাদা! আঁমাদের প্রজাবর্গ 
বড়ই কষ্টে আছে। একবার তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারা 
প্রহারের গীড়নে তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া-_যে মুখ দেখা- 
ইয়াছিল, আমার সেই মুখই হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে । একবার 
তাহাদের হাসিমুখ দেখিতে বড় ইচ্ছ হয় ।* 

তখন শশাঙ্ক জ্যোতিঃপ্রসাদে নান! কথা হইল। শেষে জ্যোতিঃ- 
প্রসাদ বাড়ী গেলেন। শিবন্থুন্দর বলিলেন, প্দাদ! ! একি-_-এ? ম্পর্শ- 
মণি স্পর্শে লৌহ-_স্থুবর্ণ হয় শুন! যায়, কিন্তু যে ইহ] দেখিবে, তাহার 
আর ভ্রম থাকিবে না।” 

শ। তাহার যাহ! দেখাইবার ইচ্ছা,তাহা' আমরা দেখিবার অধিকারী 9. 
সমালোচনার প্রয়োজন নাই। মায়ায় সব-যাহারা মায়া__সে পারে 
সব। অতএব তাহার মাঝ প্রতি দৃষ্টির আবশ্যক কি? সেই ভজনীয়। 
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আজ মায়াপুর কাছারিতে বড় ধূম। প্রবাদ--আজ হ্রনুন্দরের 
মাথায় স্থপারি বনাইয়! কাষ্ঠপাছুক। প্রহার কর! হইবে 

অতি প্রত্যুষে জমিদার-গৃহিণীর জোর তলপ। শশাঙ্ক বলিলেন, 
«কেন, বেণী ! হাত মুখ ধুইয়৷ গেলে চলিবে না ?' | | 

বেণী, জ্যোতিঃপ্রসাদের কর্মচারী । দে বলিল, “কেন, তাহা জানি 
নাম ঠাকরুন বলিলেন, যত শীস্্ পারেন যাইতে হইবে” 


৬০৪ ছায়াপথ 


শশান্ক ইহার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন--এতদিন 
এই সংসারে কর্ম করিয়া আসিতেছি, এক দিনের জন্ত গৃহিণী কথন 
আহ্বান করেন নাই, আজ কর্মে অবসর লইয়াছি বলিয়া কি তিনি 
ভত্পনা করিবেন ? বেণী তাহাকে অন্দর বাটাতে লইয়া গেল। গিয়া__ 
গৃহিণীকে জানাইল। গৃহিণী কপাটের অন্তরালে দাড়ায়! বলিলেন, 
| «এ সংসার আপনার জন্যই বজায় আছে, যাহাদের হাতে করিয়৷ মানুষ 
করিলেন, শুনিতেছি মাকি কাল হইতে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন ? 
ঘাহীরা বালক তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিয়াছে, আমি বিশ্বাস করিব 
কেন? না করিলেও একটা কথ! কিরূপ গুনিতেছি? যদ্দি তাহা সত্য 
হয়, ব্রাহ্মণের অপমান আমার সহা হইবে না, আমি গঙ্গায় ঝাপ দিব!” 

শশাঙ্ক বলিলেন, “মা! সংস।র আমি রক্ষা করি নাই, কৃষ্ণ-কৃপাক়্ 
এ সংসারে তুমিই লক্ষমী-স্বর্ূপিণী। ব্রীক্ষণের অপমাম ভয়েই আমি বিদায় 
লইয়াছিলাম। কিন্তু মা! আর ভয় নাই, কৃষ্ণের পায় সে মতি দূর 
হইয়াছে ।” 

তখন অন্ত অন্য কথার পর শশাঙ্ক বলিলেন, “সে বদবন্ত করিয়াছি, 
বিষয় আর নষ্ট হইবে না। আপনার মতি অন্ুসারেই ঈশ্বরেচ্ছার 
-*দেবীপ্রপাদের জন্ম। দেবীপ্রসাদ এখন আপনার মাথ। ধরা হইয়াছে। 
তাহার হস্তে বিষয় দিলে বিষয় রক্ষার জন্য আর ভাবিতে হইবে না। 
আপনারা এখন স্ত্রী পুরুষে খান--_দান, কৃষে মতি দিন |” 

তখন দেবীপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত। দেবী প্রসাদ, শশাঙ্কের কথা 
শুনিয়া বলিলেন, শ্কি ব্যাপার বলুন দেখি? বাবার এ হঠাৎ পরি- 
বর্তনে আমার ভয় হইয়াছে। কাঃল রাত্রে সে জন্য বাবা বা আমি, 
উভয়েই বাঁড়ীর ভিতর শয়ন করিতে আসিতে পারিলাম না, রাত্রি অধিক 
হইয়৷ গেল।” 

তখন শশাঙ্কের মুখে গৃহিণী ও দেবীপ্রসাঁদ সকল শুনিলেন। উভ- 
য়েবই চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। উভয়েই শশাঙ্ককে প্রণাঁম করি- 
.লেন। , 

অনেকক্ষণ দেবীগ্রসাদ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, “পিত৷ 
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থাকিতে আমি বিষয়ের কর্তা হইতে পারিৰ নাঁ। বাবার েরপ ভাব 
দেখিতেছি, তাহাতে আর তাহার দ্বারা বিষয় রক্ষা হইবে না। বিশেষ 
তাহার এ ভাবে আমাদের বাধা দেওয়াই উচিত নহে। মা থাকিতে, 
আপনি থাকিতে, বিষয় ভাবন! আমাঁর নাই। আমি সন্তান-_সম্তানই 
থাকিব।*ঃ 

গৃহিণী হাসিলেন, বলিলেন, “সস্তানের উপযুক্ত তুমি; কিন্তু উনি 
বিষয় হইতে দূরে থাকিবেন, আর তুমি আমায় বিষয় দিয়া ভোলাইবে 
বাবা! কিছুতেই কাজ নাই, দেবতার নামে বিষয় হইলে, দ্বেবতাই 
চালাইবেন। এতদিন উনি মানুষের চাকরি করিতেন, এখন উনি 
দেবতার চাকরি করিবেন, আমরা প্রসাদ পাইব। আর আমাদের বিষয়- 
স্থখে কাজ নাই ।” 

দেবীপ্রসাদ বলিলেন, “মাজ আমি বাবার মন স্তষ্টির জন্ত, কয়েকটা 
কাজ করিব, আপনাদের তাহাতে মত কি ?" 

গৃহিণী বলিলেন, “উশহাকে বল।» 

দেবী। হ্রন্থুন্দর বাবুর জমিদারী নিফর হইবে। রায় পরগণা 
তাহার সংসার নির্বাহের জন্য দান করা হইবে । তাহার যেসকল 
প্রজারা, বাবার দ্বারায় নিপীড়িত হইয়াছিল, তাহাদের জমি নিফর হইরে। 
আজ রাত্রিতে হরনুন্দরের সমস্ত প্রজাকে মামি শ্বহস্তে পরিবেশন 
করিয়া ভোজন করাইব। আমি তখন বাবার ভয়ে কিছু বলিতে পারি 
নাই, আজ বাবার মনের ভাব দেখিয়া আমার সে দিনের ষাধ 
মিটাইব। 

শশাঙ্ক বলিলেন, “দেবী! তুমি ধন্ত। পুত্রের উপযুক্ত । যেমর্ে 
তোমার এ ইচ্ছা, তোঁমার দ্বারাই বিষয় রক্ষা হইবে। বিষয়ের মূল্য 
তুমি বুঝিয়াছ। আমি আশীর্বাদ করি--তোমার কৃষ্ণে মতি হউক ।* 

তখন শশাঙ্ক বহির্বাটীতে আদিলেন। দেখিলেন-_জ্যোতিঃপ্রসাদ 
ইষ্ট পূজায় গাঢ় নিবিষ্ট ॥ শশাঙ্ক ডাকিলেন না । ক্ষণেক পরে জ্যোতিঃ- 
প্রসাদ, শশাঙ্কের নিকট আসিয়া বসিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদকে দেখিয়! 
শশাঙ্ক বলিলেন, “একি ? কণ্ঠে মাল! কথন ধারগ করিলে ?% 


৬০২ ছায়াপথ । 


জ্যোতিঃপ্রসাদ দণ্ডবৎ হইয়। বলিলেন, প্রাত্রিতে ধারণ করিয়াছি। 
আপনাকে লজ্জায় জিজ্ঞাস! করিতে পারি নাই।”৮  ? 

শ। লজ্জা কি? উত্তম করিয়াছ। ' 

জ্ো1। আমি যা ছিলাম, তাহাই আছি। আমি কি কণী ধারণের 
উপযুক্ত? 

শ। এ ইচ্ছা হইল কেন? উহাতে কি ধর্ম হইবে? 

জ্যো। ধর্ম হইবে কি-না হইবে, তাহ! ভাবি নাই । পূর্বে আপ- 
নার মালা দেখিয়া আপনাকে বিদ্রপ করিয়াছি । এখন আপনাকে 
মালা বড় শোভ! পাইতেছে দেখিয়া, সেই স্মরণের জন্য তুলসীর মালা 
পরিতে ইচ্ছা হইল। বিশেষ, মনে হইতেছে, আপনাদের ফাহা ভাল 
লাগে, আমার যেন তাহাতে বিচার না আসে এবং তাহাই ভাল লাগে । 

শ। ভাল তাল। দেখিয়! বড় সুখী হইলাম। কিন্তু একট! কথা 
বলিয়। রাখি। মালা ইত্যাদির সেধাই ধর্ম নহে, কৃষ্ণ সেবার জন্য,-_ 
ইহা ষেন মনে থাকে । যদি কুষ্ণে মতি না থাকে, তবে মাল! ধারণে 
ধর্দ্বজী হইলে, অপরাধে পড়িতে হইবে। কৃষ্ণে মতিই প্রয়োজন, 
মালা ইত্যাদি উপলক্ষ্য মাত্র । | 
তখন শশাঙ্ক দৈনন্দিন কার্য সমাধা করিয়। লইলেন। এ দ্দিকে 
বেলাও হইল। উভয়েই গৃহে গিয়া বসিলেন। শশাঙ্ক, দেবীপ্রসাদের 
ভাব সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। জ্যোতিঃ প্রসাদ বলিলেন, পউহ্থাকে যখন 
আপনিই বিষয়ে বসাঁইয়াছেন, তখন এ ভাব আশ্চর্যের নহে। এখন 
দেখিতেছি, এ সকলই ভগধানের কৃপা-_ মানুষের সাধ্য কিছু নহে।” 

তখন জ্যোতিঃপ্রসাদ এক খানি জোড় শশাঙ্ককে দেখাইলেন। 
শশাস্ক বলিলেন “এ কি করা হইবে ?” 

জ্যোতিঃপ্রলাদ তখন ছত্র, পাছুকা ইত্যাদি শশাঙ্কের সম্মুখে ধরিয়া 
বলিলেন, “আপনার অনুমতিতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে । শশাঙ্ক তাহাতে 
বড়ই আহলাদিত হইলেন ।” 

হ্ঠাৎ বছদ্দিক হইতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিলেন, 
«গ্রহণের ত দৈরী আছে ?৮” এই বিনা তিনি বাহিরে দীড়াইলেন, 


সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ৬০৩ 
দেখিলেন--সম্মুখেই পাল্‌কি হইতে হ্রসুন্দর অবতরণ করিতেছেন। 
জীবন্থন্দ্র, নটনারায়ণ পশ্চাতে -দীড়াইয়া আছেন। তাহা দেখিয়া 
শশাঙ্ক, হরনুন্নরকে-_জ্যোতিঃগ্রদাদ, নটনারায়ণ, জীবনুন্দরকে অত্য- 
না করিয়! গৃহে আসনে বসাইলেন। 

শশাঙ্ক শিবনুন্দরকে নিজ বাঁটী হইতে ডাঁকাইয়! পাঠাইলেন। 
শিবনুন্দর আসিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। উভয়ের দৃষ্টি” 
যখন উভয় চক্ষে মিলিত হইল, তখন চারিদিক হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা 
এরূপ নিনাদিত হইয়া উঠিল বে, কেহই আর দে দিকে দৃষ্টি রাখিতে 
পারিলেন না। 

তখন গ্রহণ লাগিয়াছে। ক্ষুদ্র জোনাক শিবসুন্দর, হরসুন্দরের 
পার্খে হরসুন্বরের প্রভারূপেই দীন্তিমান। সেই দীপ্তিতে যেন, জীব- 
সুদূর, শশাঙ্ক মণ্তিত ভাবেই আশ্রিত । 

হরস্ুন্দর, শিবন্থন্দর যেন দার মৃত্তি। বহুদিনের পর পিতা, পুত্রে 
দেখা, কিস্ত কোন কথা নাই, কেবল চক্ষে ধারা । 

এইক্নপে বহুক্ষণ কাঁটিল। হরম্ুন্দর মধ্যে মধো তামাক 
টানিতেছেন বটে, কিন্ত বাহু চেতনা তীহার নাই। তখন শশাঙ্ক যোড়টা 
হস্তে ধরিয়া! বলিলেন “একবার উঠিতে হইবে, জ্যোতিঃপ্রসাঁদের বড়, 
ইচ্ছা, এই .জোড়টা পরিতে হইবে । আজ তোষার সংসারে একটী 
দাস বাড়িল, আর একটা যাহা হারাইয়াছিল, টিকির টানে সে হাজির 
হইল।* | 

এই বলিয়া আগ্রহে হরসুন্দরকে কাপড় খানি পরাইয়া দিলেন। 
পরে একখানি স্বতন্ত্র আসনে তীঁহাকে বসাইলেন। হরঙ্ন্দর বলিলেন, 
“কর কি?” 

শ। দেখনাকিকরি? 

তখন যজ্ঞোপবীতটী খুলিয়া! একটী নুতন যজ্ঞোপবীত পরাইয়া 
দিলেন। ইঙ্গিতে নটনারায়ণকে ডাঁকিলেন, বলিলেন “করিতেছ কি? 
ছাতাটী খুলিয়। মাথায় ধরিয়া আজ জীবন সার্থক কর। এমন দিন 
আর পাইবে ন1।” | 

৫২ 


৬০৪ ছায়াপথ। 


হর। শশাঙ্ক! তুমি বাহু দিয়! অন্তর ভুকাইতেছ। বাঁলক 
তাহ! লইতে পারিবে কেন? সামান্ত আমি, আম! অববন্বনে এ বাহ্োর 
প্রয়োজন কি? তবে তোমার ইচ্ছ হইয়াছে, পৃর্ণ কর।” 
এই বলিয়। স্থির হইলেন। কিন্তু এবার ভিনি স্বেদ, কম্প, পুলকে 
যেন আপ্ল,ত হইলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইয়। গেল। 
শশাঙ্ক বলিলেন,--“কেবল অস্তদ্দশার থাকিলে চলিবে ন1। 
গুরুদেব-শ্তামসুন্দর, অপ্রকট কাঁলে তোমার হস্তে আমায় সমর্পণ 
করিয়৷ যান, আজ আমি পিতৃধন তোমার নিকট বুঝিয়া লইব 
শশাঙ্কের বাক্য গুনিয়। হরম্ুনূর থর থর করিয়া কাপিতে 
লাগিলেন। তাহার মুখ আরক্ত হইয়৷ উঠরিল। ঝর ঝর করিরা 
চক্ষের জল গণ্ড বহিয়! পড়িতে লাগিল। 
এই সম্কে শশাঙ্ক, জ্যোতিঃপ্রসাদকে ইঙ্গিত করিলেন। সে ইঙ্গিতে 
জ্রোতিঃপ্রসাদ, হরস্থন্দরের মন্তকে অর্ধ্য দ্রিয়। তাহার চরণে কাষ্ঠ- 
পাছুকা পরাইয়৷ দিতে গেলেন। হ্রস্ন্দর তাহাতে বাধা দিয়] 
ঝলিলেন,+বাঁবা ! উহ্াতেই হইয়াছে আর কেন? পাছ্বক! পরিয়! কি 
_বসিয়। থাকা যায়?” এ বাধায় হরমুন্দরের সে মুখ জ্যোতিতে--হ্ত- 
.স্পর্শে, জ্যোতিঃপ্রসাদ বুদ্ধি হারাইলেন। সে বাধায় যেমন তিনি 
পাছুক! লইয়। উঠিবেন--অমনি তাহার মস্তক ঘৃণিত হইতে লাগিল। 
সঙ্গে সঙ্গে হস্ত কম্পিত হইয়া আর পাছুক। ভার সহিতে পারিল ন|। 
পাছুক। সশব্দে হরস্ুন্দরের মন্তকে, গুবাকোঁপরি পতিত হইল। অর্ধ্য 
দিবার কালে অর্থ্যের সঙ্গে হরস্ন্দরের মন্তকে যে একট! গুবাক গতি 
হইয়াছিল, তাহা জ্যোতিঃপ্রমাদও দেখেন নাই, এবং হরন্ুন্দরের বৃহৎ 
শিখায় যে তাহ! লুকাইয়াছিল, হরন্ুন্দরও তাহা অস্ুতব করিতে পারেন 
নাই। তাহা দেখিয়া জ্যোতিঃগ্রদাদদ আর স্বভাব ধারণ করিতে 
পারিলেন না, তিনি মুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন্। 
অমনি শশাঙ্ক লক্ষ দিয়া আসিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদকে কোলে তুলিলেন, 
তাহার চক্ষু-জলেই জ্যোতি প্রসাদের চেতন! আফিল। | 
হরি! হরি! 'এ আবার কি! হরমুন্দরের ঈক্ষণে জীবনুন্দর, 


সপ্তচতারিংশ পরিচ্ছেদ । ৬০৫ 


শশাঙ্ক, নটনারাঁয়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদের অবিদ্যাগত মন, বুদ্ধি। অহঙ্কার 
ঘেন ক্রমশঃই দুরগতত। যোগনিদ্রার সে জাগরণে, বিদ্যার সে 
নৃডন মন, ধুদ্ধি, দাস অহঙ্কারের উদয়ে, অবিদ্যাগত মন, বুদ্ধি যেন 
অম্পষ্ট। এত অল্পষ্ট, যেন সে জগৎ আর নাই--আছে কি নাই--" 
ঘে বিবেচনা করিবার তদগত সে মনও যেন আর নাই। 

তাহাতে জীবন্থন্দর, শশাঙ্ক, নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদ ধেন কি, 
এক অপূর্ব অচিস্তনীয় রসে নিমজ্জিত । সে নিমজ্জিতভাবে জ্ঞান, জ্ঞেয়। 
জ্ঞাতা যেন একীভূত। বহু বহু সাধনায় যোগী যে ধর্ঘ-মেঘ-গত 
আনন্দ সমাধি প্রাপ্ত, নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদ, যোগনিদ্রার জাগরণে 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে নিমেষে সেই বিদ্যাগত ম্বরূপে, শ্ব-স্বূপে আত্ম 
হারা । কিন্তু জীবহ্থন্দর, শশাঙ্ক সে জাগরণে প্রথমে জড়লিপ্ত-ব্রন্ম- 
ভাঁবে, পৰে লিগ্তালিপ্ত--শিব ভাবে, তৎপরে জড়ে নিপিপ্ত-_বিষ্ণভাবে, 
শেষ--রাগাত্বিক! ভাবে-_সেই মাধুর্য্যরূপী নিত্য ভগবানকে, তাহার 
লীলাপ্রকাশ বিগ্রহ--হুরন্থন্বর বূপ, অণু এবং দুরবীক্ষণে চিৎ, চিদ- 
চিৎ, অচিৎ শক্তির স্বরূপ মৃদ্তিতে ব্রিভঙ্গ, স্টামস্থন্দর রূপে ক্রমিক দৃষ্টি 
করিলেন। সে দৃষ্টিতে, শুদ্ধাভক্তিতে জ্ঞান, জেয়, জ্ঞাতাঁর যেন 
চিজ্রপে পৃথক ভাবে উদয়। সে উদয়ে জীবন্থন্দর, শশাঙ্ক যেন চিদ্রপী 
জ্ঞাতা, সংযোজক হুত্রই যেন হরহুন্দররূপী প্রেমতক্কি, এবং সে হত্ধের 
আশ্রয়রূপ জ্ঞেয়, সেই মূরলীধর শ্তামন্ন্দর_কৃষ্ণ। সে প্রেমভক্তি সুত্রে 
যেন জীবন্ন্দর, শশাঙ্কও প্রেম-ভক্তি-ময় হইয়া, শশাঙ্ক-_হবন্ন্দর- 
গুরু, ষ্তামহ্ন্বরে--এবং জীবন্ুন্দর-_হরনুন্দরে অভেদ হইয়। গেলেন। 
আর যেন শ্তামহ্ন্দর, হরস্ুন্দর, শশাঙ্ক, জীবহ্থন্দরে ভেদ নাই। লীলা! 
জ্যোতিতে,লীল! জ্যোতিঃ যেন এক হইয়া স্বরূপ প্রেম জ্যোতিঃ রাধিকায় 
আত্মসমর্পণে গোপী ভাবে উদ্দিত। সে উদয়ে যেন দ্বিভূজ মূরলীধর 
নরর্নপী শ্তামসুনর-_যুগপৎ শ্ঠামসুন্দর, হ্র্ন্দররূপী মূরলী বাদনে 
জীবনুন্মর, শশাঙ্করূপী গোপীকে তালে তালে নৃত্য করাইতে লাগিলেন। 
প্রকাশরূপ যেমন দ্বিবিধ, তেমনি বংশীও দ্বিরিধ। যেমন শ্বব্ধপ 
ংখীতে বাদক স্বরূপ গীত--রুষ্চরূপে, তেমনি লীলাপ্রকাশ, শ্তাম- 


৬০৬ ছায়াপথ? 


সুন্দর, হরহুন্দররূপ বংশীতে কৃষ্ণ-- গুরু রূপে। লীলা যেমন স্বপ্ধপ 
বংশীরই লীল! বংশী, তেমনি. ধ্যামস্থন্দর, হরন্থন্দর, রাধিকারূপ স্বরূপ 
বংশীর লীলা, বশীর”--এক এক বংশী। স্বরূপ যেমন এক, তেমনি স্বর্ধপ 
বংশীও এক জীব যেমন অনন্ত, তেমনি অনস্তভাবে লীলাবংশীও 
অনন্ত। অনস্ত ভাবে মাধুর্যগত অনস্ত উপাঁসনা ভেদে, এক। কৃষ্ণই, 
মসনন্ত প্রেমের আশ্রয় । | 
. এই বেগুবাদনেই চতুর্মাধুরীময় কৃষ্ণের বেণুমাধূরীর প্রকাশ। 
মাধুর্য তরঙ্গময় অমৃত-বারিধি নন্দ-নন্বন-বিগ্রহ, তাহার মান ব। 
তাহার ক্মগেক্ষ! স্থাবর, জঙ্গমে নিরতিশয় উল্লাস-বর্ঘক আর কোথায়? 
সেই বিগ্রহই-_তাহাঁর বিগ্রহ মাধ্রী। নিখিল ভূবনে ভুবনে যে দাদ 
মাধুরী, উৎফুল্ল মনে কৃষ্ণের বেণুনাদদের অপেক্ষা করে, যাহা দেবদেক 
সদাশিবেরও মোহ আনয়ন করে,-সেই বেণুনীদই কৃষ্ণের বেপু- 
মাধূরী। তাহার সর্ধলীলাই অত্যাশ্চ্য্য, তাহার মধ্যে যে গোপলীলা, 
তাহাই কৃষ্ণের ক্রীড়ামাধূরী। যে প্রশ্থর্য্যের কুত্রাপি শ্রবণ লাই, 
তাদৃশ অনন্ত শ্রশ্বধ্য রাশিই হরির প্থর্্যমাধুরী। 

তখন জীবন্ুন্দর, শশাঙ্ক ভগবৎলাম্মুখ্যে কৃতার্থ হওয়ায়, সে 
শ্তামনুন্দরের চতুর্মাধুরীতে কধিত হৃদয়, আর ধারণ করিতে পারেন 
না। তাহাতে জ্যোতি হইতে--জ্যোতির অভ্যগমের ন্ঠায়”-হ্রম্থন্খর 
হইতেস্জীবন্থনার, শশাঙ্ক,_-যোগমায়ার পরাবৃত্তি গত দেশে উদ্দিত 
হওয়ায়, চিদচিৎ ভাবে, চিদচিৎ মন, বুদ্ধিতে আরোহণে, বালকের স্তায় 
ক্রন্দন করিয়! উঠিলেন। সে সাত্বিকী-্ঞানে হস্ত যোঁড় হইয়া! গেল। 
কণ্ঠ উৎফুল্ল হইয়া! আপনি বাজিয়। উঠিল। সে বাদ্যে শশাঙ্ক 
গাহিলেন £৮- ' | 

 হুরি-গৌবিন্ব-_মধুকদন 
রমিক রাদ,বিহারী--ব্রজে বজেন্ত্র নন্দন । 
গোপাল জীব-জীবন, 
.. অন্দ-আনন্দ ঘন, 
-. সন্ধান বিভাবন-সসনাতন হে॥ 


সঞ্ধুচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । ৬০৭ 


নে ধ্বনিতে ক্রমে নটনারায়ণ, জ্যোতিঃপ্রসাদের ও সে আত্মহারা 
ভাব, যোগমায়ার--যোগনিষ্্রা স্বরূপে আবার আবৃত হওয়ায়--তদগত 
মন, বুদ্ধি--অহঙ্কারের সবূ-ভাবে পরিণত হইয়া গ্েল। দে আত্ম- 
হারা স্বভাবের অভাব ব্যথায়-নটনারায়ণ, জ্যোতিঃগ্রসাদও বালকের 
যায় ক্রন্দনে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। 
তখন নটনারায়ণ দেখিলেন-তাহার পূর্বসথ। জ্ঞানগুরু-ভ্ঞানানন্দ* 
আজ বৈষ্ণব বেশে ধারামিক্ত গণ্ডে, তক্তি-গ্রবাহে শশাঙ্ক-ুরে অদয় 
ভাবে গ্াহিতেছেন £-- 
 হরি-গোবিন্দ-মধুহদন-- 
আর একদল বৈষ্ণব খোল করতাল সঙ্গে-সেই সঙ্ধে সঙ্গে গাহিতে- 
ছেন ৫ 
হরি--গোবিনদ--মধুহ্দন» 
তখন নটনারায়ণ--জ্ঞানাননের পদধূলি লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
গাহিলেন ২. 
হরি-_গোবিদ-মধুহদন-- 
গুরু-_গোবিন্দ--মধুক্ছদন_ 
তাহ! দেখিয়। জ্যোতিঃ গ্রসাদ--হৃদয় উিত আনন্দভারে কিংকর্তবা 
বিমূঢ হইয়া--্ঞানাননদ, নটনারায়ণের সঙ্গে সন্ধে নৃত্য করিতে কবিতে 
গাহিতে লাগিলেন £-- 
হরি-_গোবিন্দ--মধুহ্দন-_ 
রমিক রাসবিহারী-ত্রজে ব্রজেন্ত্রনন্দন। 
গোপাল জীব-জীবন--নন্দ-আনন্দ ঘন, 
বৃন্দাবন বিভাবন--সনাতন হে। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ। 


ওই যে দুরে দেবীগ্রামের প্রান্তভাগে, রবাদম্ডিত বিস্তীণ 
শ্তামল ক্ষেত্রমধ্যে--ুর্াকিরণে উদ্ভাষিত বৃহৎ রা অষ্টালিক!-- 
উছাই এখন হরম্ুন্দরের বাসমন্দির | 

এ কীন্ডি জ্যোতিঃপ্রদাদের । উহার প্রাঙ্গণে নটনারায়ণের দেই 
পর্ণকুটার, হরসুন্দরের বাস্ত জমিতে হাসিতেছে। 
. জ্যোতিঃপ্রাদের আর সেদিন নাই। তিনি এখন হরমুন্দর- 
সংসারের দাদ স্বরূপ । স্ত্রী, পুত্র, পরিবার-ত্যাগী--বিষয় শূন্য বৈষ্ণব 
মাজ। হরন্থন্দর-গৃহেই তাহার আহার, বিহার, শয়ন--হরনুন্দরের 
আল্ঞাতেই-মধ্যে মধ্যে পরিবারবর্গের তত্বান্থম্ধান। জ্যোতিঃপ্রদাদ 
এখন অমানী, মানদ। 

হরস্থন্দরের অট্রালিকাঁয় বাস--অত্যন্ত নহে, ইচ্ছাও নহে। সেজন্য 
নটনারায়ণের পর্ণকুটারই তীহার প্রিয়। গ্রামের ছুই চারিজন গৃহ- 
হীন প্রতিবাসী--হ্রন্ুন্দরের আগ্রহে তাহাতে বাস করিতেছেন। 
হরন্ুন্দরের ইচ্ছাতেই জ্যোতিঃপ্রসাদের ইচ্ছা-এজন্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ 
তাহাতে সমধিক সুখী । 

এখন দেবীগ্রামে শশাঙ্ক, নটনারায়ণের নিত্য গতিবিধি। তাহা" 
দেরও আর সেভাব নাই। সংসারে--তাহাদের ছায়া মাত্র আছে» 
স্বরূপে তাহারা হরন্থন্দরের নিকট নিয়তই অবস্থিত। 

দেবীপ্রসাদের বন্দোবস্তে হরম্থন্দরের আয় এখন যথেঞ; কিন্ত 
তাহাতে হ্রম্ন্দর-পরিবারের লক্ষ্য নাই। তাহার! যেমন ছিলেন। 
আজও-তেমনি আছেন, যেমন থাইতেন, আজও--তেমনি খান, 
যেমন পরিতেন, আজওস্তেমনি পরেন। তখনও ধেমন ভিক্ষুক 


৬১০ ছায়াপথ । 


ফিরিত, আজও--তেমনি ফিরে। ফিরিবেনা কেন? শিবস্ন্দরের 
হস্তে এক পয়সা থাকিতে, ব! গৃহে পারস প্রস্তুত থাকিতে, কেহ ত 
ভিক্ষায় বিমুখ হয় না। অনস্ত দানেও--মে অনন্তের শেষ হয় না, 
তাহাতে ছুঃখই বাকি? জুখই বাকি? 

শিবহ্ছন্দরের-_-জীবনুন্বর যাহাই করেন--তাহাই ভাল লাগে। 
তিনি সংসারে-্পবালকের স্তায়। লোকের রোদনে--তাঁহার রোদন, 
হান্তে-হান্ত, তাহার যেন নিজের অস্তিত্ব কিছুই নাই। ইংরাজি জ্ঞানে 
তিনি অবস্ত। 

মধ্যা্ে, আহারের পর, বহির্ব্বাটাতে--শিবস্থন্দয়ের পার্থ জীব- 
সুন্দর স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে হর্ুন্দর । কাহার মুখে 
কথা নাই। ঘরে যেন কেহ নাই। 

অকম্মাৎ একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, গৃহে প্রবেশ করতঃ--আপনিই 
উহাদের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জীবনুন্দরের 
মনে, নান! স্বৃতি আসিয়া থেলা করিতে লাগিল। তাহার ভাবে 
আগন্তক, জীবন্থন্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“আমায় চিনিতে 
পারেন” 
, জী। আপনার মুখ দেখিয়া পরিচিত মনে করিতেছি, কিন্তু কিছুই 
ঠিক করিতে পারিতেছি না । 
'. আগ। আমি যে কন্তাটীকে আপনার নিকট রাখিয়া গিয়াছি, 
এখন তাহাকে আদার প্রয়োজন হইয়াছে-_আনিয়া দিন। . 

সসন্ত্রমে জীবনুন্দর দ্রাড়াইয়া উঠিলেন। উঠিয়া তাহার পদধূলি 
গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, “হইয়াছে--অনেক দিনের কথা, সেজন্য 
ভুলিয়াছি--আমা় ক্ষমা! করিতে হইবে। কিন্তু আমি ত ক্ষমার যোগ্য 
নহি? যিনি জীবনদাতা--তাহাকে বিন্মরণ, ইহাত ক্ষমার যোগ্য 
নহে? টু 
_ আগস্তক, জীবন্ুনারের হস্ত ধরিয়! তাহাকে বসাইলেন। বলিলেন, 
পবিম্মরণ, অবিশ্মরণ মনের কা্ধ্য, আমার তোমায় লইয়া কথা, তোমাকে 
যাহ! দেখিয়াছিলাম, আজ তুমি_-নে তুমি নাই দেখিলাম। তাই 
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আমি তোমাকে আবার ভীহা দান করিলাম । আজ হুইতে পত়্ীরূপে 
তাঙাকে গ্রহণ ক্ষর্িরে। জর সইতে তিনি আমার মা হইলেন! 
সংসারে যাহ! দেখি নাই, তিনি তাহা দেখাইলেন, আমর! যোগধর্ণে 
কি করিলাম? তোঁমরা পূর্ব দাধনক্রমে তাহ! দেখাইলে।”” 

তখন হরন্ুনর, শিবনুন্দর হাঁসিয়! উঠিলেন। সে হান্তে জীব- 
সুন্দরের চক্ষে ধারা বিল, তিনি যোড় হন্ডে আগস্তককে বলিলেন,” 
*প্রভো | যখন প্রয়োজন ছিল,তখন কাড়ি লইয়াছিলেন। লইগ্লাছিলেন 
__লইয়াছিষেন, তাহাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ক্ষুধিতের সম্মুখে অঙ্গ 
ধরিয়া, ক্ষুধিতের হ্বদয় যন্ত্রণায় উপেক্ষ। করিয়াছিলেন করিয়াছিলেন 
বলিয়াই আজ সেই ক্ষুধা, আর নাই । যখন ক্ষুধা নাই--প্রভো ! তথন্য 
সে অরে'আর প্রয়োজন কি? আপনার বন্, আপনি লইয়। যান।' 
আশীর্বাদ করুন, আর যেন লে ক্ষুধা_না জন্মে। তখন ধার কাদির 
ছিলাম, এখন ক্ষুধায় কীদিতেছি।” | 

এ কথায় বগত্তক, জীবন্ুন্দরের মুখপানে তাঁকাইয়া--অনেকক্ষণ 
কি পর্যবেক্ষণ করিলেন। পরে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ক্ষুধা 
নাই! যদি নাই-কাহার কৃপায়? আবার ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন ঠ-"আমরা যোগে মনকে নিরুদ্ধ করতঃ, ক্ষুধা হইতে বৃত্ত, 
থাঁকি, অশীস্ত চিত্তে তোমার ক্ষুধা উল্লেখে হানি পাইলেও,. তোমার 
সুখের ভাবে, বা মা াহিযেছি পিই নত হইছে 
8875 

এ কথায় .জীবনুন্দরের ভাবের পরিবর্তন হইতে লাগিব, চক্ষু 
জধারায় প্লাবিত হইয়। গেল, শ্বরীর কম্পিত হুইতে লাঁগিল। জবার 
আগন্ধক ঘলিতে লাগিলেন,--"তোমার এ্ভাব সত্তা, আমিই আমার 
হৃয়নর্পণে তাহা দেখিতেছি। আমায় ক্ষমা! কর, আমি তোঘায় 
তখন চিনিতে পারি নাই, তাই পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলাম। তোমার 
বস্ত তুমিই গ্রহণ কর। ৬০১০০০০০০০৪ 
নাহগ্স।+ 

জীব। যাহা দান করা হইয়াছে, আবার তাহা লইতে আদেশ-- 


৬১২ .. ছায়পিথ। 


এ অক্পা কেন? আমি অন্ধ হইয়া! নিজেয় দৌষ নিজে কিরগে 
দেখিব? আমার ক্রুটি শত কোটা, তাহা জানি --দেখাইয়! দিয়া আমায় 
কূপা করুন। আমি আশীর্বাদের যোগ্য ন! হইলেও--পাত্র বটে? কিন্তু 
আপনি 'আশীর্বাদ কর্তা, যাছাকে একবার আশীর্বাদে রক্ষা করিয়াছেন, 
আবার তাহাকে এ অরুপা কেন? 

উভয়ের অবস্থা! দেখিয়া হরন্ুনারও শিবনুনদর হাসিয়া উঠিলেন। 
মে হাসিতে আগন্তকের হৃদয় স্তস্তিত হইয়া! গেল । অনেকক্ষণ কোন 
কথা কহিলেন ন1। পর্বে বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিলেন, ধাড়াইয়া--জীব- 
সুন্দর লক্ষ্যে বলিলেন,--প্বৎস ! আমি চলিলাম, এখন তোমার বস্ত-- 
ভুমি লইতেও পার-না লইতেও গাঁর--দে তোমার ইচ্ছা। আমি 
যে খণে বন্ধ ছিলাম, তাহা হইতে মুক্তি দাও, :ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা কর,_-আর যেন এ গুণ-কর্ম্ে লিপ্ত না হইতে হয্। ইহাঁষে 
ভক্তি বিরোধী--তাহা বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি বলিয়াই, আজ তোমার 
নিকট, তোমার বস্ত ফিরাইতে আসিয়াছি, কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহ! 
পাইলাম না, তাঁহা--আমায় লুকাইলে। সে দোষ তোমার নহে-- 
আমার। এখনও আমার সে সময় বোধ হয় আইসে নাই। কিন্ত 
জানিও, আমি বড় কাঙ্গাল, আমার অতুল পশ্্ধ্য ছিল--তাহা! তুমিও 
একদিন দেখিয়াছ--যাহাঁর জন্য সে খ্র্র্ধ্য ফেলিতে হইয়াছে_-তাহার 
জন্ঠ আমি বড় কাঙ্গাল। না| ফেলিলে, সে কাঙ্গালের ঠাকুরের দর্শন 
মিলে না, তাই আঁমি--সে গ্রশ্থ্ধ্য ফেলিয়া! তাহার জন্যই ফিরিতেছি 1* 

জীবনুন্দর একবার শিবন্ুন্দরের প্রতি চাহিলেন। বি 
একবার হরনুন্দরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। 

তখন শশাঙ্ক আপিয়া উপস্থিত। আসন গ্রহণ করিয়া শশা, 
হরনুন্দরকে বলিলেন, “আবার একটী ভাগীদার জুটিল নাকি ? টা 
সুখ দেখিয়।--তাহাই ত বোঁধ হইতেছে. ।” 

হয়নুন্র কোন কথা কহিলেন না, কেবল একটু মৃছ মন্দ হান্ত 
করিলেন। তাহা! দেখিয়া! শশাঙ্ক বলিলেন, “ওইত তোমার দোষ, 
অন্তরে অন্তরে লোকের পিছন ধরিয়া টানিবে, আর বাহিরে যেন 
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জড়ভরত, তোমার এ শঠত। শিক্ষার যে গুরু, সে ত প্রসিত্ধ ননীচোরা, 
নচেৎ আমাদের কি গরু বানাইতে পারতে ?” আগন্তকের প্রতি 
চাহিয়া বলিলেন, “বসন, যাহার জন্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, সে ত 
সর্ব স্থানেই আছে--এখানেও আছে। তবে আর ঘুরিয়। ফিরিয়া! কি 
লাভ? আনন গ্রহণ করুন।” | 

আগন্তক, শশাঙ্কের মুখ-ভাবে স্তম্তিত হইস্! বসিয়৷ পড়িলেন। 
ভাবিলেন--আমার সে বোগবল কোথায়? বাল্যাবধি বনে বনে 
ফিরিয়। যে সিদ্ধি লাত, সে সিদ্ধিত সামান্য, এ .চক্ষু-আকর্ষণ কোন্‌ 
শক্তির? কাহাদের নিকট ছুঁচ বেচিতে আসিয়াছিলাম, ছি! ছি! 
করিয়াছি কি? 

“আগন্তকের ভাৰ দেখিয়! শশাঙ্ক হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন 
ঘ্রোগিন্‌! আপনি কাহার জন্য যোগী ?” 

আ। আমি যোগী ছিলাম, এখন সে যোগও ছাড়িয়াছি। আমি 
এখন যোগী নহি। 

ল। কেন? 

আ। যোগে ভগবান মিলিল ন!। 

শ। কি মিলিল? 

আ। সমাধি। 

শ। চাহিয়াছিলেন কি? 

আ। চাহিয়াছিলাম সমাধি_-এখন চাহি ভগবান। ্‌ 

শ। সমাধিতে কৈবলা, কৈবল্যেই পরমাত্ম-নির্ববাণ, নির্বাণে 
কি--জ্ঞান, জে, জ্বাতা, থাকে 2? আপনি যে জ্ঞাতার স্বরূপে ভগবং- 
প্রার্থনায় উপস্থিত ? 

আ.। সাধুজ্যেই থাকে না--তাঁহাই কৈবল্য গত নির্বাগ-_-দালোক্য, 
সারূপ্যে থাকে । তবে মায়াগত জ্ঞান, জের, জ্ঞাত থাকে না বটে, 
এজন্য শাস্ত্রের ও রাক্য। | 

শ। ভ্গবানে কি প্রয়োজন £ যোগ-শক্তিতে আপনার ত 
কিছুরই অভাব নাই ? | 


৬১৪ ছায়াপথ । 


আ। ৮৬ ১, এখন স্বতারে 
তাহার পুজার ইচ্ছ।। . 

শ। কেন? 

আ। জানি না। বোধ হয়_.ইহাই আত্মার বতাব। ভগবদ্‌- 
ভক্তিই--আত্মার জীবন, সেবাই কর্ম, প্রেমই জীবন,জীবন।: কিন্তু 
ক্তিহীন আমি, ভক্তির সাধন সাধি নাই--ইহাই ছুঃখ । 

শ। ভক্তির লাধন নাই, তক্তিই সাধ্য। 

আ তবে তক্তি-যোগের সাধন কি? 

শ। অবিদ্তার জ্ঞান, কর্ম দূরীকরণ, বিদ্যায় শ্থগত তক্তির পরান্- 
শীলনে উৎকর্ষ সাধন! আত্মার ত্বগত তক্তি-_-নিত্য। জ্ঞান কর্মরূপ 
আবরণের ' দূরীকরণে--তাহার প্রকাশ। যতদিন জ্ঞান কর্মরূপ 
মেঘ, তাহাকে কখন আবরণ করে-কথন করে না, ততদিন সে ভক্তি 
সাধন রূপা । মেঘের ধ্বংসে, যখন তাহার নিত্য প্রকাশি-_ তথন 
তাহাই সাধ্য। 

আ। যোগ কি ভক্তি শূন্য ? তবে যোগে ভগবান আকাশ কুন্থুম 
কেন? 

শ। ওই গনি! যোগ-ভক্তি অহঙ্কারই তোমার চক্ষু আবৃত করি- 
য়াছে। কর্ম ঘুচিয়াছে-_কিন্ত জ্ঞান আরও বৃদ্ধিই পাইয়াছে। 

আ। সত্য কথা--আমি তাহ। বুঝিয়াছি । আমি উহাও ফেলিব। 
কিন্তু কি দিয়! ফেলিব, ওই অহস্কারই এতদিন আমায় তাহ! জিজ্ঞাস! 
করিতে দেয় নাই, আজ যখন সেই অহঙ্কারই আমায় কৃপা করিতেছে, 
তখন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি-_কি দিয়া ফেলিব? আমার বলে ত 
কুলাইতেছে না । সে বল--কে দিবে, সে ভক্তিবল ভিন্ন, চক্ষু ফুটে কই? 
. বলিতে বলিতে আগন্তকের চক্ষে ধারা! বহিতে লাগিল। তাহা! 
দেখিয়। হরনুন্দর, শিবনুন্দর, শশান্ধ, জীবন্থন্মর চক্ষু-জলে সিক্ত 
হইলেন । তাহ! দেখিয়া অগন্তক সকলের দিকেই যোড়হস্ত হইলেন ) 
বলিলেন, “আমার জন্ত আপনাদের চক্ষে জল--ধন্ত আপনারা, আজ 
আমিও ধন্ত ৮ 
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শশাঙ্ক বলিলেন, “তবে এই বেলা একবার ডাক দেখি--সত্য 
হৃদয়ে একবার প্রাণের সহিত বল দেখি--অমানী, মানদ হইয়া! কাঙ্গাল 
ভাবে একবার হৃদয়ে তাহার প্রতি চাও দেখি--অদর্শন ব্যথা জানাইয়! 
নিজের বল, বুদ্ধি, যোগ ফেলিয়া, কাতরে একবার ডাক দেখি-হুরি 
হে কফ হে শা 

আর বলিতে হুইল না। শু কাষ্ঠ যেমন অগ্নির প্রভাবে, অগ্নি 
শ্বরূপে নীত হয়, তেমনি যোগসম্পন্ন আগন্তকের--শশাঙ্কের মুখভাবে, 
বাক্য শক্তিতে_হ্বদয় যেন বিস্ষারিত হুইয়া উঠিল, তিনি আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না। হৃদরগত ক্ফুত্তি-যেন আর হৃদয়ে আবদ্ধ 
থাকিতে চায় না। ইন্দ্রিয় দ্বারে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকায়, স্বেদ, কম্প, 
পুলক-প্রন্রবণে প্রকটিত হইতে লাগিল। সে প্রশ্রবণে স্নাত হইয়৷ চক্ষু 
€েন দিৰ্য ভাবে, কি এক নূতন জগৎ দেখিল, সে নূতন জগতে চিদরঙ্গ- 
ময় দিব্যবিগ্রহ, মব এই, কিন্ত যেন এ মাটীর গঠন নহে। সম্মুখে 
এই চারিজন, ইহারা কিন্তু যেন, তাহারা নহেন্। হরি! হরি! 
আগন্তক তখন, মে হৃদয় বেগ আর ধারণ করিতে পাঁরিলেন না, নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। 

সে নৃত্য আর থামে না। হরনুন্দর বলিলেন, “শশাঙ্ক! বথন 
যেদিকে যাইবে-_-সেই দিকেই বাড়াবাড়ি | বাহিরের লোঁকে দেখিলে 
বলিবে কি ?” 

শ। বলিবে কি? তুমি লুকাইয়! লুকাইয়া থাইবে-_-আমি তাহ! 
ধরাইয়। দ্রিব। ধন্ন বিতরণ কর স্পর্শ মণির--স্পর্শ মণি গ্রসবে, 
পুর্ণতার হানি ত হয় নাঁ_-তবে মাধারণ বঞ্চিত হুইবে রেন ? 

হর। সাধারপ-ঘরদের কথা আর তুপিও না, একদিন যীগুখ্ীষ্টকে 
জুপে দিয়াছিল। 

শশাঙ্ক আর কেনি উত্তর করিলেন না। আগন্তকের প্রতি দৃষ্টি 
করিয়া বলিলেন। “টি দেখিলে, কি গুনিলে-যে অত নৃতা? 
উহ! সাধুর অন্তরের পবন নহে--বিতরণের ; স্থির হও-তামাক 
থাঁও।” 

৫৩ 
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এই বলিয়া তাহার হস্তে ছ'কাটা দিলেন। ,একবার তামাক 
টানিতে না টানিতে -আগস্তকের সে ভাব আর নাই। তিনি 
যেন পূর্ববৎ। : আগন্তক এক দৃষ্টে শশাঙ্কের প্রতি চাহিয়া 
রহিলেন.। মনে মনে ভাবিলেন_জ্ঞান, যোগ মার্গে--যে ন্কুস্তি, তাহা 
কেবল অন্তর মুখে। ভক্তি মার্গে তাহ! অন্তর মুখেই বদ্ধ নহে। অস্ত 
*্বহিম্ত্ধ এক হইয়া যায়। না হইলে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির বন্ধন ঘুচে 
কই? এতদিনে বুঝিলাম--নিবৃত্তিও বন্ধন । অন্তর, রাহ এক হইয়া 
যায় ৰলিয়াই, চিদ্ভাবে-বাহথও চিন্য় হয়। 

শশাঙ্ক দৃষ্টে বলিলেন, “সত্যই ভক্তির সাধন নাই-_ভক্তিই সাঁধা। 
তক্তির স্বতঃই উদয়। জড়াবরণে জীব তাহা দেখিতে পায় না। জড় 
ত্যাগে, কুগুলিনী মহাবিদ্যারূপা--মহাকুহকিনীতেও অর্ধাবৃত থাকে, 
তাই তাহার সম্যক দৃষ্টি হয় না; না হওয়ায়__ভক্তি অহৈতুকী হয় ন] 
না হওয়ায়-+আত্ম সমর্পণ হয় না; না হওয়ায়--সে হৃদ্য়,তক্তিতে অভেদ 
হয় না) না হওয়ায়--তেদ হৃদয়ে কৃষ্ণের উদয় হয় না। পবাবিদ্যায় 
তাহা এক হইয়া যাইলে, এ ত্েদ আর থাকে নাঃ না থাকায় 
ভক্তির উদয়, সে উদয়ে হৃদয়ের আপ্লুত ভাব, দে আগ্নত ভাব-বেগে 
তাহার ইন্দ্রিয়ে নির্গমন, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। 

_. “ভাল-_তাহাই হইল, কিন্ত একটা কথা-_ভক্তি-যোগ্নেও ত এ ভাব 
সাঁধিতে হয়, সাধনায় তবেত এ ভাবের উদয় ? আমি যেক্তানে, তাহ 
হইতে নিত্য দুরে, সে জ্বানে, আমি যে তাহার-_য়ছিম। কীর্তন _ 
নামের স্মরণ, ভক্তিমনে এক দিনের জন্যও রুরি লাই ? আমার, গ্রতি 
তাহার এত দয়া কেন? আমি য়ে রুপার পাত্রও নহি।” 

শ। তুমিই কপার পাত্র। যে ব্রহ্গ, পরমাত্ম পদও তাহার জন্ 
ভুচ্ছ করিয়াছে-সেই তাহার ভূক্ত। তৃক্তি সাধনে তৃক্তির উদর়ে, 
দিনের পর দিনে জীবের জড়াবরণ, বা! মহাকুহকিনীর মহামায়! কাটে, 
তবে সে শুদ্ধাতক্তির মুখ দর্শন করে। তুমি যোগ-দর্মো তাহা অগ্রে 
কাটি রাখিয়াছিলে, তাই আর কাটাইবার সময় স্গেক্ষ। করিল না, 
দকাছার তঃই উদয় দেখিলে। তখন উপেয় বৃদ্ধিতে যে লাধম সায়িয়' 
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ছিলে, এখন উপায়ুবুদ্ধিতে ভাহাকে লইয়া, উপেয় ভক্তি লাভ করিলে। 
যাছাদের দে সাধনের অপেক্ষা আছে, তাহাদের উপায় বুদ্ধিতে সে 
মাধনের আবশ্তাক ; কারণ প্রত্যাহার ভিন্ন, ভক্তির অহৈতুকী ভাব উপ- 
লব্ষি হইবার নহে। 

আ। এখন বুঝিলাম-বিকার, নির্বর্িকার--বিশেষ, নির্বিশেষ_ 
বৈচিত্র, অবৈচিত্র__বিলাস, অবিলাস--একেরই ছুই পৃষ্ঠ । চিৎ চক্ষে* 
এই সবিশেধই--চিৎ সবিশেষ, অচিৎ চক্ষে ইহাই- জড় সবিশেষ । এ 
ছয়েরই, বৈচিত্র ব্ূপ চক্ষুতে প্রকাশ, অবৈচিত্রে-চক্ষ কোথায়? কে 
দেখিবে? কাহার ছারায় দর্শন। যাহাতে সে নির্বাণ_-সে তাহাতেই বন্ধ, 
কারণ ধেই বন্ধ দর্শনই তাহার শেষ দর্শন | সে নির্বাণে সে কৃষ্ণের 
তন্থভাত্রন্গে। কৃষ্ণের লীলা! বিশেষে তনুভাত্রন্গের বিশেষ,_পরমাত্মার 
জড় লীলায়, মহাকুহ্কিনীর যোগ-জ্ঞান বিশেষে, যখন আবার চিৎ 
স্ববিশেষ জ্ঞান, সে জ্ঞানে ভগবস্তুক্কি, তাহাই মুক্তি। কারণ পূর্বে নয়, 
বিশেষেই বদ্ধ ছিল, নির্বাণে ন! হয়_-বিশেষ অতিক্রমে নির্ব্িশেষেই 
গতি হইল, কিন্তু সবিশেষে আসিলেইত সে আবার বদ্ধ? তবে তাহার 
মুক্তি কোথায়? এ জ্ঞানের মুক্তি, মুক্তিই নহে। বিশেষে-_নির্বিশেষে 
সর্ধগতি হইল কই? অতএব ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই -যদি হইত, তবে, 
জ্ঞান, যোগমার্গে বহিম্ম্খে, নিবৃত্তি মার্গেই স্থিতি কেন? প্রবৃত্তিকে 
হেয়, নিবৃত্তিকে উপাদেয় জ্ঞান, তাহাও ত মায়িক। সে জ্ঞান, সমাধিতে 
না থাকিলেও-_সমাধি ভঙ্গে থাকিবেই। সমাধি ভঙ্গই যদ্দি মায়! হয়, 
তবে ত সমাধি ভঙ্গরূপ আবরণে, মে বন্ধ। সমাধিতে অজ্ঞাত 
মাত্র। কিন্ত এখন দেখিতেছি, এ ভক্তি যোগে_ প্রবৃত্তি, নিবৃত্ত, 
জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তগস্তা, অস্তম্তুথ, বহিন্মথ, সব এক হইয়া 
যায়, সকলি চিন্ময় হয়) হয় বলিয়া-_বন্ধ, মুক্তের স্থৃতি থাকে না; 
এদেশের স্থৃতি থাকে না, এদেশের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার নির্ববা হ্‌ইয়া 
যায়। ভক্কিতেই মুক্তি, মুক্তিতেই স্থাধীনত্ব, স্বাদীনত্বেই জীবের ন্বরপ . 
জ্ঞান, শ্ববূপ জ্ঞানে ভগবদ্‌ ভন, তাহার নিত্য দিদ্ধ ধর্ম ৷» | 

শশাঙ্ক বলিলেন, “তুমি ধন্ঠ, তোমার সুতি ধন্ট 
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আ। স্থকৃতি, হুক্কতি কর্গত ॥ যাহা জড়কর্শগত, তাহা 
চিদাকর্ষণে অক্ষম । তবে সুতির মছিম! কেন ? কৃপাই ধন্ত । 

শ। সাধু কপাই-_-তকি-ন্কৃতি। 

আ। জড় কর্ণে--তক্তি-হ্রুতির কিরূপ উদয় হয়? 

শ।. ভোগাবসান কাল অবধি সাধুর চিদচিৎ শক্তিতে স্থিতি । 
(সৈ ভোগাবসানে, তাহার যে অচিৎ সম্বন্ধ--জ্ঞান, কর্ম সুকৃতি, তাহাতে 
যে জীবের আকর্ষণ, সাধুর সে চিদচিৎ আভাসে, তাহার সে জ্ঞান, কর্ম 
স্থকৃতি আবৃত হয়, সেআবৃতে সে জীব, তখনই বস্ত নির্দেশে অন্ধ 
হইলেও, সেই আভাসে, সেই জ্ঞান, কর্-স্ত্র বা মুক্তি, সংশোধনে 
ভক্তি-ন্থুকৃতি রূপে, নিরুপক্রমে স্থিতি করে । পরে ব্যক্ত ভাৰে সোপক্রমে 
বাহ্‌ সম্পর্কে, পুরুষকারে দণ্ডাক্মমান হইলে, সাধুর তাভাতে কৃপারৃষ্টি 
হয়। হইলে, ভক্তি-নৃক্কৃতির কাধ্য আরম্ভ হয়। ,যাহার কেবল মায়া 
শক্তিতেই স্থিতি, তদ্‌যোগে যে, কর্ম-জ্ঞান-সুত্র তাহা! মায়াগত, কিন্ত 
সাধুযোগে অসাধুর যে জ্ঞান, কর্ণ, অসাধু অন্ধ হইলেও, সে জ্ঞান, কর্ন 
--চিদচিৎ। চিদচিৎ হেতু, তাহাতে যে জ্ঞান-কর্ম্-সুত্র-_তাহাও চিদ্রচিৎ। 
এই ভক্তি-ম্ুকৃতিতেই কৃষ্ণের কৃপা । কর্ণ-স্থত্র জীৰ দেহে দ্বিতাবে 
অবস্থিতি' করে-এক সোপক্রম, এক নিরুপক্রম । যাহা ব্যক্ত-- 
তাহাই সোপক্রম, 'যাহা অব্যক্ত ভাঁবে-ভাহাই নিরুপক্রম | 
দোপক্রম .দ্বিবিধ রূপে কার্য্যময়ী। এক প্রাক্তন, এক পুরুষকার । 
বীজ যেমন মৃত্তিকা, জলে ক্রমে অস্কুরিত হয়, তদ্রপ পূর্ব্ব কর্ম 
স্তরে যে, দেহ মনেত়্ উদয়, সেই উদয়ে, কর্মস্ত্রের ষে ক্রম প্রকাশ 
বা অঙ্কুরিত ভাব, তাহাই প্রাক্তন, এবং সেই প্রাক্তিনের যে ৰাহ্‌ 
সম্পর্কে মিশ্রকার্ধ্য রূপ, তাহাই পুরুষকার। সেই পুরুষকারে 
জীঘ কর্মী- বলিয়াই, প্রাক্তনের বলান্ছসারে ফলের ইতর বিশেষ 
হয়। হীম বলে ফলের অপ্রাপ্তিকপ ছঃখ ভোগ, বল প্রাধান্তে 
প্রান্তিরূপ ম্থখভোগ । যাহার দ্বাব্ায় এই স্থখতোগ--তাহাকেই 
সুকৃতি, এবং যাহার দ্বারায় ছুখভোগ-_তাহাকেই ছুষ্কতি বল| হয়। এই 
স্ুকৃতি দ্বিবিধ, এক চিৎ, এক অচিৎ। যাহার দ্বারায় চিৎ এম্বধধয 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬১৯ 


ভোগ--তাহাই চিৎ বা তক্তি-নুকুৃতি, আর যাহার দ্বারায় অচিৎ ্ধ্য 
ভোগ -_তাস্াই অচিৎ বা! জ্ঞান, কর্ম গত-স্থৃকৃতি। 

আ। বুঝিয়াছি-_আর বলিতে হইবে না। বিষ্ুপ্রিয়ার জীবন 
রক্ষার অবলম্বন হওয়াই, আমার ভজ্ি-স্তুকৃতির উদয় । কর্ম স্ুকৃতিতে 
আমার সে সংযোগ। আর দেই ভক্তি-সৃকৃতিতে আমার এ 

ংযোগ। 
তখন অতি ধীর ভাবে আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন-দিব্যানন্দ! 
তুমি যাহা বলিরাছিলে-_তাহা সতা, অতি সত্য, কিন্ত আর আমার 
হরন্মুনদরের জন্য ঘুরিবার প্রয়োজন নাই, যথাস্থানেই পঁছছিয়াছি, তবে 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, যদি ভগবানের ইচ্ছা হুয়_- 
দেখিব। 
, অস্পষ্ট ভাবে এ কথা সকলেরই কর্ণে গেল। সকলেই তথন 
হাস্ত করিয়! উঠিলেন। বলিতে পারেন--এ আগন্তক কে? ইনিই সেই 
পূর্ণানন্দের বাল্যবন্ধু, ষড়গ্গ যোগী-_-অচাতানন্দ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

বহু নদ, নদী অতিক্রম পূর্ণানন্ৰ, অচ্যুতানন্দ, দিবানন্দ-_-গম্কাতী্থে 
পঁহছিলেন। এই স্থান হইতেই অচ্যুতানন্দ ভিন্ন পথ অনুসরণ 
করিলেন। কারণ, পূর্ণানন্দের ইচ্ছা-_একবার শ্রীক্ষেত্র দর্শন। দিব্যা- 
নন্দের ইচ্ছ! না থাকিলেও, গুরু-আস্তা অবহেলনে তাহার ইচ্ছা 
হুইল না। বিশেষ, কোথায় যে, সে বকুল তলার দিব্য মূর্তির অনুসন্ধান 
হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তখন যথা তথা অনুসন্ধানই 
আবশ্তক। এক একবার মনে হইতেছে, হরসুন্দরই সেই আগন্তক, 
আবার পরক্ষণেই সনেহ আসিয়া তাহ! ভাঙ্গিয়। দিতেছে। যাহাই 
হউক, সম্পন্ন যোগীর তাহাতে দৃকপাঁতও নাই। হৃদয় যেন তাহাতে 
পন হইতে নিষেধ করিতেছে, দে দিব্য মুস্তি যেন সম্ুথেই বোধ 
হইতেছে। | 


৬২০ ছায়াপথ । 


অচ্যুতানন্দ শ্রীক্ষেত্রাভিমুখ না হুইয়৷ দেবীগ্রামে গহছিলেন। 
কিন্ত কাহাকেও কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন না। পথি মধ্যে 
বৃহৎ অট্টালিক। দেখিয়া! ভিক্ষার আশায় বাঁটার মধ্যে ঢুকিয়া, যাহাকে 
দর্পন করিয়াছিলেন ও সে দর্শনে তিনি যে কার্ষে উপনীত হইতে গিয়া, 
যে কার্ধ্ে উপনীত হইয়াছিলেন-__তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । 
' পুর্ণানন্দ ও দিব্যানন্দ যথাসময়ে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। 
দেব-দর্শনে সে দিন গেল। অন্তবার পুর্ণানন্দ তীর্থেযেক্ূপ আনন্দিত 
হইতেন, এবার সে আনন্দ তিনি পাইলেন না। অন্যবার নবাগত 
বাক্তিদের যেব্প ধর্-শিক্ষা দিতেন, এবার সেরূপ দিলেন না। যাহারাই 
তাহার নিকট আসিলেন, তাহাদেরই নিকট কৃষ্ণ-মতি ভিক্ষা করিলেন। 
শেষ পূর্ণানন্দ দারুত্রদ্ম দেখিয়া কীদিয়া ফেলিলেন। নবাগত ভক্তের 
তাহার ভাব দেখিয়! কিছু বুঝিলেন না। তিনিও কাহাকেও কিছু 
প্রকাশ করিলেন না। রাত্রিতে নিভৃতে দিব্যানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, 
“গুরে!! আজ দেবত! সম্মুখে কীদিয়া ফেলিলেন কেন ?” পূর্ণানন্দ 
বলিলেন, “বৎস! এ কথ বলিবার নহে, তবে তুমিই ভক্ত হইয়! 
গুরুর পথ প্রদর্শক, তাই তোমায় বলিতে ক্ষতি নাই। এতদিন 
ছজ্ঞের পরমাত্ম-জ্ঞানে অভেদে দেব-দর্শনে, যে ভাব হইত, আজ 
সব্বান্তর্ধ্যামী অন্তত্থী ভ্রেয় ব্রহ্মে, পৃথক ভাবে ফড়াইয়া দাস- 
শ্বরূপে যে, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলাম,না জানি তাহার চিন্ময় স্বরূপে 
কি আনন্দ উলিয়া৷ উঠে। সে ভিক্ষায় একদিনও উপনীত হইতে 
পারি নাই--তাই হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইয়। উঠিল” তখন দিব্যানন্দও 
কাদিতে লাগিলেন। উভয়ের ক্রন্দনেই সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। 

পরদিন দিব্যানন্দ ভিক্ষায় বহির্ঠত হইলেন । দেব-প্রাঙ্গণে 
দিব্যানন্দ ষোগাশ্রম হইতে যাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহা 
দেখিলেন। দেখিলেন বটে--কিস্ত দেখায় বাদ পড়িল। দেখিলেন-- 
নটনারায়ণ-গৃহিনী_চঞ্চলা-শ্ব্র ঠাকুরাণীর পার্খে, যোগমায়। যেন 
সাক্ষাৎ ভক্তি-মুন্তি রূপে দাঁড়াইয়া, আর পশ্চাতে সেই বাল্যবন্ধু-_ 
দেবেন্দ্র ্‌ ১ শ - 
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যোগমায়ার সে ঈক্ষণে দিব্যাননের, সেই বকুল তলার, সেই হ্বদয়- 
তেদী ভক্জি-প্রতবণ খুলিয়। গেল। বহিশ্চক্ষুগত এ জড় আবরণ, 
যোগ-চক্ষে যোগ-শক্তিতে আবৃত হইয়া! গেল, আবার তাহাও ভক্তি 
প্রত্রবণেই ডূবিয়া গেল। হরি! হরি! তিনি আর সে হ্বদয়বেগ 
শমিত করিতে পারেন না । তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া অন্ত স্থানে 
লুকায়িত হইলেন, পাছে দেবেন্ত্র অনুসন্ধানে তাহাকে ধৃত করেন। * 

অনেকক্ষণ পরে তিনি একটু স্থির হইলেন। কিন্তু বকুল তলার 
স্তায় এবার আর মে আনন্দ হৃদয় হইতে লুকাইল না--জাগিয়াই রহিল। 
পূর্ণানন্দের নিকট আর যাইতে ইচ্ছা হইল না, এক নির্জন স্থানে 
বসিলেন, ভাবিলেন_-একি 1 আমি নন্গ্যাসী, বিরক্ত, মায়! বহুরূপিণী, 
যোগমায়৷ তাহারই ত এক রূপ? তবে'কি মায়া, যোগমায়৷ ক্ূপে 
আবার গ্রাসে উদ্যত? না.-না ঘদি তাহ! হইত, তবে সে ঈক্ষণেও 
তক্তি-প্রত্রবণের উদয় কেন? মনের ত এ বিবাদ--মিটে না, শেষ 
মায়ারই যে এ ঘোঁগমায়া মৃষ্তি_-তাহাই স্থিরীকৃত হইল। হায়! হাঁয়-- 
যোগী, তোমার যোগ-জ্ঞানের দৌড় কি এই অবধি? হইবে না কেন? 
পরাবিদ্যাই যে যোগনিদ্রার ছায়ায়--“মহাবিদ্যারূপিণী, মহাবিদ্যায় ছায়া 
আবরণত থাকিবেই । 

ক্রমে চিন্তার পর, চিন্তায় দিন কাটিল। সন্দিহান চিন্তায়--মানুষ 
ছুর্ধল হয়, মানসে ক্ষীণ হয়, কিন্ত এ কি? দিব্যানন্দের যেন সে ভাবে-_ 
পূর্ব্বাপেক্ষা বল-বৃদ্ধি, ভক্ভি-প্রত্রবণে নিমজ্জন, সে যোগ-জ্ঞান যেন 
বকুলতলার দিব্যজ্ঞানে মগ্ডিত--একি ? বহিন্থুখে থাকিলেই, থাদ্যের 
আবশ্তক, এ বহিদ্দুথে ক্ষুধা, তৃষ্ণা কই? অন্তরমুখের সে যোগানন্দ, 
অন্তর্বহিম্তুথের এ আনন্দে যেন-গোম্পদ তুল্য। হরি! হরি! 
তগবন! যোগমায়া কি? সেই যোগমায়ার এ মৃত্তি কোথা হইতে ? 
আমি আজও যাহার জন্ত লালাইত, মংসারে যৌগমান্জা তাহাতেই 
মণ্ডিত কিনূপে ? ন্‌ তত । 

রাত্রি অধিক হইল। দিব্যানন্দ যোগমায়ার জন্য অধীর 
হইলেন। ভাবিলেন--ধর্শ হউক, অধর হউক, পাপ হউক, পুণ্য 
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হউক, জ্ঞান হউক; অজ্ঞান হউক--ইহ! যদি মায়া হয়, তক্তি না হয়, 
তবে সে ভক্তিতেও কায নাই। আগন্তক ! তুমিই ইহাকে ভক্তি বলিয়া- 
ছিলে! তাই আজি আমি হ্বদয়ে তোমাকে গুরুনূপে বসাইয়া-_- 
শিষ্যরূপে তোমার প্রসাদই গ্রহণ করিলাম। আর আমার যোগ-শক্তিতে 
কাধ নাই, কাধ নাই কেন? চক্ষের উপর দেখিতেছি--সেই যোগ 
লক্তিই দাদীরূপে--ভক্তি-শক্তিভাবে উদ্দিত হুওয়ায়-আর যে আমি 
যোগমায়ার অদর্শন বাথ! মহা করিতে পারিতেছি না । 

তিনি যোগমাঘ্ার সন্ধানে উঠিলেন। কিন্তু এখন যোগমায়। 
কোথায়? কুলাঙ্গনা, এ রাত্রিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ, সমাজে 
অপস্তভব। অথচ তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহির হইলেন। 
পথ অতিক্রমে-_পথ-পার্খ্-গৃছে কি এক মধুর বন্কার গুনিলেন। ক্রমে 
সেই ঝঙ্কার কর্ণপাতে জানিলেন-যোগমায়ার এ তক্তি-বীণা-বস্কার। 
পর্ণকুটীর, দ্বার রুদ্ধ নহে, তাহাও দেখিলেন। 

দেখিলেন--চঞ্চলা, দেবেন্দ্র নিদ্রিত। ফযোগমাঁরা এক! বসিয়! 
আছেন, মধ্যে মধ্যে সে ভক্তি-বীণার ঝঙ্কার--কিস্তু তাহাতে চঞ্চল ব! 
দেবেন্রের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইতেছে ন!। 
, সেঝস্কারে দিব্যাননোর আবার মস্তক ঘুরিল, তিনি কিংকর্তব্য 
বিমুড হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করতঃ, যোগমায়াকে 
ইঙ্গিত করিলেন। সে ঈঙ্গিতে যোগমায়৷ তাহার পদান্থুদরণ 
করিলেন। [ও 

দিবসে যোগমায়! দিব্যানন্দকে দেখিয়াছিলেন বটে। কিন্ত মে কথা 
কাহাকেও বলেন নাই। কেন বলেন নাই? পাছে দেবেন্দ্র ব! 
চঞ্চলা--ভাহার ধর্মা.পথের কণ্টক হছন। তবে সে ঈক্ষণে হরন্ুন্দরকে 
হৃদয়ে ভাবিয়া বলিয়াছিলেন,__গুরুদেব! তোমার কৃপায় মায়া! কাটাইব। 
কিন্ত এই নরনারায়ণ--আমার দ্বামী, ভর্তা, দেহ-কর্তা,, এ মায়া 
জ্ঞান শরীর খাকিতে যাইবে না । কিন্তু যদি ইহাকে ভক্তি ম্পর্শে-স্পর্শ 
মণি করিয়া! লও--তাহা, হইলে, আর সে মায়া-পতি, ভর্তা, কর্তা, জ্ঞান 
থাকে না,-উভয়েই প্রক্কতি হইয়া একমাত্র পুরুষ কের পৃ্ায় ব্রতী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬২৩ 


হয়। ধন্য যোৌগমায়া--তুমি ধন্য ! ধুঝি বাঁ সেই প্রীর্থনায় দিব্টানন্দের 
সে আনন্দ-গ্রঅঅবগ । | 

নরনারায়ণের সুখে সেই তক্তি-ছবি দেখিয়া, ধোগমায়ার কৃষ্ণ কৃপার 
কথা মনে পড়িল। সেন্মরণে তিনি ভক্তি-রসে প্রব হুইয়া-বাহ্জ্ঞার্ন 
হারাইলেন। কোথায় ফাইতেছি ঝা চঞ্চলাকে বলিয়া ফাওয়! উচিত 
কি না--তাহা তাহার হৃদয়ে জাগিল ন। এ 

নরনারায়ণ, যোগমায়াকে সঙ্গে লইয়া! আবার সেই নিভৃত খ্বানে 
উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ কাহার কোন কথা নাই। তখন 
নরনারায়ণ তগ্রকণ্ঠে বহুদিন পরে ভাকিলেন-_পযোগ! !” যোগমায়া 
শিহরিয়া উঠিলেন। আবার সেই সংসার-ছবি চক্ষে সমুদিত হুইল, 
কিন্ত হৃদয়ের ভক্তি-প্রত্রবণে তাহ! ঈীড়াইল না। 

, নরনারায়ণ বলিলেন,--দযোগা ! এতদিনে বুঝিলাম, ধর্ম--সংসারে 
বনে নহে, ধর্ম প্রেমে--জ্ঞানে নহে, মায়া--গন্তরে, বাহিরে নছে। 
তুমি আমি মায়/--অবিদ্যায়। বিদ্যায় নহে। না বুঝিয়া সত্যে চ্যুত 
হইয়াছি ; বুঝাইয়! -আবার সত্যে গ্রহণ কর। ধর্মে সহধর্টিণী হও। 
মায়ার নিকট বিদায় লইতে, অবিদ্যায় পরার নিকটও বিদায় লইয়া, 
যোগ-ধর্ে ভোগাবসানে বৃথ! দিন গেল--এখন সেই পরারূপে তোমার 
মায়ারপ সম্বরণ কর। আর ফেন তোষার মায়ারূপে মুগ্ধ হইতে না হয়) 
এতদিনে জানিলাম-তুমি সত্য সত্যই সহ্ধর্মিণী। যিনি জীবকে 
বদ্ধদশার ধর্শে-_সহধর্থ্ে, ভক্তি উন্মুখ করতঃস্-জীবের মুক্ত দশাগত 
পরাধর্শেরও সহায়-_-তিনিই সত্য সহ্ধর্শিণী 1” 

যোগমায়া, নরনারায়ণের মুখ চাপিয়। ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন । 
বলিলেন,--পবড় দেখিতে ইচ্ছা ছিল-যে হৃদয়ে যাহা সাজে, তাহ! 
দিয়। সেই হৃদয় সাজাইলে, কেমন সুন্দর দেখায়-আজ কৃষ্ণ কৃপা 
করিয়া--তাহ! দেখাইলেন। আর কোন ছুঃখ নাই-নাথ! এ সাজে 
যথা ইচ্ছা যাও--আমার নিষেধ নাঁই। যাহার নিকট যাইবে, সে 
যেমন তোমার-_তেমনি আমার, তেমনি জগতের । একমাত্র সে. 
তাহার দ্বিতীয় নাই। আশীর্বাদ কর যেন--লে যেখানে, আমি 
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সেখানে । আর আমার বলিবার কিছু নাই-মাশীর্বাদ কর, যেশ্ন_. 
সে আমার--আমি তার। যুদি আমার ভিক্ষা সে গ্রহঞ্চ'করে, তবে 
আমার ভিক্ষা-যেন সে আমীর অগ্রে-তোমীয় গ্রহণ করে, কোলে 
তুলিয়। লয়_আমি পদতলে দীড়াইয়া ধেন--তাহার পদসেবা করিতে 
পারি |” 

“ এইভীব আনিতে গিয়া--লোকে, সাহজী ধর্শের স্থষ্টি। মর্কট 
বৈরাগীর ঘরে ঘরে সেবাদাসীর কামসেবার অভ্যুদয় । ছায়ামায্লার 
অন্থকরণই সর্বপ্ব । যাহা অন্ুকরণ--তাহ। স্বরূপ নহে। 


তৃভীয় পরিচ্ছের্দ। 


ক্ষেত্র দর্শনে চঞ্চলার বড় সাধ। সংগারে আসিম্া_:লোক তীর্থ 
ধর্মে পুণ্যবতী হইয়া--্বর্স্থথ ভোগ করে, কিন্তু নটনারায়ণের সেদিকে 
আদৌ দৃষ্টি নাই। বহুদিনের পাঁধ্য সাধনায় নটনারায়ণের মতি 
ফিরিল, কারথ প্রতিবাসীর মধ্যে ছুই চারিজনের পরিবারও---ওই সঙ্গে 
যাইবেন। ছুই চার্িজন প্রর্তিবাসী দঙ্গে থাকিলেও-_নটনারায়ণ 
সস্ত্ট নহেন। চঞ্চল! বলিলেন,__“তাহাতে আর ক্ষতি কফি? আমাকে 
সকলে মার মত দেখে, বুড়া হইলাম তবুও তুমি ক+নে বউর মত 
করিয়! রাখিলে _তীর্ঘ ধর্ম হয় না। আমায় কে মন্দ বলিবে, মন্দ 
কাত করিব না--যে মন্দ বলিবে, এখন যাহ হয় কর।” 

নটনারায়ণ বলিলেন, “জান না ত--বিদেশ, বিভৃই-কত আপদ, 
বিপদ আছে--ত! কি বলা যায়? যদি যাইতে হয় তবে, দেবেন্্রকে 
সঙ্গে লও 1” 

চ। দেবেন্দ্র যাইবে কি? ০ এ 

নট। আমি বলিলে বা পারে। উহ্থার নি ত 
বাইতেছেন ? 
- চ। : ত| যদি হয্-- তবে বড় রা আমি সঙ্গে লইব? আহ 
মার আমার কোন স্খই হইল না। 
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এই বলিয়া! ,চঞ্চলা কীদিতে বসিলেন। নটনারায়ণ বলিলেন". 
৮এও ত মন্দ নহে, দাহ! ভগবান করিবেন, তাহাই হুইবে-_-তবে 
চিরদিন কাদিলে কি হইবে ?” 

চ। আমি ত আর মন্দ কাজ করিব না, যে আমায় নিন্দা করিরে। 
আহা! সে গরিব, তাহাকেও আমার পক্গে দাও। 

নট। বৈবাহির মহাশয় মত দ্রিবেন কি--না, কি জালি। 

চ। না--তুমি আজই দেবীগ্রামে গিয়া তাহার বন্দোবস্ত কর। 
ষদি তাহার আপত্তি না থাকে, একবারে সঙ্গে করিয়া বৌমাকে লইয় 
আসিবে । আমায় ত কেউ মন্দ বলিতে পারিবে না, আমার কাজ ত 
আর পরে করিবে নাআমাকেই ত তাহা দেখিতে হইবে। গিন্নি 
হইয়া এ সকল ন! দেখিলে চলিবে কেন ? 
» নটনারায়ণ বলিলেন্‌,--“না, তোমায় কে মন্দ ঝলিবে বল__পীঁচ 
শত বার এই এক কথার জালায় কেবল আমিই মন্দ বলিশ-আরু কে 
বলিবে ।» 

এই বলিয়া তিনি যথাসময়ে দ্বেবীগ্রামে গিয়৷ হরস্থন্দরকে সমস্ত 
জানাইলেন। তিনি ভীবিয়াছিলেন, হরন্গন্দর ইহাতে বাজি হুইবেন 
না। কিন্ত দেখিলেন _হরন্ুন্দর যেন আগ্রহে পাঠাইতে প্রস্তত ॥ 
তাহা দেখিয়া নটনারায়ণ চিগ্মরীর জন্ত বলিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন 
ফল ফলিল না। 

যোগমায়ার তীর্থ দর্শনে ইচ্ছ। ছিল লা, কিন্তু মাতৃ, পিতৃ আদেলে, 
শ্রগুর, শাগুডড়ির ইচ্ছাতেই তাহার ইচ্ছা। কোন আপত্তিই উত্থাপন 
করিলেন না। যেই দিনই নটনারায়ণ, যোগমারাকে নন্দীগ্রামে লইয়া 
আসিলেন, এবং যথা! সময়ে দেবেশ্দ্রের সঙ্গে চঞ্চলা, যলোগ্মায়া এরং 
অন্তান্ত প্রতিবাসী মকলে একত্রে স্লাত্রা করিলেন। | 

পথিমধ্যে কোন বিভ্রাট ঘটে নাই। দেব-র্শনেও কোন মঙ্গল 
'্ঘটে নাই, কিন্ত অদ্দা প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে চঞ্চলা ব1 দেবেন্দ্র মাথায় হাত 
দিয়! বসিয়াছেন। যোগমায়ার অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে, কোন 
ফুল হয় নাই। গ্রড়িবাসীরা অন্য গৃছে ছিলেন, চঞ্চলার কাতর উজিতে 


৬২৬ ছায়াপথ ৷ 


সকলেই এক গৃছে উপস্থিত হওয়ায়, হুলুস্থুল ব্যাপ্পীর ধাড়াইতেছে। 
প্রতিবাদী যে ছুই একজন সঙ্গে আপগিয়াছিলেন, ভাহার! দেবেজ্্রকে 
অসাবধান ইত্যাি নান! পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়!, শেষে চঞ্চলাকে 
বলিতে লাগিলেন, “আমরা ত তাহাকে প্রথমেই আনিতে নিষেধ 
করিয়াছিলাম, জান-_-তাহার এই কাচা বন়স, স্বামি-স্খ একদিনের 
' জন্যও পাস নাই-কি সাধে তাহার সংসার ভাল লাগিবে? বেশ হইয়াছে, 
এ পোড়া মুখ লইয়! ঘরে চল, নরাঁও যেমন তোমার শক্র, এও তোমার 
তেমনি শক্ত করিল। তা। আর ভাবিলে কি হইবে--সে ত আর 
ছেলে মানুষটা নহে যে, হারাইয়! গিয়াছে, খুজিয়৷ বাহির করিব? 
দে রমভরে উধাও হইয়াছে। কে তাহার সন্ধান লইতে পারে? 
তবে সন্ধান করিতে হয়-.করা যাইবে ।” 

এই বলিয়া সকলেই আহারের উদ্যোগে বসিলেন। দেবেন্রের 
তাহা ভাল লাগিল না, তিনি বাহির হইলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই 
করিতে পারিলেন না । ভাবিলেন-_বাড়ী ফিরিব না। কিন্তু ষোগ- 
মায়ার সতীত্বে মনেহ, তাহার হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও স্থান পায় নাই। 

এইরূপে তিন চারি দিন অতিবাহিত হছইল। যখন কোন সন্ধানই 
ছুটল না, তখন সকলেই দেশের জন্ত ব্ন্ত হইলেন। কিন্তু চঞ্চলা, 
দেবেন কোন মুখে দেশে মুখ দেখাইবেন ? দেশে মুখ দেখাইতে 
দেবেজ্্রের তয় নাই, কিন্তু যোগমায়াকে ফেলিয়া দেবেন্দ্রের দেশে 
যাইতে আর ইচ্ছাও নাই । যনে মনে বলিলেন--নরনারায়ণ ! বাল্যবন্ধু, 
বন্ধু ভাবিতে বলিয়াই কি--আঁজ আমা! অবল্ম্বনে এরূপ কাধ্য ঘটিল। 
কেন আমি ফোগমায়াকে আনিয়াছিলাম। যদি না আনিতাম -তাহা 
হইলেত এ বিপদ ঘটিত না। আমি সঙ্গে আসিয়াছিলাম কেন? না 
আসিলেও ত এ বিপদ ঘটিত? তবে আমি আসিয়া! কি করিলাম? 

মকলের তাড়নায় দেবেন্ত্রকে অগত্যা বাটা ফিরিতে হুইল। মনে 
মনে স্থির করিলেন, মুদি যোগমাস্তা রাটী ফিরিয়। না থাকে, তৰে 
পুনরায় আয়! সন্ধান লইবেন। যদি সন্ধা না৷ হয, তাহা হইলে 
ম্মার বাটা ফিরিবেস ন]। ৃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৬২৭ 


বাটা পহুছিলে, এ সংবাদে নটনারায়ণ কিছুক্ষণ স্তত্তিত হইয়া 
বুহিলেন। পরে ভাবিলেন,_-মা আমার অসতী নহে, হরসুন্দরের 
আত্মজা _-অপতী হইতে পারে না? তবে ঘটনাচক্র কে বুঝিতে পারে? 
যখন আগ্রহে হরস্ুন্দর তাহাকে তীর্থযাত্রায় অনুমতি দিয়াছেন, তখন 
অবস্তই কোন রহস্ত থাকিতে পারে,--এ কথা কিন্তু তিনি কাহাকেও 
প্রকাশ করিলেন ন।, কারণ তিনিও ইহার কিছুই জানেন ন1। 

হরস্থন্দরের সৌম্য মূর্তিতে তাহা স্থান না পাইলেও, দিনে দিনে 
পাড়াপ্রতিবাসীর কুৎসায়, নটনারায়ণ বড়ই ব্যখিত হইলেন। সেজন্গ 
পাড়াপ্রতিবানীর সহিত তাহার কিছু মনান্তরও ঘটিল। ঘটুক, সে 
দিকে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, কেবল ঘটনা চক্রেই তাহার লক্ষা। 
দেবেন্ত্রকে আর অনুসন্ধানে যাইতে দিলেন না । দেবেন্দ্র ইচ্ছ! প্রকাশ 
করিলে বলিলেন, “দেবেন্দ্র! শিবনুন্দরের জন্য আমি অনেক চেষ্টা 
করিম্বাছিলাম, সে চেষ্টায় কিন্ত ফল ফলে নাই । যেরূপে ফল ফলিয়াছিল, 
মদি তিনি হরস্ুন্বরের কন্তা হন, তবে সেই বূপেই ফল ফলিবে।”, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সে দিন ত সেইরূপেই গেল। পরদিন যোগমায়ার বুদ্ধি ফুটিল। 
নরনারায়ণকে বলিলেন, “নাথ! বলিয়া আসা হর নাই, মা যে 
ভাবিতেছেন! আমি কুলাঙ্গন1--আঁমার একপে নিশীথে অজ্ঞাত তাবে 
বাড়ীর বাহির হওয়া ত ভাল হর নাই-_-এখন উপায় ?” 

দিব্যানন্দ ব নরনারায়ণ বলিলেন, “সে কথা সত্য, কিন্ত আমি 
তোমাক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না। তুমি একা যাতে 
পারিবে ?” : 

যো। আমি তপথ চিনিনা? ও 

নর। আমি যদি সেবাড়ীর নিকট পঁহুছিয়া দিই। 

যো। জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর করিব? আর এ? কথ! 
লোকেই বা বিশ্বাস করিবে কেন? 

৫৪8 
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নর। আমি জানিয়াছি-_তুমি গৃহে থাকিয়াও সন্নযাসিনী, তোমার 
তাহাতে ভয় কি? লোকের বিশ্বাস, অবিশ্বাসে প্রয়োজন কি? 

যো। আছে। আমি উদাসিনী নহি-_ গৃহস্থ, আমার গুরু উদাসীন 
নহেন। 

নর। আমার জানিতে বাকী নাই। আমি জানিলাম, বকুল 
তলার সেই আগন্তক, আর কেহ নহেন, তিনি তোমারই পিতা, গুরু__ 
হরসন্দর ৷ 

যো। কিরূপে জানিলে ? 

সর। সেই দিন যাহা পাইয়াছিলাম, তোমার নিকটও তাহাই 
দেখিলাম, এ ধনের ধনী যে, সেই হরন্ুন্দর। 

যো। তুমি ত যোগী, তোমার এ ধনে প্রয়োজন কি? 

নর। আমি যোগী ছিলাম, ভক্তি-শক্তির পৃজায় এখন ভক্ত হইৰ*! 

যষো। তবে আমার সহিত যাইতে ক্ষতি কি? 

নর। আমার সহিত আমার গুরু আসিয়াছেন, কামিনী, কাঞ্চনে 
তাহাদের সঙ্গ নাই। 

যো। গুরুর ধর্ম শিষ্য বাখিল ন! কেন ? 

, নরনারায়ণ মে কথার উত্তর দিলেন না । যোগমায়! বলিলেন, "তুমি 
এখনও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী--যোগী, তৃক্তি এখনও দুরে। ভক্তি 
অইৈতৃকী হউক, তখন এ ব্যথা বুঝিবে। তোমাতে, যে অবিদ্যারূপিণী 
কামিনী এবং ভ্রিগুণরূপ! কাঞ্চন--হুক্, স্থলে অর্ধাঙ্গ ভাবে দেহ সাজে 
সজ্জিত, তাহাকেই কামিনী, কাঞ্চন বল! হয়। তাহাকে ফেলিয়া যতদিন 
না বস্ত-সিদ্ধিতে দাড়াইবে, ততদিন বাহিরের কামিনী, কাঞ্চন ত্যাগে 
ষে ধর্ম, তাহা মনের যোগ-ধন্র কল্পনা । স্বরূপসিদ্ধিতে অস্তন্থ্থ, বহিম্ম- 
দশ! থাকিবেই ধাঁকিবে, থাকিলেও সে কামিনী-কাঞ্চন-_-তখন বিদ্যায় 
চালিত হেতু, তক্কের তাহাতে দৃষ্টি থাকে না। ভক্তি-পুজায় তোমার 
অবিদ্য দৃষ্টি কেন? ত্ববে যে শাস্ত্রের সে আদেশ, তাহা কেবল 
নিঙ্ভাথিকারীর জন্ত, সেজন্য তুমি উত্তম বলিয়া ।» 

সে রাত্রিতে নরনারায়ণ আর যোগমায়াকে' দেখিতে পাইলেন ন|। 
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যোগমায়া যে কখুন কোথায় গেলেন, যোগী নরনারায়ণের দৃষ্টি তাহ! 
ধরিতে পারিল না । পু 

পরদিন দিব্যাননা, পূর্ণানন্দের সহিত দেখা করিলেন। পূর্ণানন্দ 
বলিলেন, “ভিক্ষায় এতদূর যাইতে হয় ? সহরে কি ভিক্ষা মিলে নাই, 
কাল কোথায় ছিলে 1” 

দিব্যানন্দ স্থির হইয়া! রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না । হৃদয়ের 
সে আনন্দ-ভাব যেন হৃদয়েই নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু যোগমায়ার শেষ 
কয়টি কথার, তিনি কিছু বিচপিত। যোগমায়া, চঞ্চলার নিকট গেলেন 
কিস্-না, সে সন্ধানও লইলেন, কিন্তু যোগমায়া সেখানেও আর *যান 
নাই। তবে কোথায় গেলেন ? এই সকল চিন্ত! আবরণে সে কুর্তি যেন 
নুক্কাপ্দিত। | 
» নরনারায়ণ দেখিলেন_-যথন লুক্কায়িত, তখন কামিনী-কাঞ্চনরূপ 
আবরণ, আমার সঙ্গে রহিয়াছে । যখন রহিয়াছে--তখন যে অব- 
লঘনরূপ কামিনী-কাঞ্চনে ভক্তি জাজল্যমান, কামিনী-কাঞ্চনগত 
বলিয়! সে অবলম্বন ফেলিলে, সে তক্তি লাভ হয় কই? না 
হইলে__রৌদ্র ভেদ করিয়! না গেলে-_হৃর্য্য লাভ, সে ত মনের কল্পন]! 
বিশেষ অগ্নিযোগে লৌহ যেমন আর লৌহ থাকে না, অগ্রিশ্বরূপ হয়, 
তন্দ্রপ সে ভক্তিতে, সে অবলম্বন হুর্য্যগত, তথন তাহাতে কামিনী- 
কাঞ্চন কোথা? না থাকিলেও, কামলগ্রস্ত ব্যক্তি, যেমন নিজ চক্ষু 
দোষে, জগৎকে হরিদ্রাবর্ণ দেখে, তন্দ্রপ যে, কামিনী-কাঞ্চন দৃষ্টি, তাহা 
সে অবলম্বনগত নহে; দর্শকের ম্বগত কামিনী-কাঞ্চননপ স্থূল, শুঙ্মগত 
দেহেরই দোষ। তবে যদি সে অবলম্বন, শুদ্ধাভক্তিগত না হয়, 
কামিনী-কাঞ্চনই হয়, তাহা হইলে দোষ বটে) কারণ স্বগত কামিনী- 
কাঞ্চনে যে ভারগ্রন্ত, আবার বাহিরের কামিনী-কাঞ্চনে মে আরও 
ভারগ্রস্ত হইবে, সেজন্য তাহা! ত্যাগের । ত্যা্ধের হউক-_ভালই, কিন্ত 
এই কামিনী শব্ধ-_কি কেবল জড়গত স্ত্রী মূর্তিই? পুরুষমূর্তি নহে? 
না-_তাহা নহে, উভত্ন মূত্তিই, কারণ এই যে স্ত্রী, পুরুষ মূর্তি। ইহ! 
প্রন্কতিরই বিলাস, যাহ! প্রকৃতির বিলাস, তাহা পুরুষ হইতে পারে না। 


৬৬০ ছায়াপথ 


প্রক্কৃতির এই স্ত্রী, পুরুষ বিাসে জীব, অন্মিতায় মায়াপুরে বাস করে 
বলিয়াই, পুরুষ পদবাচ্য হইলেও, মায়ার প্রকৃতি, পুরুষ বিলাসে, সেই 
পুরুষই আবার মায়ার পুরুষ, প্রকৃতি অহঙ্কারে,পুরুষ, গ্রকৃতি ভাবাপন্না । 
মায়া প্রকৃতি হেতু, তাহার £স পুরুষ, প্রক্কৃতি ভাবও প্ররুতিগত্ত, এহেতু 
স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই কামিনীপদবাচ্য । অর্থাৎ যে অবলম্বনে অবিদ্যা প্রতি 
ভাদ-_তাহাই কামিনী । তবে স্ত্রী, পুরুষ মূর্তি উভয়ই ত্যাগের, কিন্ত 
যে স্ত্রী, পুরুষ মৃত্তি বাঁ অবলহ্বনে, ভক্তির উদয়_-তাহা ত্যাগের নহে। 
কারণ সে উদয়ে জীব, চিৎ স্বরূপেই অগ্রসর হয়। - ইহা যদি 
সত্য হয়, তবে আযার কাজ ভাল হয় নাই। যোগমায়া! তুমি 
যোগমায়ার ন্যায় আমাক ভক্তি-যোগে উন্ুখ করিলে, কিন্তু কামিনী 
কাঞ্চনের ভয় আমাকে আবরণ করায়, তুমিও আঁবরুণে লুকাইলে। 
সতা, আমার মত লোকের বাহাগত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই 
যুক্তিসিদ্ধ, জীব-কল্যাঁণেই শান্ের এ উপদেশ । কারণ, যদি আমার 
যোগমাধ়ার--কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি না পড়িত, তাহ। হইলে এ 
বিকার আসিত না, স্ত্রী, পুরুষ জ্ঞান থাকিত না । যোগমারাও চলিয়! 
যাইত না। যখন আদিয়াছিল, তখন একত্র সহবাসে তাহাতে যে 
ভক্তি, তাহা! কামিনী-কাঞ্চন চাঁকিত,' ঢাকিলেই কামিনী-কাঞ্চনের 
দৃষ্টি থাকিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, দুর্বল পক্ষেই শাস্ত্রের 
বিধি। ছূর্বল হইয়াও অবিদ্যার জ্ঞানে, ষিনি দবল মনে করেন, 
কামিনীকাঞ্চন তাহ!কেই গ্রহণ করে। ম্বনিষ্টের কিছুই করিতে 
না পারিলেও, যদি তাহাদের তাহাতে অবিদ্যা বা পুরুষ অহস্কার 
জন্মে, ভাহা হইলেই তাহারা গ্রাসযোগ্য ) কিন্তু দাস অহঙ্কারে সে তয় 
কোথায়? শিবন্থন্দর ! এতদিনে তোমার এ উপদেশ আমার ম্ণে 
জাগিল, আমায় ক্ষমা কর-_কুপা কর। | 

দিব্যানন্দের ভাব দেখিয়! পূর্ণানন্দ বলিলেন, পকি ভাবিতেছ ?” 

তখন দির্যানন্ন, যোগমায়া সম্বন্ধে ফথাষথ বর্ণনা করিলেন। পূর্ণানন্দ 
বলিলেন, “তাহাকে বাড়ী পহুছিয় দেওয়াই, আমাদের উচিত ছিল, 
তাহাত ধন্ধব বিরুদ্ধ ছিল না, না দেওয়াই বিরুদ্ধ হইল ।» 
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যোগমায়া সে রাত্রে নটনারায়ণের অজ্ঞাতে রাজপথে বাহির । 
হইয়া, দেবেন্দ্র বা চঞ্চলার অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। অচেন! 
পথ, সহজেই দিগৃভ্রম হয়। বিশেষ যোগমায়া এরূপ অবস্থায় 
আর কখন পড়েন নাই। মনে মনে ভাবিলেন-_-সকলি বাহার ইচ্ছায় 
হইতেছে, এও তাহারি ইচ্ছায়, তবে আমি ভাহাতে মাথা দিয়! এ 
চিন্তার ঘুরিয়া মরি কেন? তাহারি চিন্তাত আমার ধর্ম, আমার 
ধর্ম আমি তাকাইলে, তাহার ধর্ম সে যাহা করিবে, তাহাত চক্ষেই 
দেখিতে পাইব। এই ভাবিয়া! তিনি রাজপথের দূরবর্তী, একটা 
বৃহৎ বুক্ষতলে, ভগবচ্চিন্তার মনোনিবেশ করিলেন । 

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার ঘুচিল,-দিনের আভা দেখা দিল। 
যোগমায়৷ আর সে স্থানে থাকা ঘুক্তি-সিদ্ধ মনে করিলেন ন!) কারণ 
গ্রাম্য পথ, মধ্যে মধ্যে তখন ছুই চারি জনের গতিবিধিতে, তিনি 
লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। 

কিন্তু কোথাক্ম যাইবেন? ইতস্ততঃ করিয়! দেবমন্দিরের একপার্ধে 
বমিম্া সে দিন কাটাইলেন। আবার রাত্রি আদিল। রাত্রিতে 
দেবমন্দিরে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই, অগত্যা যোগমায়াকে রাজ 
পথে আসিতে হইল। কিন্তু আহার নাই; শরীর বড় ছুর্বধল, আরতী 
দর্শনানস্তর তাহার সহিতই একজন স্ত্রীলোক আসিতেছিলেন। কিছুক্ষণ 
যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন, “হা মা! তুমি কোথা যাইবে ?” 

যোগমায়া কি উত্তর, করিবেন--ভাবিতেছেন। স্ত্রীলোকটী বলি- 
লেন, ”তোমার দেশ কোথায় ? এখানে কাহার সহিত আপিয়াছ ?” 
যোগমায়া তাহার অবস্থা তখন যথাযথ বলিলেন। স্ত্রীলোকটী 
বলিলেন, “বুঝিয়াছি_-আর বলিতে হইবে না, তুমি আমার সহিত 
আইস। আহা! কাল হইতে জলম্পর্শ কর নাই, ইহা গুনিম্। কি 
স্্রীলোকের প্রাণে হা হয়? আমাদের আকড়া অধিক দূর নহে, 
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থে কয়দিন হয়, থাকিবে-_-কোন ভয় নাই, তারপর সুবিধা পাইলেই 
তোমায় দেশে পাঠাইয়! দিব ।* 

এইরূপ কথাবার্তায় যোগমায়া আকড়ায় পন্থুছিলেন। যোগমায়ার 
অনিচ্ছা সত্বেও, স্ত্রীলৌকটা বিশেষ ঘত্বে যোগমাঘাকে আহার করাই- 
লেন। সে রাত্রি সেইরূপেই গেল। যোগমায়! দেবতা সন্মুখেই 
বসিয়াই থাকেন, পূজা ইত্যাদি কার্ষ্যে সহায়তা করেন, অন্য কিছুতেই 
যোগ দেন না, নিজের কোন চিপ্তা কাহার নিকট কিছু বলেন না, 
মুখখানি সর্ধদ] হাসি হাসি-_-ইত্যাদিতে, আকড়ার সকলেই তাহাকে 
ভাল বাসিতে লাগিলেন। এইরূপে যে, কয়দিন গেল, যোগমায়! তাহা 
গণিতে পারেন নাই । যোগমায়৷ আছেন ভাল, দেখিতেছেন সব, কিন্ত 
যে বিভা--হরস্থন্দর,শিবন্ুন্দর, জীবন্ন্দরের মুখে--খেলে,তাহা৷ কাহারও 
ষুখে খেলিতে দেখিলেন না। তাহাদের মুখে যে ধিভা, তাহা স্ত্রী, 
পুরুষের অনুরাগেই সর্বস্থানেই খেলে । সেই বিভাম্ম আবার আর 
একটী নূতন দেখিলেন, এমন নৃতন--ধাহা অনেকেরই নিকট নৃতন | 
সেই আকড়ার ছুই, দশজন সেবক-_রাধা-ভাবলাভের জন্য স্ত্রীবেশে, 
। স্ত্রীজন সুলভ অলঙ্কারে, শাঁটী পরিধানে গোপীজন-ভাবে নৃত্য বা হাব- 
ভাবাদি প্রকাশে, সাধনে ব্রতী । 

তাহাদের দেখিয়া যোগমায়ার মনে হয়--এ কিভাব? এভাব 
মায়ার-_না পরার । যদি মায়ার হয়, তবেত তাহা হেয়-তুচ্ছ। যদি 
পরার হয়--তবে সে ভাব--সে বিতা-দেখি না কেন? জড় অলঙ্কার, 
জড়বেশখ কেন? যে বেশ মনে করিলেই পরা যায়, ষে নৃত্য মনে 
করিলেই নাচা যায়,তাহাই ইহাদের দেখিতে পাই-_আর যাহা অহৈতৃকী 
ভক্তি, ভিন্ন পাওয়। যায় না, পরা যাঁয় না, নাচা যায় না, তাহ! ইহাদের 
কোথায়? ক্ষুধায় ভাত দিয়! পেট ভরাইলে আর যেমন স্ুখাদ্যও 
মিষ্ট লাগে না, যদি ইহাদের সত্যই তাহাতে ক্ষুধা, তবে এ জড়ে সাধ 
মিটান কেন? ইহাতে ত ভক্তির সে অনুরাগ নষ্ট হইবে বই-_বৃদ্ধি হইবে 
না। বৃদ্ধি হইবে কি?রাজার সন্তান যেমন অতি ছুঃখে না খাইতে 
পাইলেও ভূষি আহারে অশক্ত, তেমনি যদি ইহার! সত্য সে ভাবের 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৬৩৩ 


ভিকারী হইতেন, 'তাহা হইলে কি এভাবে প্রবৃত্তি হইত ? থে যেমন-_ 
তার ঞোটে তেমন, ভগবানের এ খেলা নিত্য। ইহা সেই মহা 
মায়ারই খেলা, এইরূপেই মহামায়া ইহাদের ভূলাইয়াছেন | 

তাহাই বা কোথা? ইহার! কথাবার্তাস্ন যেরূপ, হৃদয়-ভাবে ত সেরূপ 
নহে। তবে কি ইহাদের অন্তরে রুষ্ণকৃপাঁর ভিক্ষা নাই? হরি! 
হরি! আর আমি এখানে থাকিব না। ইহা দেবালয় হইলেও তজন 
স্থান নহে। কারণ, এখানে যাহ ভিতরে ভিতরে দেখিতেছি, সংসারে 
ইহার অপেক্ষা! অধিক আবরক আর কি আছে, সংসারে যাহা আছে, 
দেখিতেছি এখানেও তাহাই আছে। তবে সংসারে প্রকাশ, এখনে 
অপ্রকাশ্ঠ-_ এই প্রভেদ। 

একদিন সেই স্ত্রীলোকটার সহিত আকড়াঁধারীর বচসা ,আরস্ত 
হইল। সে বচপায় যে সকল শব্দের অভিব্যক্তি, তাহাতে আকড়া- 
ধারীর সহিত সে স্ত্রীলোকটার যে কি সম্বন্ধ, তাহা যোগমায়ার বুঝিতে 
বাকী রহিল না। বিশেষ সে সকল শব, সংসারে ভদ্র পরিবার মধ্যে 
কথন স্থান পায় না। 

যোগমায়ার বড় ঘ্বণা জন্সিল। সে অন্ন বে উদরে গিয়াছে, ভগবৎ- 
সেবায় উৎসর্গীক্ৃত হইয়াছে-_ইহাই বড় ছুঃখ। কিন্তু তিনি মুখে কোন 
কথাই প্রকাশ করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন যে, যে হৃদয় এ 
সকলের আশ্রয়, মে হৃদয় তাহার কথ! লইবে না! কিরূপে লইবে 2 
মায়া ষে তাহাদের বিরোধী, যদি ভগবত-কপ1 দ্রাড়াইতে স্থান পাইত, 
তাহ! হইলে মায় কি কথন বিরোধী থাকিতে পারে? মায়। যে পরম 
বৈষ্ঞবী। ও 

সেই রাব্লেই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পথি মধ্যে 
একটা স্ত্রীলোকের সক্ষে তাহার দেখা হইল। আকড়াতেই তাহার 
সহিত আলাপ। তিনি অন্ত একটা আকড়ায় থাকেন। তিনি 
বলিলেন,_ণযোগা! এ রাত্রে কোথায় ঘাইতেছিদ? আমাদের 
ওখানে? তোকে ত কোথাও যাইতে দেখি না, আজ যে আমায় বড় 
মনে হইল ?” 
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তবে আয়--এই বলিয়া তিনি তাহার আকড়ায় পঙ্গে করিয়! লইয়া 
. চলিলেন। 
আকড়ার কোন লোকেরই নিকট যোগমায়া অপরিচিত নহেন, 
সেজন্ত কেহই তাহার নিকট কিছু গোপন করেন নাঁ। তখন সকলেই 
একটা নিভৃত ভজন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহে বাহিরের 
'কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই, কেবল ধীহারা ভজন-প্রয়াসী এবং 
ধ্-মপ্ম বিশেষ জ্ঞাত, তীহাদেরই সে গৃহে গতিবিধি । 
তখন, ভজন আরম্ভ হইল। যাহারা সাধক, তীহার! একটা 
ঞৌঢ়াকে বেষ্টন করতঃ, তাহার মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া, তাহার 
ভাব হ্বদয়ে ভাবন। করিতে লাঁগিলেন। তিনি. রাধিকা সতী হইয়া, 
রাধিকাঁর হাব-ভাব-বিলাসে, বিলাস করিতে লাখিলেন। যোগমায়! 
সে হীব-ভীবে, নিজেই লঙ্জিত হইতে লাগিলেন। ধন্্ন ত দূরে থাকুক, 
যোগমায়া মনে মনে বলিলেন--প্রভে!! ঠাকুর! এ আবার কোথায় 
আনিলে, যাহা দেখাইয়াছিলে, সে যে ইহা অপেক্ষা ভাল, আবার এ 
কেন? অবশ্ত আমি অপরাধী, নচেৎ এ দর্শন আবার কেন? তখন 
তাহার শিবন্ুন্দরের কথ! মনে হইল, শিবন্থন্দর বলিতেন,__ 
“কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্ভন । 
তথাপি ন! পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥* 
ঘোগমায়া মনে মনে বলিলেন,_দাদা ! সত্য এ কথা, তখন এ 
কথা বুঝিতে পারি নাই, আজ বুখিয়াছি, অপরাধশৃন্ে নাম না করিতে 
পারিলে, নামের কৃপা হয় না। সে শক্তি হৃদয়ে সঞ্চার ভিন্ন, মারা 
শক্তি মানুষকে এইরূপেই নাচাঁয়, নচেৎ. 
“সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়। ৮ 
লব! মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব সিদ্ধি হয় ॥ 
এ কথার মহিম! নাই কি? ইহ! যে ভগবদ্‌ বাক্য) ভগবদ্‌ বাক্যই 
যে ভগবান মনে করিতেও হাঁসি পার, নাত নকলে আসল থাস্তী, সাধু 
বলেন £-- ৃ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৬৩৫ 


“আপন ভজন কথা-- না কহিবে যথা তথা, 
আপনাকে আপনি, হইবে সাবধান ।” 
ইহারাও সেই কথার দোহাই দিয়া, এ কদর্ধ্য ভাব আবরণ রাখেন। 

কিন্ত সাধুর নিকট তাহ! অজ্ঞাত নহে, সে চক্ষু আবরণ, মায়ার সাধ্য 
নহে, তাই দাদা একদিন, একজন কর্তীভজাকে বলিয়াছিলেন__ 

প্যে বন্ত দ্িইয়! যেব! করয়ে ভক্ষণ । * 

উদগারেতে জানা যায় তাহার লক্ষণ 1% পু 

সে কথ! সত্য. যেমন বর্তাভজা, তেমনিই ত ইহারা, কই প্রভেছ 

ভ দেখিলাম না। কেবল নামে তেদ মাত্র । বাহে ইহারা সমব্তই 
গোপন করেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই যোষিৎসঙ্গ, সেই মর্কট 
বৈরাগা, সেই গ্রাম্য কথায় মগ্র, তক্তি কোথায়? যে নাম একবার 
শ্বরণে হাদয় উদ্েলিত হইয়া উঠে, হস্ত যোড় হইয়। যায়, চক্ষু আত্ম- 
সম্বরণ করিতে পারে না ) সেই নামে ইহাদের এ ভাব কেন._ এ মুক্তি 
কেন? যদি নামের সেই কৃপাই না ঘইল--তবে বহিরঙ্গের এ কামিনী- 
বেশ ভূষাত্ব কি গোপী-ভাবের উদয় হইতে পারে? না হইলে এ 
সাজা গোগী-ভাব, মায়ারই আদর্শ, কারণ মায়া এইরূপেই সে দৃষ্টি 
আবরণ করেন। দি তাহ! না হইত, দাদার মুখে শুনি, চৈতন্য 
চরিতামৃতে ভগবান বলিয়াছেন ৫ 

*অনৎ সঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার । 

স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ 

-__তথাপি রাজা কাল সর্পাকার । 

কাঠ নারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার । 

- বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 

ছুর্ধার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । 

দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনার মন | 

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া । 

ইন্র্িয় চরায়ে বুলে গ্রক্কৃতি সম্ভাষির! ॥৮ 


৬৩৬ ছায়াপথ । 


এই জন্যই দার্দা বলেন £-- 


"সাধন তজন মনের ভ্রান্তি, না খুলিলে হৃদয় গ্রন্থি, 
হতবুদ্ধি করে আর ।” 
আবার বলেন £-- 
শযে হল সান ক্ষাস্ত, সে যেন অজ্ঞ নিতান্ত, 


সাধনের কি আছে অন্ত-+ 

এ কথা তথন বুঝি নাই, এখন বুবিলাম, এ ছুই কথাই সত্য। 
অবিষ্তা বুদ্ধিতে সাধন, ঘানিতে যোড়া--বলদের ভ্রমণ, আর হ্নাদিনী 
সর্থারে যে সাধন, তাহার অন্ত নাই, তাহা নিত্য নব নব ভাবে অনস্ত। 

যোগমারা সে স্থান হইতে উঠিলেন। সকলে বলিলেন, “রাত্রি 
অনেক. হইয়াছে-_তুমি বাড়ী যাও।” কিন্ত যোগমায়া যে, কোথা 
যাইবেন-তাহা তিনিই জানেন নাং তিনি মনে মনে বলিলেন-_ 
ভগবন্‌! তোমার ইচ্ছার দেহ--রক্ষ! হয়, হউক, না হয় তাহাতেও হুঃথ 
নাই, কিন্ত এরূপ সঙ্গ আর যেন না ঘটে। আমার শত শত ক্রটি, তাহ! 
জানি, তাই তোমার এ লীলা, কিন্ত তোমার ভক্তসঙ্গ ভিন্ন, সে ত্রুটি 

ংশোধন করে কে প্রভূ! 

তখন যোগমায়! সেই নিশীথে, একাকী রাক্পথে দীড়াইয়া, ভক্তি- 

জলে অঙ্গ ভানাইতে লাগিলেন । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


পূর্ণানন্দ, দিব্যানন্দের আগ্রহে সেই দিনই, সেই বকুলতলার 
আগন্তকের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মধ্যে যধ্যে ভিক্ষা,কিন্তু কি ভিক্ষা, 
তাহা বুঝ যায না। কারণ অনেকে বু বন্ধে আতিথ্য সেবায়, তাহাদের 
আতিথ্য স্বীকার করাইতে পারেন নাই । তাহারা! যে কি চাহেন, তাহা 
তাহাদের বাক্যে বুঝা যায় না, অথচ ভিক্ষায় উপেক্ষা । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । | ৬৩৭ 


তিন দিনের পথে, এক গৃহস্থমনিরে, পূর্ণানন ভিক্ষায় গাহিলেন,__ 
পরম পুরুষ-ভাবে একা কে বিহর কোথায়। 
কে তুমি দিলে হে দেখা-_বকুলতলায় ৷ 
চোরে বুঝিতে না পারে, 
দ্বভাবেতে চুরি করে, র্‌ 
তাই পুন দিতে ফিরে, এনেছি হেথায়। 
শুনি চোর হয় সাধু, তোমারি কৃপায় ॥ 


দিব্যানন্দের মুখে কথা নাই। পুর্ণানন্দের এ ভাবে তিনি, 
পূর্ণানন্দের হৃদয় যতই অনুভব করিতেছেন, ততই প্রব হইতেছেন। 
কিন্তু দিব্যানন্দের এখন আগন্তকের প্রতি আর সে সন্দেহ নাই। 
যোগমায়াই সে দন্দেহ কাটাইয়! গিয়াছেন। আগন্তক যে হরস্থন্দর-_ 
নিশ্চয়ই হরসুন্দর, তাহা যোগমারার সঙ্গ গুণে, তাহার সে ম্বহৃদয়গত 
আনন্দই সাক্ষ দিতেছে। কিন্তু পূর্ণানন্দের নিকট তিনি তাহা! প্রকাশ 
করেন নাই, কারণ পুর্ণানন্দ কোন শক্তিতে সে বিশ্বাস, ত্বদয়ে 
ধরিবেন? | 

গৃহকর্তা! শ্বধশ্মনিষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সাদরে তাহাদের আতিথ্য সেবা, 
যত্ববান হুইলেন-_কিন্ত হইবে কি? পুর্ণানন্দ গীত শেষ করিয়াই 
গমনোদ্যত । কোন দোষে অতিথির এ অকৃপা? গৃহকর্তার 
কাতর বাক্যে, পুর্ণানন্দ আবার সেই গীত ধরিলেন। তখন বাটা মধ্য 
হইতে একটা অবগ্তঞঠনবত্তী প্রৌঢ়, গৃহকর্তীকে ডাকিয়া কর্ণে কর্ণে 
কি বলিয়া! দিলেন, তাহাতে গ্ৃহকর্তা, পুর্ণানন্দকে বলিলেন, চোর, 
বুঝিতে ন! পারিয়া চুরি করিয়াছিল, যদি ফিরাইঃা দিবার মন হইয়াছে, 
তবে আবার না বুঝিয়! ফেরা কেন? ইহাতে কি দাধুকুপা হয়? 
ভগবৎ-প্রসাদেই নারদ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন ৷” 

এ কথায়, গীত শেষ হইতে ন! হইতেই পূর্ণানন্দ, গীত বন্ধ করতঃ 
বৃদ্ধের প্রতি একদুষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া! রহিলেন, পরে বলিলেন, “এ 
রাহার কথা, তোমার মুখেত এ কথা সম্ভব নহে, সে দীপ্তি তোগার 


৬৩৮ ছাঁয়াপথ। 


মুখে কোথায়? যাহা হউক, যে বাড়ীতে এ কথা গুনিলাম, সে 
বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে আমার ইচ্ছ1।৮ এই বলিয়! তিনি আপনিই 
আসন গ্রহণ করিলেন। | 

দিব্যানন্দের বুঝিতে বাকী ছিল না। তিনি বুঝিলেন_যোগমায়ার 
এ খেল! । যোগফ্কায়া তবে কি দেবেন্ত্রের সন্ধান পায় নাই? তবে 
'যোগমায়৷ এতদূরে আদিল কি রূপে ? যেরূপেই আস্ক, এ খেলা 
যোগৃমায়ারই, অন্টের দ্বারায় এ খেলা ত সম্ভব নহে? 

গৃহৃকর্তী সমস্ত আয়োজনে, পৃর্ণানন্বকে জিজ্ঞাসিলেন, “পাক কি 
স্বহন্তেই হইবে? না-বিষুপ্রসাঁদ পাওয়! হইবে £৮+ 

পু। স্বহন্তে পাক আমরা করি না, ফল, নুলই আমাদের যথেষ্ট । 
গৃহীর, ,বিষু প্রাদও আমর! গ্রহণ করি না। তবে যদি ধাহার এ বাক্য, 
তিনি শ্বহস্তে রন্ধন করিয়৷ বিষুঃপ্রসাদ দিতে পারেন-_ আমাদের 
আপত্তি নাই। 

গৃহকর্তা অন্দরবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। যথাসময়ে পূর্ণানন্ন ও 
দিব্যানন্দ প্রসাদ পাইলেন । পরে বিদায় সমস্বে গৃহকর্তীকে, পূর্ণানন্দ 
বলিলেন, প্ধাহার এ বাক্য, তাহাকে জিজ্ঞাস! করুন, প্রসাদ ত পাইলাম, 
বৈষ্ণৰ ত হইতে পারিলাম না 1"? 

গৃহ্কর্তী অন্দর হইতে ফিরিয়া আসিয়া! বলিলেন,-"-_ যে স্থান 
হইতে ঘাহা চুরি করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাহ।-_পহুছিয়া দিন । 
যাহার পন- সে বাহার নিকট রাঁখিয়াছিল, সে ঘখন তাহা তাহাকে 
ফিবাইয়া দিবে, তখন-_ভগবৎপ্রসাদের মর্ম বুঝিবেন।” 

পুর্ণানন্দ আর উত্তর করিলেন না । পদব্রজে-একমনে চলিলেন । 
দিব্যানন্দকে বলিলেন,--“কথার মর্ম বুঝিলে ?% 

দি। বুঝিয়াছি, চিত্তশুদ্ধি না হইলে, চিত্ত--জীবকে ভগবচ্চরণে 
অর্পণ করে না, করিলে-_:সে আপন ক্ষেত্র প্রন্কৃতিতে অভেদ তাবে 
দংস্থিত হইয়া, ঈশ্বর শক্তিরূপে কৃতার্থ হয়। চিত্তই-_জীবকে মোহিনী 
মন্ত্রে চুরি করে, সে মন্ত্রে জীব--অস্মিতায় আপন! ভুলিয়া, তাহার 
প্রহিত অড়েদ হুইলে। জড় ক্সবিদ্যার্ূপ চিত, জীবের অধিষ্ঠানে 
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জাগ্রত হওয়ায়--সেই অভিমানে জীব বদ্ধভাবে-_ড়ম্বরূপে দৃষ্ট হয়। 
জাব, ভগবানের তরশ্বধ্যবিশেষ, দে এীশ্্্--ভগবান যাহার নিকট 
রাখেন, দেই সংসারের পিতৃস্থানীয়। মায়ার--পিতা, মাতা, জায়ারূপ 
শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠপূপ, যখন সে খশ্বধ্য--ভগবানকে প্রত্যর্পণ করে, 
তখন ভগবান তাহ! গ্রহণ করেন। যদিও মাতা, পিতা, জারা--হৃদযে 
বা সুখে তাহা বলেন না, কিন্তু তদ্‌গত চিত্র-ব্যবহারে-_এশ্বধ্যঙ্জপ 
জীব, সে বন্ধন _এত সামান্ত দ্বেখে যে, ছিন্ন করিতে ক্লেশ পায় না। 
কিন্তু ষদি মারা--সে অবলম্বনে--এ কৃপা না করিতেন-_-তাহা হইলে 
কি জাব, সে ঘুদ্ধে জিত হইতে পারে? চিত্রকে যেমন পর-চিন্ত 
আকৃষ্ট করে, তদ্রপ আপনি, আমার সেই মাতৃ-পিতৃ-স্থানীয় গুরু 
গৃহ হইতে, চিন্তরূপিণী হইয়া, অপহরণ করিয়াছিলেন-.এখন সেই 
স্থানেই আমাদের উপস্থিত হওয়াই কর্তব্য । | 
পূর্ণানদ বলিলেন,_“আমিও তাহাই বুঝিয়াছি।” 
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আহাবান্তে বেলা দ্বিপ্রহরে বহির্ধাটাতে_নটনারায়ণ একটু বিশ্রাম 
লইতেছেন। আর যোগমায়ার অদৃষ্ট ভাবিতেছেন। সে ভাবনার 
শেষ ন! দেখিয়া, আকুল হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে-আপন! আপনি 
বলিতেছেন,_-ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে--তাহাই হয়-_ 
হইতেছে, নিত্য দেখিয়াও আবার ভূলি কেন? 

অমনি বেন কে, পার্খ হইতে বলিল,--ভুল-কেন বলিব? না! 
ভুলিয়া, তাহার মায়া লীলাটি কি উড়াইয় দিতে চাও?” 

নটনারায়ণ পার্শ্ব ফিরিয়! দেখেন-_সন্মুখে শশাঙ্ক । তিনি শশব্যস্তে 
উঠ্ঠিরা বলিলেন,-_“কতক্ষণ'?” 

শশাঙ্ক বলিলেন,_-“এই আমিতেছি। নিভা দেবীগ্রামে তুমি এক 
দিক দিয়া, আমি এক দিক দিয়া যাই, আজ ভাবিলাম তাহা হইবে 
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না, এক সঙ্গে যাইব, তাই--পেট ট! ঠাণ্ডা করিয়া একদৌড়ে তোমার 
এখানে 1৮ 

নট। তোমার যে কত ভঙ্গী, বুঝ! ভার । 

শ। তাহার মায়ালীলাও নিত্য, নিত্য না হইলে, তাহার বৈধী 
সেব৷ নিত্য হয় কই? 

'“নট। তা যেন হইল, তাহ! হইলে আত্যব্তিক প্রলয় কিরূপে সিদ্ধ 
হ্য়। 

শ। কেন? তাহার অনস্ত ব্রহ্মাণও, একটা ব্রহ্মাণ্ডের আত্যস্তিক 
প্রলক্ষে্ তাহার বৈধী সেবার অনিত্যত্বতা তুমি সিদ্ধ করিতে চাও ন! 
কি ? যুগপৎ ষমস্ত ব্রন্মাণ্ডের লয়, বৈষণব-_দৃষ্টি করেন নজ্ঞান মার্গেরই 
সেত্রম। মায়! যে যুগপৎ বিশেষাবিশেষ ভাবেই নিত্য। ৷ 

নট। ' তাহাই যেন হইল, যাহার! অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাহাদের হৃদয়ে, 
ভূল স্থান পায় কি? 

শ। সে অবিচিস্তিত, তাহার শক্তিও অবিচিস্তিত, না হইলে, 
ধন দেখাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অজ্জুনকে কে বলিয়াছিল? অজ্জবুন ত 
ভূলকে তুচ্ছ করতঃ দূরে দঁড়াইতে চাহিয়াছিল, সেই ত অঙ্জুনকে 
জোর করিয়া ধরিয়! সহজ ভুল মাথায় চাপাইয়া, লীলা-মহিমা প্রকাশ 
করিল। 

নট। আপনাদের কথা বা ভাব বুঝা ভার। কখন কি বলেন, 
তাহারও ঠিক নাই। 

শ। যখন আমাদের সঙ্গে মিশিয়াছ, তখন ও পণ্ডিতি বুদ্ধি আর 
বেশী দিন থাকিতেছে না। সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট, যূর্খের দলে, মূর্খ 
হইবে ন! ত--আর কি হইবে? 

নট। একট! কথ! জিজ্ঞান! করি-_অর্জুন ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধই 
স্বধন্ম। সেজন্য বলিলেন, “ম্বধর্থ্নে মরণ শ্রেয়, পরধর্ম তয়াধহ। 
ভাল--জীবের স্বধন্শকি ? 

শ। জীব, যাস্াতে স্বরূপে স্থিত, তাহাই-_তাহীর স্বধন্্ব | 

নট। মার়িক যুদ্ধে কি অর্জুন স্বরূপে স্থিত্ব ? 
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শ। তবেতুমি আমায় না বকাইয়! ছাঁড়িলে না। অঞ্জন নিমিত্ত 
মান্র। যাহাই হুউক--সেই অর্জুন উপলক্ষেই আমাদেরও বলিতে 
হয়। লীল! হেতু ভেদ ধুদ্ধিতে মায়া--তগবান হইতে পর, সেই 
পরধন্ম্ে জীব- অশ্মিভায়--পর | অন্মিতার় পরই--তাহাব-_স্ব। সেই 
স্বএর ধশ্পেই, যতদ্দিন সে অশ্মিতায় থাকে--ততদিন, সেই ধর্মই তাহার 
স্বধ্ম। মায়া, ঈশ্বরাদেশে ্বধর্থেই জীব-ুক্তি এবং বন্ধের, যে হেত 
নির্দেশ করিয়াছেন, উভয়ই মায়ার স্বধণ্দম। অত এব দেই স্বধর্থী দ্বিবিধ ; 
এক মুক্তি হেতু, এক বদ্ধত। হেতু। মুক্তি-মুখ জীবের বর্ণাশ্রম গত 
ধর্মও_ন্বধন্ম। সেই স্বধর্থে, ক্ষত্িয়ের যুদ্ধই স্বধন্ম। এহেতু, কন্ম্ম মাত্রই 
বন্ধের কারণ নছে। এই আশ্রমগত ধর্ম্পালনে জীবের স্মুকৃতি,_ 
সুকৃতিতে --স্বধর্মাচরণ, শ্বধন্্মীচরণে অবিদ্যার জাগরণরূপ-_চিন্তশুদ্ধি, 
চিত্তশুদ্ধিতে-_কষ্চে অবিদ্যাগত স্বধর্শগত কন্মার্পণ,। কন্মার্গণে 
জীবের মায়াগত স্বধণ্্ন বা নিসর্গের ত্যাগ, সে ত্যাগে _বিদ্যায় স্বরূপগত 
স্বধর্মের প্রকাশ, সে প্রকাশে বিদ্যার ভক্তিমৃন্তি, জ্ঞান বৃত্তির-- 
মিশ্রাঙ্জানবৃত্তি ত্যাগে-শুদ্ধা, শুদ্ধা--ঘনীভূতভাবে-প্রেম, প্রেমে 
ভগবৎ লাভ, লাভে-_শাস্তভাবে স্থিতি । সে স্থিতিতে--ভগবৎ-মাধূষ্যে 
শ্বরূপগত দন্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবের উদ্দয়। অর্থাৎ_বদ্ধ- 
জীবের স্বধন্ত্ঁ_মায়াগত আশ্রম ধর্ম, মুক্ত জীবের শ্বধর্শ--স্বরূপগত। 
যুদ্ধ ইত্যাদি আশ্রমগত ধর্,_আশ্রমগত ধর্শেই চিত্তপুদ্ধি--এহেতু 
বর্ণাশ্রম ত্যাজ্য নহে। অর্জুন ক্ষত্রিয় ভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত-__ 
সেহেতু ক্ষত্রিয় অজ্জুনের ধর্খবযুদ্ধ। মারাগত স্বধন্মেই স্থকৃতি, সুক্ৃতি- 
তেই--স্বরূপগত স্বধর্মের লাভ, স্বরূপগ স্বধন্মেই _মায়াগত দ্বধর্ম্ের 
ত্যাগ। | 

তখন শশাঙ্ক হাসিতে হাসিতে বলিলেন,_“এখন বুবিলেন, যে 
বহিষ্মুে বর্ণাশ্রম-গত স্বধর্ম ত্যাগের নহে, কিন্তু অন্তম্থুখে__ত্যাগের | 
তোমার ও ভূলও বহিম্মুখে ত্যাগের নহে, অন্তম্থুথে-_ত্যাগের। এরূপ 
না হইলে তাহার মায়া লীলা থাকিত কি 1”, র 

এইরূপে অনেক কথার পর নটনারায়ণ বলিলেন,_-“্যদি মধ্যে 
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মধ এইরূপ এক আধ বার আই, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। 
তাই বা বলি কেন? আমিও ত যাইলেই যাইতে পারি, না যাই 
কেন? যাহা হউক, আজ যে হঠাৎ এ কৃপা, কেন বল দেখি ?” 

শশাঙ্ক বলিলেন,_«ও হরি! তোমার কথায় থাকিতে নাই, 
তোমার বজ অপটুনি, ফন্কা গেরো।” 
 নট। কি হইয়াছে? 

এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন । 

শ। ইন্দ্রনারায়ণের মেয়েটার সম্বন্ধের জন্য, কিছু বলিয়াছিলে 
কি? তোমার মনে নাই, কিন্ত আমার মনে আছে। 

নট। হা-হা--বলিয়াছিলাম বটে। কোথাও ঠিক করিতে 
পারিলে কি? 

শ। না করিয়া কি আর--বলিতে আমিয়াছি। | 

নট। মেয়েটাও দেখিতে দেখিতে দশ বার বৎসরের হইয়া উঠিল, 
আর রাখা যায় না,-যে বাড়ন্ত গড়ন। 

তখন বিবাহ সম্বন্ধে নান! কথা হইতেছে, এমন সময়ে নটনারায়ণ 
বলিলেন,--“দেখ, দেখ, ছুইজন সন্গ্যাসী_-এই দিকে আসিতেছেন ৮ 
. মত্যই ছুইজন সন্ন্যাসী একবারে গৃহমধ্যে-_সম্মুখে। উভয়েই দীড়াইয়া 
উঠিলেন, নটনারাঁয়ণ চিনিলেন, কীদিয়। ফেলিলেন, বলিলেন,--“কে 
নরনারাযণ আমিলি? আয় আর বাপ! একবার কাছে আয়।” 

এই বলিয়া নটনারায়ণ, নরনাবায়ণকে কোলে টানিয়া লইলেন। 
নরনারারণও প্রণাম করতঃ তাহার পদধূলি লইলেন। বলিলেন, 
প্বাবা! আমার সম্মুখে ধাহাকে দেখিতেছেন, ইনিই আমার সেই 
শৈশবের প্রাণদাতা, বর্তমান যোগ-গুরু_-আপনি কি ইহাকে চিনিতে 
পারিতেছেন না / ৃ 

নটনারায়ণ তখন তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন । কিন্তু কথ! 
কহিতে পাঁরিলেন না--তীহার বাকরোধ হইয়া গিয়াছে । সন্যাসী 
বলিলেন,--“সংসারি, একদিন তোমার নিকট হইতে যে ধন--অপহরণ 
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করিয়াছিলাম, আজ তাহ! ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি। প্রফুল্ল মনে 
স্বীকার কর। কিন্ত বলিতে €ইবে--এ দ্রবা কাহার ।* - 

শশাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,__ “বুনো 
গৌসাই ! তাহা পরে বলিতেছি, জিজ্ঞাসা করি_-একটা ছেলে পুষিতে 
যার ক্ষমত! নাই, তাহার এত লম্বা চওড়া__কিসভূত কিমাকার বেশ 
কেন? যেন সংসারী অপেক্ষা কত বড়, আরে ছি।” 

সন্ন্যানী, শশাঙ্কের মুখের দিকে হা করিয়া তাকাইফ্া রহিলেন। 
নটনারায়ণ বপিলেন,__“উহ্বীর কথা ধরিবেন না, উহার সকল স্থলেই 
নকল করা স্বভাব ।» | 

স। না_না-নকল নহে-ঠিক বলিয়াছেন। তাই 'আমি 
উহারপানে তাকাইয়া৷ দেখিতেছি-_-একথ৷ বাঁর তার বলিবার ক্ষমত্তা 
নাই। এতদিন কোন ব্যক্তি যাহা বলে নাই_-আজ উনি তাহাই 
বলিয়াছেন, আপনি যাহাই বলুন--উনি নকল করেন নাই । 

শ। ভাল, তাল--বুনোগৌসাই ! এখন বস।, 

পূর্ণানন্দ কোন কথা না কহিয়াই আসন গ্রহণ করিলেন। মনে 
মনে. ভাবিলেন_কি সংসার দ্েখিয়াছিলাম যে, তুচ্ছ করতঃ ঝনে 
গিয়াছিলাম? সেও ত অহঙ্কার, অহঙ্কারে--সে অহঙ্কার তখন ধর! 
পড়ে নাই। যে কথা বলিলেন-_তাহার নিকট যোগ-ধর্্ের প্রসংখাঁন 
লাগে না--ধর্শ.মেঘের উপর। ঘদি লাগিত; ঘি 'আহার দিয়া দিব্যা- 
নন্দকে পুষিতে পারিতাম, তাহা হইলে আবার কি ফিরাইতে আসিতে 
হইত? 
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দেবেন্দ্র বাঁটা ফিরিয়া-_লজ্জায় কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা 
'কছেন না। তীহাপ্ হৃদয়ে যে__কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহা নট- 
নারাঁয়ণই উপলব্ধি করিয়াছেন, অন্তের সে লক্ষ্য নাই। পুনরপি 
সেস্থানে গিয়া__অনুসন্ধানে তাহার অতীব ইচ্ছা হইলেও-_নটনারায়ণের 
নিষেধে আর অগ্রসর হুইতে পারেন নাই । নটনারায়ণেরই বা এ 
নিষেধে প্রয়োজন কি? হরনুন্বরের তাহাতে ইচ্ছা নাই। হরসুন্দর 
যে, নিষেধ করিয়াছেন, তাহা! নহে--তবে তীহার ভাবে__নটনারাযণ 
একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 
দেবেন্দ্র স্থির হইতে পারিতেছেন না। হৃদয় যেন তাহার কিছুতেই 
প্রবোধ মানে না। না আহীরে, না বিহারে, ন। পাঠে, না কাহার 
সহিত বাক্যালাপে, সে অস্থির মনকে তিনি কিছুতেই স্থির করিতে 
পারেন না। শান্ত হইবার জন্ত, দুইদও বদি কোথায় গিয়। বসেন--তবে 
সেই যোগমায়ার কথাই উঠে, তাহাতে সাধারণের যে, ঘোগমা়্ার 
প্রতি সনেহ, নে সন্দেহে-_দেবেন্ত্র জঙ্জরিত হুন। সাধারণের এ 
দুহিতে--সাধারণের প্রতি তাহার দ্বণাই বৃদ্ধি হয়, মনে হয়--যখন 
প্রকৃত ঘটনা অজ্ঞাত, তখন যথাযথ না জানিয়৷_-এ কুদৃষ্টি কু হদয়েরই 
প্রতিফলন মাত্র। যদি হাদয় পবিন্ধ হইত, তাহা! হইলে পবিভ্রভাবেই সে 
দৃষ্টি পড়িত, এবং তাহার জন্য অন্থৃতাপ দেখা যাইত । 
কোথাও ছুইদও জুড়াইবার স্থান নাই দেখিয়া, তিনি এখন প্রায় 
হরস্থন্দরের নিকট গতিবিধি করেন। অচ্যুতানন্দের সহিত তাহার 
বেশ পরিচয় হইয়াছে। তিনি বি নাহি চারটা আহারের 
জন্য আসেন মাত্র। 
, অচ্যুতানন্, দেবেন্দ্র নিকট নরনারায়ণের সমস্ত বিষয় অবগত 
হইক্লাছেন, এবং ধাহার জন্য তিনি নিবিড় কারণ ত্যাগে-_-সংসারভ্রমণে, 
তিনিই যে-.দিব্যানন্েরই সেই বকুলতলার-_আগ্তক-হ্রঙন্দর_ 
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তাহা বুষিয়াছেন। কারণ দিব্যানন্দ-মুখে যে চিন্নন্ন খাদোর কথা শুনিয়া- 
ছিলেন, হরন্থন্দরের নিকটেই--সে লাতে তিনি কৃতার্থ |. 

হুরসুন্নর বা! শিব ্থন্দরের মুখ দেখিয়া, দেবেন্দ্র কোন কথায় অগ্রসর 
হইতে পারেন না, তাহার ভয় হয়, লজ্জা হয়। সেজন্ভ তিনি 
অচ্যুতানন্দকে বলিলেন,_-“নরনারায়ণ দিন কিনিল, কিন্তু আমি কি 
করিলাম ?" ৃ 

অচ্যুতানন্দ হানিলেন, বলিলেন,_-"তুমি আমায় এইরূপ অনেকবার 
প্রশ্ন করিয়াছ, তুমি কি করিলে না করিলে, আমি কিরূপে তাহা! 
বলিব? তবে যখন অন্ুতাপ আসিতেছে, তখন যে তুমিও দিন 
কিনিবে__তাহা স্থির 1” 

দে। ভাল--স্থকৃতি অভাবে এবার ত কিছুই করিতে পারিলাম 
না, আবার আরা যে পারিব, তাহাতেই বা স্থির কি? 
* অ। স্ুুকৃতি ভিন্ন অনুতাপ উদয় হয় না। যখন অন্ৃতাপের উদয়, 
তখন কার্য আর্ত হইতে দেরী কি? 

দেঁ। ধরিয়া লউন, কার্ধ্য আরম্ত হইতে হইতেই আঁমি ম'রলাম। 
তাহার পর আবার এই অনুতাপ যে উঠিবে-_তাহার স্থির কি? 

অ। তাহা স্থির। জীবের স্থুল, সুগ্ম ছুইদি ওপাধিক শরীর। 
স্থল শরীর পরিবর্তনের নাম-মরণ। কুস্মশরীর ত্যাগেই._মুক্তি। 
যতদিন না মুক্তি হইতেছে_-ততদিন মে মরিলেও _ সুক্শরীরেই 
থাকে। স্ুপ্ম শরীর এত সুক্ষ, যে স্থূল শরীরগত চক্ষু তাঁহা দৃষ্টি করিতে 
পারে না । সেজন্ত মরণে, তাহার আত্মীয়বর্গ শোকে অভিভূত হয় । 
সেই- সুপ্মশরীরের ছুইটা বৃত্তি, একটা _নিমিত্ব, একটী-_উপাদান। 
নিমিত্তটী অহংতত্বগত-_মন, বুদ্ধি। ইন্দ্রির-_ইত্যাদি সমন্বিত, এবং 
উপাদানটা, অহংতত্ব প্রকটিত--পঞ্ৃতগত তত্ব পরিণাম। * জীব 
যখন দেহ হইতে উতক্রান্ত হয়, তখন ওই নিমিত্তাংশ হুক্মশরীরই সঙ্গে 
করিয়া গমনে-অন্ত উপাদান অংশ গ্রহণ করতঃ, পরে পুর্ব 
স্থল তাগ করে।' দে উপাদান অংশ এত কুক্ম যে, চর্চক্ষে দর্শন 
হয় না। মধুচক্রের মূল মক্ষিকা গমন করিলে, তাহার সহচর 
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মক্ষিকারাও যেমন তাঁহার সহিত গমন করে, তন্রপ মনগত প্রান 
ছবি লইয়াই জীবের গমন। মনই সর্ব অনর্থের মূল, যনেই বাসনা, 
সেই বাসনায়--জীবের যে অবস্থান, সেই অবস্থানে, ওই নিমিত্ত, 
উপাদানরূপ-_হুক্্মশরীরের সহিত, যেমন স্থুল দেহত্যাগে-_পর্য্যায়- 
ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তেমনি-_-পর্য্যায়ক্রমে আবার মেঘ, মেঘ 
হইতে অন্ন, অন্ন হইতে গুক্রশোণিত, শুক্রশোণিত হঈতে ভূত, ভূত 
হইতে--এই স্থূল দেহ সংগ্রহ হয়, এবং তাহাতে ওই ুক্ষশরীর 
আবার প্রকটিত হয়। এই প্রকটনই জীবের জন্ম। প্রাক্তন হিসাবে 
এ সু শরীরের সংগ্রহে, কালের ইতর বিশেষ হয়। যে মার্গের উল্লেখ 
করিলাম, তাহাতেই__পুনরাগতি। এই মার্নকেই ধম, রাজি, কৃষ্ণপক্ষ, 
ও দক্ষিণায়ন বল! হয়, কারণ স্থুলের অভাবে বাহ বস্তর সহিত__-তখন 
কোন-সন্বন্ধ না থাকায়--জীব অন্ধভাবাপন্নই থাকে । প্রবৃত্তি হেতৃই 
জীবের পুনরাগমন। অবিদ্যা-ভাবে ঈড়াই সেই প্রবৃত্তি মার্গ-এহেতু 
ঈড়াকে দক্ষিণায়ন বল! হয়। অতএব যদি পুর্বে অন্ুতাপের উদয় 
থাকে, তাহা হইলে সেই স্ুরুতিরূপে প্রাক্তন, এরূপে সাত্বিক দেহের 
মংযোজনা করে যে, তাহাতে সে অন্থৃতাপ না আবরিত হইয়া, বরং বৃদ্ধি 
হয়, কারণ বাসনাই তখন কর্ম-হত্রনূপে তদ্‌ভোগোচিত দেহ নংগ্রহ 
করে। 

“ইন! ব্যতীত আর একটা মার্গে জীবের গতি হয়। সে গতিতে-_ 
পুনরাগমন নিষেধ হয়। সেজন্য তাহাকে অগ্রি, জেযোতিং, দিবস, 
শুরুপক্ষ, উত্তরাঁণ বলা হয়। কারণ তাহাতে হুক্মদেহের ছেদ 
হওয়াতে __বাহ্দেহ অভাবে-_স্দ্মদেহের তমৌভাঁবে, আর জীব অন্ধ 
থাকে না। নিবুত্তিতেই পুনরাঁগমন নিষেধ । বিদ্যা-ভাঁবে পিঙ্গল! 
সেই"নিবৃত্তি মার্স । নিবৃত্তি মার্গই জীবকে সু করে--এহেতু 
ভাহাকে উত্তরায়ণ বলা হয়। 

«এই. উত্তরায়ণেই ভোগাবসানে জ্ঞানী, যোগী, ভক্তের গতি। 
জ্ঞানী বা কৈবল্য প্রার্থ যোগীর এই উত্তরায়ণেই-ব্রন্ধ বা পরমাস্ম 
নির্বাণেই লক্ষ্য, কিন্তু তক্তিমান যোগী ঝ পিদ্ধতক্ত, নে উত্তরায়ণ গতি 


অস্টম পরিচ্ছেদ । ৬৪৭ 


লক্ষ্য করেন না, বা মে গতির অপেক্ষা রাখেন না। কারণ তাহাদের 
লক্ষ্য একমাত্র ' সচ্চিদানন্দ ভগবদ্‌-বিগ্রহ। সেই বিগ্রহ-ভক্তিতে 
ভগবদিচ্ছাই-তাহাদের ইচ্ছা । উত্তরায়ণ পিঙ্গলা, বা দক্ষিণায়ন 
ঈড়ায় তাহাদের লক্ষ্য থাকে না। অতএব ভক্তিই অভিধেয়। যদি 
সেই ভক্তি গুরুক্কপায় হৃদয়ে নঞ্চারিত হয়, তবে যোগে প্রয়োজন ? 
যদি মলয় স্বতঃই প্রবাহিত হয়, তবে তালবৃস্তের ব্যজনে প্রয়োজন,? 
এজন্য আমি হরন্ুন্দরের কৃপায় ষড়ঙ্গঘোগরূপ, তালবৃস্তের বাজন 
ছাড়িয়া, এখন ভক্তিতেই অবগাহনে আছি, যদি তোমার সে অনুতাপ 
উঠিয়া থাকে, আর যদি তাহা সত্যই তূক্তি, মুক্তি কামনা শূন্য হইর! 
থাকে; জ্ঞান, কন্ম্ের আবরণে যাদ আর সুস্থ হহতে না পার, “তবে 
হরস্নারের চরণে আশ্রয় লও, কৃষ্ণ নামে ডুবিতে থাক, ঘতই ডুবিবে, 
ততই মজিবে। যাহা তুমি লজ্জায় ছুটিরা বলিতে পার না, আজ আমি 
তাহ। ফোট ইরা দিলাম, কেন বাজে প্রম্ম আনয়। দিন কাট।ও, ক্ৃ্ণ 
নাম লইতে বিলম্ব কর?” 

দেবেন্দ্র দেখিলেন, অফ্রযুতানন্দ তাহার মনের তাব বুঝিয়া_ দেবেন 
বে কথ। তুলিবার জঙ্ঘ, যে প্রশ্ন করেন -দেরূপ প্রশ্ন নিষেধ করিলেন । 
দেবেন্দ্র ধর! পড়িয়৷ অনেকক্ষণ স্থির হইয়া! রহিলেন । 

পরে দ্েবেন্্র বলিলেন, প্ধন্ম লাভের উপযুক্ত হইয়া আমি হর- 
স্ন্দরের নিকট দ্াড়াইতে পারি না। সেই জন্যই এতদিন ঈ।ড়াইতে 
পর নাই। নচেং যে দিন নরনারায়ণ গৃহ ছাড়িরাছে, আমও সেই 
দিন হইতেই সংপার ছাড়িয়াছি। কিন্তু সে মনের কল্পনার ছাড়া 
ছাড়ি আমি বুঝি না ; বুঝি ন! বলিয্াই দেখি যে,আমার হৃদয় মলিনতায় 
পু, সে পূর্ণতার স্থান নাই। হ্রন্থ্দর যে ধনী--তাহাও আমি 
অনেক দিন হইতে হৃদরে অনুভব করিয়াছি, ধনীর নিকট দীড়াইলে, 
ধনীর দান অবগত মিপিবে তাহাও জনি, কিন্তু পাত্রাভাবে সেধন ভূমিতে 
গড়াগড়ি যাইবে, সে বাথ। সহ হইবে না, সেই জন্য হৃদয়পাত্রকে 
মালিন্যে খালি কগিতে চাই, ভক্তিতে শুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট 
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দীড়াইতে চাই। আমায় সেই কৃপা করুন, যাহাতে আমি হরগুন্দারের 
নিকট দাঁড়াইতে পারি ।, 

অচ্যনতানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এ বাক্য শুনিতে মিষ্ট, 
কিন্তু জানিয়া রাখ, ইহাও অহঙ্কার গত, এ অহঙ্কার ফেপিয়া দিয়! 
কাদিতে শিথ, তবে যদি তাহার দর হয়, সে তাহার ইচ্ছা । মানুষ কি 
কখন তাহার ভক্তির উপযুক্ত হইতে পারে? যদি সে উপযুক্ত না করিয়া 
লয়? এই জন্যই সাধু বলেন,_-"ভগবন! তুমি আমায় যাহাতে 
নিঘুক্ত করিয়াছ, আমি যন্ত্রের স্তায় তাহাই করিতেছি,-একবার তুমিও 
তাহাই বল, তাহা হইলে আর এ অহঙ্কার দাড়াইতে পারিবে ন1।” 

দে। এ কথা লইয়া অনেকবার অনেক বাদাহথবাদ হইয়া গিয়াছে। 
অনেকে বলেন, পতিনি যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছি, 
আমাতে পাপ বা পুণ্য কোথায়?” অতএব তাহাদের মগ্যপান, 
বেশ্তাগমন যখন ঈশ্বর দ্বারে সংঘটি৬, তখন তাহারা সে তোগেও, দোষ, 
গুণের ভাগী নহেন-_কিন্তু ইহার গ্ররুতার্থ কি? 

অচ্যুতানন্দ অনেকক্ষণ স্থির হইয়া! পরে বলিলেন £-- 

“থাচ্ছিল তাতি তাত বুনে। 
কাল করলে এড়ে গরু কিনে ॥+ 

আমি কি ভাবে এ কথা তুলিয়াছি, তাহা, বলিয়াছি, কিন্তু যে ভাবে 
ইহার অর্থ চাহিতেছ, সে ভাবে ত ইহার অর্থ মিলিবে না। মিলাইতে 
পাব্িব না। কারণ তাহারা ঠকাইতে আসিয়াছেন, ঠকিয়াত 
যাইবেন না--যতক্ষণ তাহাদের এ প্রতিজ্ঞ, ততক্ষণ ত তাহার! বুঝিবেন 
না, বুঝাইতেও পরিবে না। 

দে। ইহার অর্থ আমি বুঝিলাম না। যাহা! প্রকৃত অর্থ, সকলকেই 
তাহ! লইতে হইবে। 

অ। তুমি ছেলে মানুষ-“তাই ওরূপ বলিতেছ, মে জোর-_শবার্থে 
বা ব্যাকরণে খাটে, কিন্তু, ভাবার্থে খাটে না। ভাবাহ্ুপারে ব্যাখ্যা--দেখ, 
শক্তিমান্‌ হইতে শক্তির পৃথক বুদ্ধিতে-_শক্তি তেদ ভাবে, এবং অভেদ 
বুদ্ধিতে-_-খক্তি অতেদ ভাবে, বলে, কয়, কার্ধ্য করে। যাহা অভেদ 
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বুদ্ধিতে বলে, ভেদবুদ্ধিতে তাহা সঙ্গত হয় না--আবার যাহা ভেদ 
বুদ্ধিতে বলে, অভেদ বুদ্ধিতে তাহ। সঙ্গত হয় না। ভেদ বুদ্ধিতে কর্তা 
অহঙ্কার, অভেদ বুদ্ধিতে__দাঁস অহস্কার। মানুষ যথন দাস বুদ্ধিতে 
থাকে, তখন দেখে সবই ভগবৎ-কাধ্য ; যখন অহং বুদ্ধিতে থাকে, 
তখন দেখে দবই--অহং বুদ্ধির কার্ধ্য। অহং বুদ্ধিতে মে, ভগবান হইতে, 
অনুস্বরূপে পৃথক, সে পৃথকতায়, তাহার কর্ম্মও পৃথক। সে পৃথক 
কর্মে, পৃথক যে অন্ুম্বূপ--সেই কর্তা; সেই অন্থকর্তার কর্মেই--মদ্য- 
পান, বেশ্তাগমন মংঘটিত হয়, অতএব ভগবৎ-আবরক যে কর্্ম-_তাহাই 
বঙ্গজীবের, এবং ভগবৎ-প্রকাঁশক সে কর্ম্-_তাহাই ভগবানের । বার্তা 
অহস্কারে জীব, কর্মে আনক্ত, এব্ন্য তাহার ফলভোগ, ঈশ্বর কর্মের 
আশ্রয় মাত্র। তাই জীব, দান অহঙ্কারে, ভগবৎ কর্ম্মই দেখিতে পায়, 
এজত্য সে তাহাই বলে, কিন্তু অহংকর্তা তা কিরূপে বলিবে? তবে 
যদি সে সত্য অন্তরের সহিতই তাহা বলিতে পারে, তাহ! হইলে মদ্য- 
পান বা বেগ্তাগমন আর তাহার দ্বারায় ঘটিবে না, যদি ঘটে, তাহ! 
হইলে--তাহার হ্বদয় মিথা, বাকা মিথ্যা, সেও মিথ্যা! 

“বতন দেবেন্্র! যাহারা ওরূপ বলে, তুমি তাহাদের কথায় কান 
দিওনা, কারণ যাহাদের ওরূপ অন্তর, তাহার! নিজেও ধর্ম করিবে না-+ 
পরকেও করিতে দিবে না। যাহাদের ধর্মে আস্থা আছে, বা ধন্দে 
বাহার! ব্রতী, তাহাদের মুখ হইতে ও কথ! বহির হইবে না । যাহাদের 
মুখে এ কথা, দেখিবে তাহারাই বিধন্্ী। বিধর্্ীর সহিত তর্কও 
নিন্দনীয়। তাহার! শারীরিক ক্রিয়ায় ধর্মকর্মে থাকিলেও, মানসিক 
ক্রিয়ায় বিধন্মী।৮ 

তখন শশাঙ্ক আনিয়া! বসিলেন, বলিলেন, প্দন্ন্যাপী ঠাকুরের কোন 
কষ্ট হইতেছে না ত ?--সে এক দিন, আর এ এক দিন, তখন যোগী-- 
এখন ভোগ্ী।% 

অচাতানন্দ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, “ভোগী বলিয়া তামাস! 
করিলেহ হইবে না? মানুষ, আত্মস্বরূপ ভোগের জন্য যোগী হয়, যোগ 
সম্পন্নে আত্মভোগে -সেইত সত্য ভোগী, তবে আর ঠাট্টা করিলে কি 
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হইবে? তাহার পর, তুমি আবার ভোগীর ভোঁগী, কারণ আত্মক্সরূপ 
ভোগ ত আছেই, তাহার উপর তগবৎ-স্বূপ ভোগ--আপনাকে 
নমস্কার, আমরা ঘোগী--ভোগীর সহিত আমরা কথ কহি না।” 
শ। ভাল ভাল--দেখা যাবে। . 
, শশাঙ্ক, দেবেন্্রকে বলিলেন, “কি দেবেন্ত্র, এত ঘন ঘন 'মানাগোন! 
কেন? বৈষ্ণবগুলা রাঘববোল তাহা জান, বেশ স্তুথে আছ, বিবাহ 
করিয়াছ, খাইতেছ--দাইতেছ--আঁবার এ কেন? রাঘববোলের ঠাকুব- 
টীর কথা কি জান ?-_ 
“যে করে আমার আঁশ, 
তার করি সর্বনাশ, 
তাতেও বদি ন! ছাড়ে আশ, 
করি তারে দাসের দাস ।” 
খন অচ্যুতানন্দ হাসিয়া উঠিলেন ; শশাঙ্ক বলিলেন, “দেবেন্দ্র পলাও, 
পলাঁও, কথার ভঙ্গিটা বুঝিলেভ ?” 
দেবেন্দ্র, শশাঙ্কের ভাব জানিতেন, তিনি হাসিতে লাগিলেন । 
শশাঙ্ক বলিলেন, “তুমি পলাইলে না, ভাল-_এইবার তুমি কেমন না 
'পলাও--তা। দেখিব। ভুমি এখানে আসিয়া বসিয়া আছ, আর তোমার 
বুদ্ধিমান বাল্য বন্ধুটী যে, আবার বুদ্ধি, শুদ্ধি জলে ভামাঈর! বাড়ী 
হাজির--তাহা শুনিয়াছ কি? স্ত্রাীত রাস্তার ভাসাইন্প। দিয়া আসিলে, 
এখন শ্রীমানের আর একটা প্রার যোগাড় দেখ, ধর্ম কর্ম ত করিয়া 
আফিলেন, সংসারটা ফাক ঘার কেন ?” 
দেবেন্দ্র আকাশ হইতে গড়িলেন, তাহার হৃতৎকম্প হইতে লাগিল, 
কষ্টে বলিলেন, «বিদ্রপ করিবেন না, সত্য বলুন, আমি ত আহারের 
পর বাড়ী হইতে বাহির হইগাছি, এর মধ্যে কখন আসিলেন, আর 
আপনিই বা কিরূপে সংবাদ পাইলেন ?” 
শ। তা বলিব কেন? তুমিও বাটী হইতে বাহির হইয়াছ, 
সেও বাটা ঢুকিরাছে, আপিরাহ তোমার সন্ধান, এখন ত্রীটা কাহাকে 
দির। আমিলে, তাহার জবাব দাও গে। 
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গেবেন্ধের মুখম্লান হইল! গেল । হর্ধে বিষাদ দেখা দিল। তিনি 
ধীরে ধীরে উঠিলেন। ৃ 

শ। যাও কোথা? আমিত বলিয়াছিলাম,--কেমন না পালাও 
দেখিৰ, কেমন ? 

এই বলিক্সা! শশা হাস্য আরস্ত ফরিলেন। পরে তাহার হস্ত ধরিয়া 
বলিলেন, “ভায়া! আর যাইতে হইবে না, আমি তোমার এই খানেই 
দেখাইব। সে ছটোকেই ধরিম্া আনিয়াছি--দেখিতে চাও চল ১, 

তখন শশাস্ক দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অছ্যুতানন্দ বলিলেন, “ছাদের 
আসিবার কথা ত, এত দেরী হইতেছে কেন, বলিতে পারি না।% » 

শ। তাহারা! ত আনিয়াছে, আমিই ধরিয়া আনিয়াছি, আবার 
আমিই সেজ্জুন্ত আপনাদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি । 

"অ। কোথার--কোথাক় তাহার! ? 
শ। হরনুন্দরের নজরবনিতে | 


নবম পরিচ্ছেদ । 


যোগমায়া যখন রাজপথে--নিশীথে একাকী নহায়শৃন্ত হুইয়| 
ঈীড়াইলেন, তখন--অসহায়ের সহায়--ভগবান, এক ত্রাঙ্গণের হৃদয়ে 
দাড়াইর়া--স্টাহার সহায় হইলেন। জ্যোৎঙ্গালোকে ব্রাঙ্গণ--চলিতে 
চলিতে দেখিলেন, এক শুত্রবসনা--অঙ্গনা, স্থির অবিকম্পিতভাবে, 
যোড় হন্তে--উর্ধমুখী হইয়া! দাঁড়াইয়া । দেখিয়া তাহার ভক্তি হইল। 
্রাঙ্মণ তাহার সে ভাব-ভঙ্গের চেষ্টা পাইলেন না। সম্মুথে দীড়াইয়াই 
রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে যোগমায়ার দীর্ঘনিশ্বাসে-্*সে ভাবের 
বাতায় ঘটিল, অমনি ব্রাহ্মণ ডাকিলেন, মা 1, 

যোগমায়া! চক্ষুকুন্মীলনে বলিলেন,--“বাব 1” ব্রাঙ্গণ বলিলেন, 
"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, শৈশবে আমার মা- আমায় এই সংসারে ফেলিয়! 
গিয়াছেন। আমার কন্তা নাই, মা বলিয়া ভাকায়, যে কত সুখ-_ 


৫৬. চ 
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তাহা জানি না ।' 'আজ তোমীয়'ম।-ব্ধি্া ডাকিয়া-:তাহা! জানিলাম । 
আজ হইতে তুমি আমার মা। মা! তুমি এখানে দীড়াইয়৷ কেন? 
দেখিতেছি তুমি-এবাঁলিক! নহ, এ. বয়সে "বাড়ীর বাহিরে, নিশীথে-. 
একাকী তোমার এ ভাব কেন? যদি কোন আপত্তি না থাকে” 
আমায় বল, যাঁদ কোন প্রয়োজন যব বল আমি, বধ 
তাহাতে কোন দোষ হইবে না": 818 এ 

যোগমায়া তখন. সংক্ষেপে সমস্ত বর কঃ করিলেন। ব্রাহ্ম 
বলিলেন,--“তাহাঁতে ভাবনা কিমা”? ভুমি আমার সহিত আইস, 
আমি ত তোমায় পূর্বেই রলিয়াছি--পিল্রালয়ে “যাইতে কন্তার 'লঙ্ঞা 
কি.মা!” - এই বলিয়া ব্রাঙ্মণ'আর অপেক্ষা না করিয়৷--চলিতে আরন্ত 
করিলেন। কিছু: দূরে--একটা-দদ্বিউল- 'বাটীমধ্যে প্রবেশ. করিয়া, 
ডাকিলেন,__পগৃহিণী 1” তখন একটা স্ত্রীলোক ০০ আগিরা! বৃদ্ধকে 
জিজ্ঞাসিলেন_-“এটি কে ? ৭.৮ 

ব্রা। তুমি শাশুড়ীর আদর-প1ও রী কন্তার ভালবাসা ভোগ 
কর নাই। ভগবান আজ দিয়়াছেন-_লও। কুড়াইয়। পাইয়াছি বলিয়! 
যেন অযত্ব না হয়। ০ 

্রাঙ্মণের নাম ভগবানদাস। ইনি “বৈষ্ণৰ, তিলকধারী, হাতে 
নামের মাল: নামে ইহার: বড় -ক্ষন্রি. প্রতিদিন তিনলক্ষ নামের 
কপ তিন্ন-সইহার- চিত্ত স্থির "হয়: না"। -নামাঢাধ্য হরিদাষের সাধন্‌- 
ক্রমেই ইহার সাধন । "আজ কার্ধ্যান্তরে' যাওয়ায় অনেকটা সময়, নষ্ট 
হইয়াছে, (জন্য সেদিন আর” ফোন কথা" হইল না|. নি সা 
৮ ই 8৭: ১ 

'-ধের্দিন মন বড় স্থির 1 নামে" চিন রাবিদলি ভাবে 'মঞ্গ। নাম 
নতি সুরাইয়া, গেল+-আর নিদ্রা কি হইবে। পপ্রাতে তিনি 
যোগমায়াকে ডাকিলেন /: বশিলেন,-মা 1 এ আমার.বাড়ী নহে। 
-প্রসু-দর্শনৈ' এখানে. আসা) উম. ষ ক্ৃষ্ততক্ত, তোমায়, দেখিয়াই__ 
আমি তাছাখুবিয়ান্ি:। -গ্রতুদর্শনে -তত্ত লাভ; আমার বড়ই সৌভাগ্য । 
দেবা: ঝা-নন্দিগ্রাম) হইত্রে+-আমান । বাড়ী--অনেক. দূর, তাহাতে 
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ভাবনা নাই। আমি তোমাকে-তোমার পিত্রালয়ে বা শ্বপ্তরালয়ে__ 
যেখানে বলিবে, 'সেইখানেই পঁচছিয়া দিব। তবে মা) তোমায়__ 
এখনই ছাড়ির না। ঘখন মা বলিয়াছি-তথন মায় পোয় কিছুদিন 
হরিনাম করিব 1” ও 

যোগমায়া কোন উত্তর করিলেন: না। নরনারায়ণের,ভাব, দেখিয়। 
ঘোগমার! বুঝিয়াছিলেন যে, নরনারায়ণ আর বিলম্ব না করিয়াই__* 
হরল্ুন্দরের নিকট পছছিবেন। সে কণা একবার মনে পড়িল, কিন্ 
সেজন্ তাহার ব্যস্ততা বাড়িল না। ভাবিংলন, যেখানে হরিনাম-_ 
সেই আমার বাড়ী, যদি এ বাড়ী_-সে তা হয়, তবে এ বাড়ী ফোিয়। 
সে বাড়ীর জন্য_বান্তভা কেধল মায়ার খেল! । 

ভগবানদাস বলিলেন,_প্মা ! কাল আমরা দেশে রওনা হইব, 
মনে করিয়াছি। সমস্ত বন্দোবস্তও করিয়াছি। তোমার কি *এখানে 
আর ২৫ দিন দর্শনের ইচ্ছা আছে? যদ্দি থাকে_-তাহা হইলে তাহা 
স্থগিত করি।” 1. কি টা 

যো। না-আপনার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা । 

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ দেশে পহুছিলেন। বৃদ্ধের হরিনামে নিরাম নাই । 
যোগমায়া কিন্তু মালা! লয়েন না। বৃদ্ধপ্রদত্ত মাল! পড়িয়াই থাকে, 
তিনিস্থির হইয়া নামেই থাকেন। একদিন বৃদ্ধ বলিলেন।_-«মা 1 
তুমি নামেই থাক, তাহা আমি ডি পারি, রি টম মালা লও সী 
কেন ?% 

যোগমায়া কোন কথা কহেন না। বুদ্ধও ছাঁড়েন না। তখন" 
ঘোগম্ারীর মুখ আরক্ত হইয়া! উঠিল, চক্ষে ধারা বহিল,- অঙ্গ .কম্পিত 
হইতে লাগিল, সে স্বেদ, কম্প, পুলকে যোগমায়ার যে মুত্তি, তাহা 
দেখিয়া বৃদ্ধের হস্ত হইতে মাল! থসিয়৷ পড়িল; চক্ষে ধার! বহিল,* নাম 
যেন অত্তন্মে ঘূর্ণায়মান । কিন্তু মুখ বদ্ধ হইয়াছে, ফে সংখ্যা গুণিবে_- 
সে ধেন নাই । তখন বৃদ্ধ ছুলিতেছেন, যেন আপনাকে আপনি ধারণ 
করিতে পারিতেছেন না ।, যোগমায়া . দেখিলেন-বৃদ্ধ পড়িয়া! যাইরেন। 
যোগমায়া৷ তখন ডাকিলেন,__“বাবা ! বাবা!” ছুইত্নি ডাকের পরু-- 
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বৃদ্ধের যেন চেন! হইল, তিনি বলিলেন,_“ম! তুমি ধন্য, আর মা,_- 
তোমায় মালা লইবার জন্ত--ব্যস্ত করিব না। তোমার মা--অস্তরে 
স্তরে নামের মালা চলিতেছে-_যে দেখে নাই, সেই তাহা বুঝিবে না, 
তাই আমি বুঝি নাই। আমার দোষ লইবে না, আজ হইতে তুমি 
আমার ধর্ম ম হইলে। 

যো। এতদিন কি--নামে এভাবে কখন হৃদয় গলে লাই। 

ভ। কইমা,--সেই ক্বপার ভন্ত--ভগবানকে বল, ভক্ত-মুখেই 
ত মা--ভগবান গুনেন। 

*্যো। হৃদয়ে যে শক্তি অনুভব করিলেন, এই শক্তিতেই-_ কৃষঃ- 
নাম অধিষ্ঠিত। এ শৃক্তি ভিন্ন, নাম প্রকট হন না, না হইলে 
হৃদয় শুদ্ধ হয় না, না হইলে ভক্তি শক্তির সঞ্চার হয় না। সঞ্চার না 
হইলে-_ভক্তির উদয় নাই। বিন! সঞ্চারে সংখ্যা গণনার প্রয়োজন 
হয়। ভক্কিতে দ্রব যে, তাহার সাধনে সংখ্যা করে কে? 

ভ। সব কথা গুনিলাম, কিন্তু ভ্হরিদাস, নংখ্য। গণনা করিতেন 
কিরপে? 

যো। নিয্বাধিকারীকে শিক্ষা! দিবার জন্ত তীহার--মাল1 ধারণ, 
নচেৎ তাহার মালা-অপেক্ষা ছিল না। যতদিন অপেক্ষা থাকিবে, 
আপনিও- ততদিন নামে--সংখ্যা গণিবেন, পরে-সঞ্চারে তক্কি- 
প্রবাহে--মাল! ঠিক থাকিবে না। সে নামের--অস্ত নাই, আহারে, 
বিছারে, শয়নে, শ্বপনেও, জদয়ে সে নাম খেলিবে। যখন সেদিন 
'াসিবে, তখন মালার অপেক্ষা না! থাকিলেও-নিয়াধিকারীর জন্ত 
থাকিতে পারে। 

ভ। তুমি যে শক্তির কথা বলিলে, সে শক্তি কি নামে নাই? 

যো। যেনামে আছে, নেই কৃষ্*-নাম। কৃষ্+-নামে কৃষ্ঃ-শক্তি 
নিত্য, যে লাম কৃষ্শক্তি-শূন্য, তাহা-_ক্চ নাম নছে। এই নাম 
শক্তির উদ্য়কেই, শি সঞ্চার বলা হয়। শক্তি-সঞ্চারেই ভ্বীৰ 
বুবিতে পারে ২ 
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“একবার হরিনামে--যত পাপ হরে। 
"পাপী হ'য়ে তত পাপ--না করিতে পারে ॥% 
মধণরের পুর্বে মে, একথা গুনে, স্থক্ৃতিত্বারে বিশ্বাস কগ্পে বটে, 
কিন্তু দৃষ্টি করে না। এই বিশ্বাসই--সধশরের পূর্বভাব, এজন্য সাধু, 
বলেন £-- 
"বিশ্বাসে পাইবে রুষ্ণ তর্কে বহুদূর” 
সঞ্চারে দৃষ্ট বিশ্বাসই ভক্তি__এহেতু বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভক্তিরই 
নামান্তর। আপনি কৃ শ্রদ্ধাবান্, যাহার কৃষ্ে শ্রদ্ধা, সে যদি 
অপরাধ শৃন্যে_কষ্-নাম লয়, কৃষ্ণ--গুরুর্ূপে উদয় হইয়! 
স্বশক্ি প্রকাশ করেন। যতদিন জীবে--কৃষ্ণের এ কৃপা না হয়, 
র্ধায় জীৰ__অপরাধ শুন্যে নাম লইবে, এবং বৈধী ভক্তিগত একা দগী, 
চাতুমস্য ইত্যাদি ভগবছুক্ত সেবায় নিযুক্ত থাঁকিবে।. আবার 
ক্সধারে ভাবোদয়ে সে, এ সেবা লইতেও পারে, না লইতেও পারে। 
কারণ ভগবান বলেন ২. 
*পুর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম__কন্ম-যোগ-্ঞান। 
সব সাবি অবশেষ -আজ্ঞ! বলবান ॥ 
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
সর্ব কন ত্যাগকরি--সে কষ্চকে ভজয় 1” 
মঞ্চারে জীব অন্তন্থূথ হয়, অন্তম্মুথই তাহার সাধন চলিতে 
থাকে । আজ্ঞার পর, যে আজ্ঞ!_তাহাই তাহার শেষ আজ্ঞা । পুর্ব 
আজ্ঞা পালনে সঞ্চার, সঞ্চারে যে আক্ত।, সেই আল্তায় তখন--তাহার 
সাধন । | 
ব্সঞ্চারে ভক্তি প্রবাহে সে শান্ত হয়। যে শান্ত হট্য়াছে, 
বহিম্কূধ সাধনে আর তাহার প্রয়োজন নাই, তবে পরিনিষ্টিতের সে 
মাধনা, নিন্মাধিকারীর জন্ত মাত্র। নচেৎ শাস্ত্রে সে মাহা পৃঁজিত, তাহা 
হৃদয়ে দেখিয়া, আর তাহাকে শরান্তর অনুসন্ধান জন্ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে 
ছয় না। বীজ যেমন জল সেচনেই ফল্ফুলে শোভিত হয়--তত্রপ 
নাম-শ্রবণ, মনন, কীর্তনে ফলফুলে শোভিত হয়, শাস্ত্র পাঠে বাগ 
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রসের বিচার করিতে হয় না। আর তাহাকে অবিদ্যাগত মন, বুদ্ধি দিয়া 
পরোক্ষ জ্ঞানের বৃদ্ধি করিতে হুয় না! তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, বা একাদশী, 
চাতুম্মান্তে দিন কাটাইতে হয় না।. আর তাহাকে গ্রাম্য কথার সঙ্গে 
'সঙ্গে মনের, মন সন্তষ্ট করিতে, হরি নামে বিষক্ম কূপে পতিত হইতে 
হয় না। দেহের জাগ্রত, স্বপ্ন, নিদ্রা যেমন স্বতঃই উদয় হয়, তেমনি 
নামে তখন সে জাগ্রত, স্বপ্ন, নিদ্রাগত হয়। জীব যেমন নিড্রাতেও 
'মাঁ়া-সঙ্গী, সঞ্চারীও তেমনি নিদ্রাতে নাম-সঙ্গী হয়। সে জন্য সে, 
'নিন্দাকে--নিন্টীবোধ, জুখ্যাত্বিকে-সুখ্যাতি বোধ করে .না। সে 
.দেখে-নকলি বৈষ্ণব, মারা ঘোরে অবৈষ্ণব মাত্র ।. কারণ দ্বর্ণ, 
বিষ্ঠাগত স্বর্ণকে ভিন্ন দেখে না, তবে তাহার সঙ্গও করে না। এই 
জন্য সাধু বলেন £_- . ূ 

"নাচে গার নাম লয়, নাহি জানে আন। 

প্রভুর দেবা করে, ভক্তের নাভি নাম ॥ * 

অধিকারী নহে ধর্ম চাহে আচরিতে । 

অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে ॥৮ 

আপনি শ্রদ্ধায় অধিকারী, নচেৎ ভক্ত সেবায় এত আগ্রহ কেন? 

কুষ্ে দরদ না জন্মিলে কি-_কৃঞ্চের ভক্তে দরদ হইতে পারে? ভক্ত 
যেখানে--কৃষ্খ সেখানে । তাই বোধ হয়, কৃষ্ণ আপনাকে অচিরে কৃপা 
করিবেন। আমার বহু বনু সুরুতি, তাই আমি আপনার দর্শনে, ক্ষেত্রের 
'সে মর্কটবৈরাগীর দল অতিক্রম করিয়া, নিত্য অপরাধ শুন্ট হরিনাম 
শুনিতেছি, অপরাধ শূন্য নামে, হরি কৃপা না৷ করিয়! থাকিতে পারেন 
না» 
এইরূপ ভক্তি-প্রসঙ্গে বৃদ্ধ বড়ই গ্রীত। : ধোঁগমায়াকে ছাড়িয়া 
তিনি এক দণ্ড থাকিতে চাহেন না । কিন্তু যোগমায়া, কামিনী সুলভ 
লজ্জাবশ্শতঃ, গৃহিবীর অঞ্চল ধরিয়াই বৃদ্ধের নিকট, উপস্থিত হুনু। 
এই. সহবাসে দিন দিন গৃহিণীরও, কৃষ্ে মতি গাঢ় হইতে লাগিল । 
তখন সংসারে আহার, বিহার-হনাম মাত্র। ঘোগমায়ার সুখে হরসুন্দরের 
বুথ শুনিয়া. অবধি, বৃদ্ধের হরনুন্দর-দর্শন-ইচ্ছা বলবততী. হইস্জাছে, 
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দেই বলবতী ইচ্ছার বৃদ্ধ, যোগমায়াকে তি সপরিবারে হুরসুন্দরের 
উদ্দেশে যাত্রা কপ্পিলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ ! 


নরনারারণ এখন নিত্য দেবীগ্রামে ধাতায়াত করেন। ইতিমধ্যে 
যে, ক্ষেত্রে তাহার যোগমায়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা! তিনি কাহীকেও 
বলেন নাই। বিশেষ তাহার নিকট ধোগমায়ার কোন কথ! কৈহ 
তুলেন নাই । দেধেন্ত্র, নরনারা়ণের সহিত দেখা করেন বটে, 
কিন্ত সে কথ! কিরূপে তাহার নিকট জানাইবেন, এজন্য ,তিনিও 
নে কথা কোন দিন তুলেন নাই। বিশেষ নরনারায়ণ এখন প্রায়ই 

হরনুন্দরের নিকট থাঁকেন। বাড়ীতে এক আধবার আইসেন মাত্র, 

নচেৎ চঞ্চলা বড়ই কাঁতর হন। 

প্রতিবাদী বা আস্মীয় স্বজন, নরনায়ণকে দেখিয়া যাহার ঘেরূপ 
হৃদয়, তিনি সেইরূপ সমালোচনাম্স প্রবুত্ত হইলেও, নরনারায়ণ 
কাহাকেও কিছু বলেন নাঁ। কেহ নরনারায়ণকে ভক্তি করেন, 
কেহ বা ত্রষট ভ্রমে অভক্তিও প্রকাশ করেন ; কিন্তু নরনারায়ণ উভয়কেই 
সমান চক্ষে দেখেন। 

নরনারায়ণের এখন আর সে গেরুয়া বসন নাই, জটা নাই। এ 
পরিবর্তনে তাহাকে কে ত্রষ্ট না বলিবে? দ্বণা না করিবে? কিন্তু 
হর্থন্নরের আজ্তা, নরনারায়ণ বিন! আপন্ডিতে, পালন করিয়া 
 প্রফুলমন|। 

পূর্ণান, বা অ্যুতানন্দ কিন্ত সেই-_সন্ন্যাসি-বেশেই আছেন), তবে 
নরনারা়ণের প্রতিই হরসুন্বরের এ আদেশ কেন? নটনারায়ণ ও 
চঞ্চলার জন্ত। পূর্ণানন্দের বা অদ্যুতানন্দের ত আর নটনারায়ণ, 
চগ্চল। নাই, হবে, কাহার প্রীতির জন্য তাহাদের বেশ. পরিবর্তন 
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প্রয়োজন? কিন্তু ভক্তির এমনি স্বধর্্ম যে, পূর্ণানন্দ বা অচ্যুতাননোর 
সে বেশ পরিবর্তনে আর কোন আপত্তি নাই--ধা ভক্তিগত সে 
বৈষ্ব লক্ষণ ধারণ, তাহাতে তাহাদের এখন বড়ই প্রীতি । 

নরনারায়ণের সেই পূর্ব কথা মনে হয়”_-আর হাসি পায়। 
তাহার প্রতি সাধারণের ভাব তঙ্গী দেখেন, আর মনে মনে হাসেন। 
€কোন কথা জিল্ঞানা করিলে সে কথা-আর পাঁচ কথায় আবরণ 
করেন। মনে করেন -যে জন্ত আমার এ পরিবর্তন, এ সকল হৃদয়ে 
এমন কোন ভাব নাই, যাহার দ্বারায় আমার প্রকৃত ভাবের পরিচয় 
হইবে। তিনি এখন অপমান, অমান্তকে মাথায় লইয়াছেন, মান, 
জথথ]াতির প্রতি দৃষ্টি ভুলিয়াছেন, হৃদয়ে কিন্তু উভয়কেই স্থান দেন 
নাই। 

আজ ছই দিন নরনারায়গ দেবীগ্রামেই আছেন। হরনুন্দর, কৃষ্ণ 
প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, পুর্ণানন্দ, অচ্যুতানন', শশাঙ্ক, নরনারায়ণ দ্কলেই 
স্থির মনে শুনিতেছেন। কাহার মুখে বাকা নাই। শশাঙ্ক: হরনুন্দরের 
প্রতি কান্ঠপুন্তলিকাবৎ একদৃষ্টে কেবল চাহিয়া আছেন, আর 
মধো মধ্যে খেদে অঙ্গ ভালিয়! যাইতেছে। পুর্ণানন্দ সে ভাব দেখিয়! 
মনে মনে বপিলেন --আমর! বনে বসিয়া নান কষ্ট স্বীকারে একতত্ব 
অভ্যাসে দিন কাটাইয়াছি, শশাঙ্ক সংসারে বসিয়া সেই ধ্যানে সপ্ন, 
ধন্ত ইহাদের ভক্কি, ধন্ত ইহাদের প্রতি ভগবত-কপা । 

' শশাঙ্কের ভাব দেখিয়৷ হরমুন্দর স্থির হইলেন, বলিলেন, “শশাঙ্ক! 

উঠ, স্থির হও, তামাক থাও দেখি ?” 
_. শশান্ক তামাক সারিতে উঠিলেন। পুর্ণানন, হরনুন্দরকে বলিলেন, 
ক্এই যে সকল ভাব দেখিতেছি, সংদারে ইহার অনুষ্ঠান কিরূপে 
সন্তব? তাই আমার মনে হয়, যে ধর্ম--সংসারে হয়--কি--বনে 
হয়” ূ 
_ হরস্ন্দর বলিলেন, “সংসার যুতের হইলে--সংসারেই হয়, নচেৎ 
বন তিন্ন উপায় কি? ভাগবত-সঙ্গ ঘি ভাগ্যে না থাকে, তবে বনে 
 ন্মিসঙ্ঈভাবেই খাকিতে হুইরে, কান্সণ ভীহার ইচ্ছা ব্যতীত, জীবের 
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সাধ্য লঙ্গলাত-+তাগ্যে ঘটে কি? ভাগবত-সঙ্গ হেতু সংসার শ্রেষ্ট 
আশ্রম 1” |] 

পু। ঘুতের সংসার কিরূপ আমি বুঝিলাম না। 

তখন শশাঙ্ক হাসিয়া! উঠিলেন। বলিলেন, “সাধু-সহবাসই যুতের 
সংসার |” , 

পৃ। তবুও আমি বুঝিলাম না। সংসারে সাধু-সহবাস__কি বলি- 
তেছেন ? | 

হরহুন্দর বলিলেন, *গুনিয়া৷ বুঝিবেন না. বুঝিতে পারিবেনও ন|। 
দেখিলে যদি বুঝিতে পারেন, দেখিবার ইচ্ছা আছে কি? * 

পৃ । তাহা আপনার কপ, যদি রুপা করিয়াছেন, যদি বন হইতে 
সংসারে আবার দুকাইয়াছেন, তবে যাহাতে ভ্রম কাটে, ভক্তির দাদ 
হইতে পারি, সে ভিক্ষা দিতে হইবে। 

তখন হরসুন্দর বসিয়! বসিয়াই বিঞুপ্রিয়াকে উচ্চৈঃস্বরে ডাফি- 
লেন। ঝিস্প্রিয়া তাড়াতাড়ি মধ্য-দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু কামিনী-স্থলড 
লজ্জায়, তিনি রহির্বাটাতে আসিতে পারিতেছেন না! । সে জন্ত চিম্ময়ী- 
হরিপ্রিয়াও বড় চিন্তিত, কারণ হপ্ন্দরের এ রূপ আহ্বান, তাহার! 
কখন গুনেন নাই। হুরমুন্দর আবার বলিলেন-_-প্লজ্জার প্রয়োজন 
নাই, এখানে তোমার স্ত্রীমূর্তি দেখিবার কেহ লাই, তুমি স্বচ্ছন্দ গৃহ 
মধ্যে আইস” 

আলুলারিত কেশে বিষু্রিয়! যেন বালিকার ন্তায় হরলুন্দ- 
রের সম্মুথে আসিগা দাড়াইলেন। সে মূর্তি দেখিয়া সকলে চমকিত 
হইলেন। তাহার স্ত্রীগত ভাব দেখিবার চক্ষু তখন আর কাহার নাই, 
কিন্তু সকলেই তাহার প্রতি একদুষ্টে চাহিয়ু রহিলেন। 

হ্রছুন্দর বলিলেন, “মা! একটা আলে! আর মইখানা লইয়! 
আইস।% বিষুপ্রিয়া তাহাই করিলেন, কারণ জিজ্ঞাসায় তীহার ইচ্ছা 
নাই, যেমন সকলে দেখিতেছেন, তিনিও তেমনি আজ্ঞাপালনে 
দেখিতেছেন মাত্র । 


৬৬৪, ছায়াপথ । 


. হরহ্নদর উর্ধে নির্দেশ করত? বলিলেন, "ওই. মটকাটিতে অন্থি 
ধরাইয়া দাও ।১, র্‌ 

বিনা বাক্য ব্যয়ে।বিষুপ্রিয়া তাহাই করিলেন । 

হরহুন্নর বলিলেন, "নামিয়া এইখানে দাড়াও ।” 

বিসুপ্রিয়া তাহাই করিলেন। তখন তৃণগুচ্ছ, ক্রমে ক্রমে দীপমুর্তি 
ধারণ করিতে লাশিল। গৃহ মধ্যে ভম্ম পড়িতে লাগিল, অগ্নিকণা 
ছিটকাইতে লাগিল। | ্‌ 

বিঞুঃপ্রিয়া দীড়াইয়৷ দীড়াইয়! চক্ষু মুদ্রিত্ত করিপ্েন, নয়ন ধারে 
গণ্ড ভিজ্জিতে লাগিল। শশাঙ্ক-_ম্বেদ, কম্পে মুখ আরক্তবর্ণ করতঃ 
যোড় ইন্ত হইলেন । এ | | 

কিয়দগ্রে পূর্ণানন্দ একথানি আর্্র কৌপীন বাহিরে._বৌদ্রে 
শুথাইতে 'দিয়াছিলেন, তখন তাহার তাহা মনে হইল, পাছে তাহা 
পুডিয়া যায় এজন্য, তিনি সহসা উঠিয়া সেখানি সংগ্রহ করিলেন। 
ভখন শশাঙ্ক হাসিয়া উঠিলেন। 

এ দিকে প্রতিবানীরা এবং জ্যোতিঃ প্রসাদ, শিবন্ুন্দর, জীবস্ুন্দর' 
আসিয়া উপস্থিত।: শশাঙ্কের হাস্তের ভাবে তীহ্ারা কি বুঝি- 
লেন, কোন কথা না জিজ্ঞাসা করির”» প্রতিবামীর সহিত সে অগ্নি 
নির্বাণে অগ্রসর হইলেন। স্ফুলিঙ্গ পতনে সকলেই তখন সরিরা সরিয়া 
বমিডেছেন, কিন্তু বিষুপ্রিয়ার সে দিকে দৃক্পাত নাই দেখিয়া, অচ্যুতা- 
নন্দ বলিলেন, "মা! আমি যেমন তোকে অহঙ্কারে, একদিন বাচাই- 
লাম--মনে: করিয়াছিলাম, ভগবান” সেই তোকে দিয়াই, আজ তাহার 
উত্তর দিলেন:। তুই ধন্ত মা, তোর জন্য আজ আমিও ধন্য। মা! তখন, 
আমি তোকে আশীর্বাদ করিয়াছিলাম, নিরিহ তুই আমায় কৃষ্ণে' মতি 
আশীর্বাদ কর।” ও 

দেখিতে দেখিতে বি প্রয়ার বসন: ধরিয়া ..উঠিল। তখন বিজু 
রা হস্ত যোড় হুইয়! গেল,কিস্ত তিনি স্থির, অবিকম্পিত--দকমু্ডি।- 
শা লক্ষে দিয়া তাহার. বদন মোচন করিতে গেলেন, অমনি হরসুন্দর, 
নিকটে গিয়া শশাঙ্কের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, “কি হুইয়াছে) বসন ত ধরে; 
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নাই” এই বলিয়া হরসুন্মর বিুপ্রিয়াকে বলিলেন, “তুমি বাড়ীর 
ভিতর যাও।” শশাঙ্ক মনে মনে বলিলেন,-তোমার সকল তাতেই 
শঠতা, এই না তোমার গুণ নাই- শিবন্বন্দর, জীবনগন্দর বাহিরে 
দাড়াইয়৷ দাঁড়াই দেখিতেছিলেন, প্রতিবামী কাহাকেও সে দিকে 
আমিতে দেন নাই। বিষ্প্রিয়া অন্দরে গেলেন । হরসন্দরের সঙ্গ 
সঙ্গে মকলে বাহিরে আদিলেন। 
_ হ্রনুন্দর, পূর্ণানন্দকে বপিলেন, “যুতের সংসার সাহা বলে, 
দেখিলেন কি ?” 
পু ভগবানের কৃপায়, আজ দেখিলাম । 
_. এদিকে গ্রতিবাসী দ্বারা সে অগ্নি নির্বাপিত হইল না, ক্রমশঃ উগ্র , 
ৃদ্টি ধারণ করিল, কিন্তু ষে দিকে কাহারও লক্ষা নাই। 
রা শশাঙ্ক বাহিরে আগিয়া পূর্ণানন্দকে বলিলেন, “বুনোগৌমাই ! 
ংসারে ত ধর্ম হয়ই না, তাহা আমি পাচ শত বার বলিব, কিন্তু বনে 
ঘে হয়, আর হইয়াছে, কৌপীনের খেলাই তাহার প্রমাণ। সংসারের 
লোকগুলা যেমন সেয়ানা-_ধর্বও তেমনি কাণা, বুদ্ধি যেমন কুনো, 
গৌমাই তেমনি বুনো আচ্ছা বল দেখি বুনোগৌসাই ! শৃকর-_কতন্গণ 
দ্বৃতান্ন খায় ?” | 
শশাঙ্ষের দুই এক কথাতেই পুর্ণানন্দের চমক ভাঙ্গিয়াছে_ ূর্ণা 
নন্দ অধোবদনে বলিলেন, “বিষ্টার গন্ধ যতক্ষণ না পায় 
তখন শশাঙ্ক আগ্ন নির্বাণে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আগ্মি ভীষণ 
বেগে সমস্তই অধিকার করিয়াছে। গতিক দেখিয়া শিবন্ুন্দর, 
হরন্ুন্দরকে বলিলেন, “গতিক বড় ভাল নহে, সমস্তই. ধরিয়া! উিয়াছে, 
বাড়ী আর রক্ষা করিতে পারা যাইবে ন! বোধ হয় » 
হরস্ন্দর একটু হাপিলেন, বলিলেন, “বাড়ীর প্রয়োজন সিদ্ধ 
হইয়াছে, আর বাড়ীর প্রয়োজন নাই ।» 
শিবন্ুন্দর কোন কথা না কহিয়া, তখন দেবীপ্রদাদ রত নানা 
ব্য, দেই অগ্নিতে আহতি দিতে লাগিলেন। 


রঙ 


৬৬২ ছায়াপথ | 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


ছুই দিন যাবৎ জীবস্থনার, শিবুন্দরের সহিত দেখা করেন না। 
থে জীবস্থন্দর, শিবস্ুন্দরের ছায়ার ন্যায়, সে জীবন্গন্দরের এভাব 
কেন? শিবস্ুন্দর মনে মনে ভাবেন-__নরনারায়ণকে পাইয়া! কি 
আমাদের ভুলিল 1-_না তাহা নহে। তবে কি? একবার তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। 

গৃহদাহের পর হরঙ্গন্দর এখন জ্যোতিঃপ্রসার্দের সেই বৃহৎ 
অট্রালিকায়। জীবহ্থন্দর, জ্যোতিঃপ্রসাদ, নিভৃতে ক্ৃষণশ্মরণে মগ্ন । 
শিবহুন্দর, সম্মুখে গিয়া বসিলেন। শিবন্ুন্দর যে সম্মুখে, জীবসুন্দর 
তাহ জানিতে পারেন নাই, কিন্তু অন্তরে যেন নূতন ভাবোদয়, সে 
ভাবে সঞ্চারী সাত্বিক ভাবের প্রকট, সে প্রকটে শিবন্ন্দরও যোগ 
দেওয়ায়, তিনি বাহ্যোনুখ হইলেন। তখন সম্মুখে শিবনুন্দরকে 
দেখিয়া বলিলেন প্দাদ]! ভ্রাভৃ ভালবাসা সুন্দর, কিন্ত আমার আজও 
সম্বন্ধ বোধ হইল ন!, আমি তোমার উপর ছুঃখ করিয়া, ছুই দিন যাঁবৎ 
তোমার মুখ দেখি মাই, সেও ত আমার অবিদ্যার, অভিমান |” 

শিবনুন্দর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, হইয়াছে কি? আমার 
উপর অভিমান কেন? জানি না--আমি তোমায় কি ব্যথা দিয়াছি, 
আমায় জানাইয়! অপরাধ শুন্য কর ।” 

জীব। অপরাধী আমি, যে লম্বন্ধ বোধহীন, তাহার অপরাধ 
পদে পদে। 

শি। তাহউক, ০85 সেজগ্ভ তোমার 
নিকট দেখ! করিতে আসিলাম। 

জীবন্ুনদর তখন কীদিয়। ফেলিলেন, বলিলেন, রা যাহাকে নিত্য 
উপদেশে আদর করিতেন, এখন সে কোন অপরাধে, সে কপার, বঞ্চিত 
হইল? 'এই আমার অভিমান। দাদার নিকট. এ অভিমান থাটে, 
আর কোথাও ত এ অভিমানের স্থান নাই। দাদাই লংসারে বন্ধু» 
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শিবন্থন্দর আবার হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্তুমি বড় ছেলে 
মান্সী করিয়াছ। বালককে লোকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে, 
কারণ সে বুদ্ধির অভাবে ভূবিতে পারে, কিন্ত তাহার বয়স হুইলে, 
তাহাকে আর সে উপদেশ দেওয়। হয় না। তাহা ত জান, তবে 
অভিমান কিসের ? 

“বন্বন্ধ জ্ঞানে তুমিই অধিকারী । সংসারের কোন ভ্রব্যই যেমন 
গৃহকর্তার তুচ্ছের নহে, অথচ যাহ! যেরূপ, তাহার সহিত তাহার তন্রপ 
ব্যবহার ; তদ্রপ তুমি ভগবানের কোন প্র্ব্য্যকেই হৃদয়ে তুচ্ছ 
করন! দেখিতে পাই, অথচ যাহার ভগবানে যেবপ রতি, তুমি তাহার 
সহিত, সেই রূপেই ব্যবহার কর। যাহার এরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান, তাহাকে 
আর কি উপদেশ দিব? যাহার সম্বন্ধ বোধ হইল, তাহার বাকী কি? 
সম্বন্ধগত রসের উদ্দীপন ভিন্ন, কি সম্বন্ধ বোধ নুসিদ্ধ হয়? সুসিদ্ধ না 
হইলে কি, কর্তায় লক্ষ হয়? না লক্ষ্য হইলে.কি, কর্তার বিশেষত্ব বোধ 
হয়? বিশেষত্ব বোধ ন! জন্মিলে কি, বিশেষ ভাবের উদয় হয়? বিশেষ 
ভাবের বোধ ভিন্ন কি, রাগাত্মিকা ভাবের দন্ধান হয়? রাগাত্মিক 
ভাব ভিন্ন কি, রাধাকষ্ণের যুগল বিলাস দর্শন হয়? যদ্দারা এই 
রাগাত্মক মন্দিরে জীবের গতি-তাহাই অভিধেয়--ভক্তি, এবং 
যাহাতে সেই বাগাত্মিকা বিলাস, তাহাই প্রয়োজন বা প্রেম। 
প্রেমেই ভগবতপ্রাপ্তি, এ হেতু জীবের, প্রেমই প্রয়োজন। কারণ 
প্রেম ভিন্ন ভগবান দুল্লভ। অতএব ভগবান প্রয়োজনের বিষয়, 
প্রেমই-প্রকোজন। তবে ভাই! আমার উপর অভিমান করিবে 
কেন? বৃক্ষের অন্থুরেই. লোকে জল সেচন করে, উপদ্রব 
নিবারণে চেষ্টিত হয়, যখন অস্কুর বৃহৎ বৃক্ষর্ূপে পরিণত হয়, 
তথন নে স্বতঃই স্বকাধ্য সাধন করে। তবে আমার উপর অভিমান 
কেন! ভাবোৰয়ে যখন তোমার সম্বন্ধ বোধ দৃট়ীভূত, তখন বৃক্ষ 
যেমন স্বগত রসে ফল ফুলে শোভিত হয়, তেমনি তুমি স্বগত ভাবে, 
সে ভক্তি, প্রেম বৈচিত্রে শোভিত হইবে বটে, কিন্তু নববিধ 
ভাবের লমুখক£াও একটী ভাব, দে ভাবে তোমার এ ভাবসুন্তি 

৫গ 


৬৬৪ ছায়াপথ। 


দেখিয়া, আজ আমার হৃদয়ে যেকি আনন্দ, তাহা যদ্দি বুঝিতে চেষ্টা 
কর, তাহা হইলে এ অভিমান আর দীড়াইতে স্থান পাইবে না।১, 

ভীবন্থন্দরের সে ভাব কাটিয়া গেল, তিনি যেন অগ্রতিভ হুইয় 
বলিলেন, “অভিমান নহে, আমি না বুঝিয়া কি বলিতে কি বলিয়া 
ফেলিয়াছি, সে কথা ধরিয়া কাজ নাই। আমি বাবার নিকট সধন্ধ 
তত্বের উপদেশ পাইয়াছি, আজ আমি আপনার নিকট, অভিধেয় রূপ 
_-ভক্তির উল্লেখ শুনিতে চাই, এবং জানিতে চাই_ ভক্তিই কিরূপে 
প্রয়োজন তত্ব ব্ূপে উদ্দিত হয়েন ?” 

,শিবন্ুন্দর বলিতে লাঁগিলেন,-“্জীবের স্বরূপ নিত্য, নিত্য না 
হইলে, সে নিত্য প্রেমের অধিকারী হইতে পাব্বিত না। মন, অবিদ্যা- 
গত । যাহা! অবিদ্যাগত' তাহা চিৎকণ জীবের গুপাধিক। যাহ 
গুপাধিক--তাঁহা নিত্য নহে। যাহার গ্রতিভাসে অবিদ্যার পলায়ন, 
এবং জীবের স্বরূপ প্রকাশে, ম্বগত ভক্তি শক্তির প্রকাশ, তাহাই 
অদ্বন্ধ চিৎশ্বরূপ ভগবানের রাগাত্মিক। ভক্তি শক্তি, চিৎস্বরূপ ভগবানে 
নিত্য রাগময়ী, এ হেতু সে ভক্তিকে রাগাত্মিক1 বলা হয়। 

পন্য়ং তগবান শ্রীরুঞ্চের নিমিত্ত বা শরীক সন্বন্বীয় আনুকৃল্য বিশিষ্ট 
অন্ুশীলনই--ভক্তি বা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ | 

“জীব চিৎকণ, অতএব জ্ঞানই জীবের স্বরূপ, ভক্তি__রাগরূপা, 
অতএব বুত্তি বিশেষ । জ্ঞান--শু্ক, ভক্তি-_-রসার্র। রস অর্থাৎ যাহার 
দ্বার! আনন্দ, চমৎকার, বিশ্ময়াদি ভাবের সঞ্চার । 

চি্বাকর্ষণই বাগম্বরূপা। কারণ সর্ধরীগের একমাত্র বিষয় 
কেন্্রই-সর্ধাকর্ষক ভগবান কৃষ্চ। কুকের খর্ব, মাধু্যরূপ দ্বিবিধ 
বিলামে-_রাগও শবধ্য, মাধুর্ষ্যে দ্বিবিধ। মহিম-ন্ঞানযুক্ত বা চি 
রাগ, এবং মাধুর্য রাগ । 

এই রাগাস্ত্িক! ভক্তি দ্বিৰিধ। কামান্ুগ। এবং সম্বন্ধান্ুগা ৷ যাহ! 
ইচ্ছারপ] ভৃষ্ণাকে €প্রমযয় রূপে পরিণত করে--তাহাই কামানুগা, 
এবং প্রীক্কষ্জে পিতৃত্বাদি অভিমানই--সমব্ধান্গী। এই উভয়বিধ ভক্তিতে 
জীবের বাগান্থগ! তক্কিও কাঁমানুগা এবং সগন্ধান্ুগা ভাবে দ্বিবিধ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ৬৬৫ 


যদিও গোপীগ্রণ_-কাম হেতু, কংস-ভয়হেতু, শিশুপাল-ছেষ- 
হেতু, যাদবগণ-সন্বন্ধহেতু, পাগডবগণ- দ্বেহহেতু, এবং খধিগণ-- 
ভক্তিহেতু, পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত কেবল মাত্র, কাঁম 
ও সম্বন্ধ উল্লেখের কারণ এই যে, আন্মুকুল্যের অভাব হেতু, ভয় ও 
দ্বেষকে বর্জন করা হইল, এবং ন্েহ শব, যে স্থলে, সথ্যগ্ত, সে 
স্থলে তাহা বৈধীর মধ্যে পরিগণিত, এবং র্াগান্ুগা সাধন ভক্তিত্ে,' 
তাহার উপযোগিতা নাই। কিন্তু যদি স্সেহ, প্রেমবাঁচক হয়, 
তাহা হইলেও সাধন ভক্তিতে তাহার উপযোগিতা নাই। কারণ শুদ্ধ! 
ভক্তি__উপেয়, ম্নেহকে উপায় স্বদ্ধপে লইলে, বৈধী তক্তিতেই পর্িত 
হয়। তবে যে শিশুপালাদির পরম গতির উল্লেখ, তাহার মন্ত্র এই যে, 
সূ্য ও কিরণ_তত্বত এক। কেবল অঙ্গাঙ্গী ভেদ লক্ষিত হয় মাগ্র। 
সেইরপ শ্রীকৃষ্জ এবং তাহার. তন্ুভ। ব্রন্মে, ভেদ জানিবে। দে 
ইত্যাদিতে পর কিরণ স্থানীয় ব্রন্মেই, গতি হয়, এজন্য ত্ী কিরণগত 
প্রদ্দেশকেই সিদ্ধ লৌক বলা! হয়-_তাহাও মায়াতীত। কিন্তু ভক্ত, অভীষ্ট. 
বিষয়ক রাগময় প্রেম বিশেষে, তাহার ক্কপাল'ভে কৃর্যয রূপ শ্রীকৃষ্ণ গতি 
প্রাপ্তে, তাহার সেবায় অধিকার পায়। ৃঁ 

“কামানুগ আবার দ্বিবিধ। সম্ভোগেচ্ছ'ময়ী, এবং তত্ভাবেচ্ছাময়ী 

প্সস্ভোগ ইত্যাদি ধশ্ব্্য-ভাবগত শ্বকীয় ভাব। কেলী ইত্যাদি 
শবে, ক্রীড়া মাত্রেতেই সম্ভোগ শব্দের তাৎপর্য, তৎ তাৎপর্ধ্যবতী ষে 
ভক্তি, তাহাই সন্ভোগেচ্ছাময়ী। এবং স্ব ম্ব যুখেশ্বরীদিগের ভাব 
মাধুর্য কামনাকেই.-তত্তাবেচ্ছাম়ী বল! হয়। সমবন্ধান্গাও ছ্বিবিধ। 
এক ভক্ত সম্বন্ধ এবং আন্ুগত্য সম্বন্ধ |. 

“জীবের ত্রিবিধ অবস্থা। -লিদ্ধ, সাধক, এবং বদ্ধ। বন্ধ-_অচিদৃ্গী, 
বাগলাধক-_চিদচিদঙ্গী, এবং 'সিদ্ধ--চিদঙ্গবিগ্রহ। এ হেতু ভক্তিও 
ত্রিবিধ। অচিদঙ্গে_স্বব্ূপ ভক্তি: নিদ্রিত ভারেই থাকেন। কারণ 
অচিৎ--চিৎ এর নিদ্রিত ভাব । যখন ভক্তির _ চিদচিৎ.অঙ্গে ক্রিয়া, 
তখন তাঁহাকে উপায় ভক্তি, যখন চিদগ্গবিগ্রহে ক্রিয়া-তখন তাহাকে 
উপেম্ ভক্তি বল! হয়।. কারণ চিদচিদঙ্গী: ভক্ত, যাহার. দ্বারা অচিং 


৬৬৬ ছায়াপথ । 


অঙ্গ নিপ্সিপ্ডে, চিদঙ্গ লাভ করে, তাহাই উপেয় চিদঙ্গ ভক্তির__উপায় 
স্বরূপ। এ হেতু উপায় ভক্তিকে--সাধন ভক্তি, এবং উপেয় ভক্তিকে 
' --সাধ্য ভক্তি বলা হয়। সাধ্য ভক্তি, সাধন ভক্তির ফলশ্বরূপ, এ 
হেতু সাধ্য ভক্তিকে, ফল ভক্তিও বলা হয়। 

“অতএব সাধ্য, সাধন ভক্তি স্বর্ূপত এক | এছেতু, ভক্তি দ্বিবিধ। 
এক শুদ্ধ, এক অশুদ্ধ। যাহা ভগবস্তক্কি-অভিভূত-_-তাহাই শুদ্ধ এবং 
যাহা ভগবস্তক্তি-অনভিভূত ও জ্ঞান কর্মের দ্বারায় অতিভূত ব। 
'অনভিভৃত--তাহাই অশুদ্ধ । 

“ “অবিদ্যাপ্রভাবে লোক সদাই বহিম্ব্থ। অন্তম্ম্ধী গতির জন্য 
বা ক্ণ-কৃপাহেতু উপাসনাই মূল। যিনি চিদর্গ-বিগ্রহ-_কৃষ্ণে ভজন 
করেন, তিনি ভক্তি লাভ করেন। কিন্ত ব্রহ্ম, পরমাত্ম জ্ঞানে-_সে 
ভক্তি স্থহুল্পভ । কারণ সেজ্ঞানে-_যায়ার ঘ্বণা বোধ থাকে। ভক্তি 
হেতু যে উপাদনা--তাহ। ভালবাসাঁময়, তাহাতে ঘ্বণ! স্থান পায় ন|। 
সদাই দীাশ্তভাব, সদাই .সে দান্তে--আনন্দ বর্তমান। কৃষ্ণের মায়! 
বলিয়া-_-মায়াকেও দ্বণা করে না, কৃষ্ণ মায়াকে যে ভাবে দেখেন-- 
নেও সেই ভাবেই-_মীয়াকে দেখে, সেজন্ত মায় তাহাকে আবদ্ধ 
“করিতে পারে না। পারে না বলিয়া--সে ভক্তি, শুদ্ধা। স্বণা__মায়াগত 
ভাব। নিষ্ামীর ষেমাঘায় দ্বণা, সে ত্বণার লোগের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মনির্বাণ, সে হেতু সে তাহা জানিতে পারে না, অতএব তাহার 
নিফামত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ'কাঁলের বৈচিত্রাভাব হেতু, তাহাতে 
দে অজ্ঞাত থাকে মাত্ত। এজপ্ভ মে ভক্তি_মায়া কামনায় নিষফাম 
হইলেও, ভগবভুক্তি স্পর্শ বিনা-_ভাহা অশুদ্ধ । 

"এই অগুদ্ধ ভক্তি দ্বিবধ।  আরোপসিন্ধ এবং সঙ্গোপসিদ্ধ। 
জান, কর্ন যাহার প্রধান অঙ্গ--তজ্জনিত ফল বাসনায়--তাহাতে যে 
ভক্তির স্থিতি, তাহাকে গুণীভৃতা৷ বল! হয়। যদি ওই জ্ঞান, কর্মের__ 
ভক্তিই প্রধান অঙ্গ হয়, তবে সে ভক্তিকে প্রধানীতৃতা ভক্তি বলা। হয়। 
গুধীভৃতা ভক্তির ফল-_ন্বর্গাদি ভোগ । ইহাই বদ্ধজীবের--সকাম ভক্তি। 
এই ভক্তিতেই সংসার চাঁলিত। প্রধানীভৃত। ভক্তিই--সাত্বিকী ,ভক্তি.। 
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"এই সকাম্ব ভক্তি-সত্ব, রজঃ) তমোগুণ অনুনারে--ত্রিবিধ। যিনি 
ভেদদর্শী হিংসা, ক্রোধ, মাতসর্য্যে ভক্তিকে মিশ্রিত করেন, তাহার 
ভক্তি__তামসী। 

“যিনি ভেদ-দর্শী_যশ বা বিষয়, এরশ্বর্ষ্যের টি 
কলুষিত করেন, তাহার হৃদয়ে তক্তি-রাজনী। পু 

“ভেদ-দর্শী যে পুরুষ--পাপক্ষয়, কিম্বা ঈশ্বরে কর্ধার্পণ হেতু 
বেদ-আজ্ঞার, তক্তিতে হরির পূজা! করেন, তাহার হাদয়ে ভক্তি 
সাত্বিকী। 

“হরি-মায়াতীত। এ তিন ভক্তিতে-_হরি সন্তুষ্ট নহেন। একারণ 
এ তিন ভক্তিই মায়ামিশ্িত। ইহাতে সত্ব, রজঃ, তমের অধিষ্ঠাবী- 
মহামায়া, কৃষ্ণের আল্তায়__তাহাদের মায় ফলদানে তুষ্ট করতঃ-মায়া- ' 
জালে বদ্ধ রাখেন। জীব নিত্য কৃষ্দান; দে অবিদ্যাঁয় সকাম 
ধর্মে স্বরূপ হারাইয়াযে স্থ প্রার্থনা করে, তাহা এত তুচ্ছ -ঘে 
তাহা কৃষ্ণ দেন না, ধাহার দাস, দাসীই তাহা পুরণ করে। তাহার 
এই ভাবে সে এত মলিন-__যে, তাহার দাস, দাসীরা, তাহাকে সে 
অমল কৃষ্ণ শ্বরূপের নিকট যাইতে দেন না। বন্ধন দশায় প্লাখেন। 
যাহা দিয়! বন্ধন করেন, তাহাহ-_সন্ব, রজঃ, তমোগুপ। স্থল, সুক্ষ, 
কারণ আবরণে, এবং তদগত কর্টে_সেই ত্রিগুণ রজ্জ, দিয়া বন্ধন 
করেন । ইহাতে জীবের ষে স্থখ, ছুঃখ ভোগ, তাহা বর্ণনাতীতি। 
কারণ ত্রিগুণের সত্ব, রজঃ, তমঃ-স্বর্ণ, রৌপা, লৌহ শৃঙ্খলের স্তায়। 
যিনি সাত্বিক---তিনিই তাহাতে আবদ্ধ হইয়! মারা রাগে অহঙ্কারী, তবে 
আর রাজমিক, তামসিকের কথ! কি? মেজন্ত বন্ধন পক্ষে, এ তিনই 
সমান। জড়ে--জন্ম, হাঁস, বৃদ্ধি, অন্তিত্ব, পরিণাম, ক্ষয়, এই ছয় ভাৰ 
নিতা, এবং তদ্গত ক্ষুধা, তৃষা, অভাবে জীব বাসনাময় হইয়া নিত্য 
আহার, নিদ্রা, মৈথুনে ব্য্ত। 

“এইরূপ মকাম ভাবে--জীব নানা কর্মে--ধর্ম আহরণে রত, এবং 
ঈশ্দিত ধন ভোগে--তাহার ক্ষয়ে, আবার তাহার জন্যই ব্যস্ত! এইরপ 
কশ্মফলে-কখন স্বর্গ, কখন. নরক ভোগ হইতেছে, কিন্তু মায়া 
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পাশ ছেদনের তাহাতে কোন উপায় নাই, এবং তাহাতে সে দৃ্টিও 
ফুটে না। 

“এই প্রধানীতৃতা ঝা সাত্বিকী ভক্তি, আবার দ্বিবিধ। কর্্-মিশ্রা 
এবং জ্ঞান-মিআ। মুক্তিহেতু যাহার দ্বারায় সাত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান, 
তাহাকে কর্ম-মিশ! এবং যাহার দ্বারায় আধ্যাত্মিক সাত্বিক জ্ঞানের 
উদয়--তাহাকে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। কর্্-মিশ্রা-ভক্তি-সম্পন্নে 
জ্ঞান-মিশ্র! ভক্তি, অর্থাৎ-কর্মম প্রধান জ্ঞান, সাধন সম্পন্নে- জ্ঞান 
প্রধান কর্থে পরিণত হয়। কর্ধপ্রধান জ্ঞানে - কর্মঘোগ, তৎপরে 
জ্ঞান প্রধান কর্মে_সমাধি। পরমাত্মে সাঁধি-কৈবল্য যোগ, এবং 
ব্র্গে সমাধি _জ্ঞানযোগ। এই কর্মমিশ্রা ভক্তিকেই-_মিশ্রা নিফামা 
বা আরোপসিদ্বা, এবং জ্ঞান-মিশ্রা! ভক্তিকেই-_নিষ্কামা বা সঙ্গোপ 
সিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। কারণ, তাহা! জড়কামনাশৃন্তে-কৈবল্য বা" 
নির্বাঁগ-উন্মুখী। 

“যখন ভক্তি উক্ত জ্ঞান, বা কর্মের দ্বারায় অনভিভূত ভাবে-ভগবদ্‌ 
ভক্তিতে অভিভূত হয়, তখন সেই ভক্তিকে-_্বরূপসিদ্ধী ভক্তি বল! 
হয়। কারণ সেই ভক্তিতেই--জীবের স্বরূপ, সিদ্ধ হয্ব। অর্থাৎ জড় 
বিবিক্ত ভাবে চিৎ স্বরূপে সে, স্ব স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হয়। কখন কখন 
স্বরূপ সিদ্ধ তক্তিকেও নিষ্কাম ভক্তি শব্দে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তাহা 
যুক্তিযুক্ত নহে। 

“এই স্বরূপধিদ্ধ ভক্তি দ্বিবিধ। সাধ্য এবং সাধন। তাহা পূর্বে 
বলিয়াছি। সাধ্য ভক্তিতে, জীব বাগা্সিকা ভক্তিতে অভেদে-_ ভগবৎ 
পার্ধদ রূপে চিন্ময় ধামে স্থিত হয়। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, রাগাস্তিকা 
ভক্তির অনুগমন করে, এহেতু তাহাকে --রাগান্ুগ। বলা হয়। 

“এহেতু, রাগানুগ! ভক্তি -লোভাত্মক, কারণ রাগান্ুরাঁগ আশ্রগ্ন যে 
রাগাত্মিক৷ তক্তি, তাহা রাগ শ্বরূপ, নেই রাগে-_লোভাত্মক যে 
ভক্তি-_তাহাই রাগান্থগা। লৌভের যেমন ম্বতই উদয়, কাহার 
অপেক্ষা করে না, তদ্রুপ রাগান্থগা তক্তি, শান্তর বা যুক্তির অপেক্ষা 
করে ন। ৰা 
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*স্বরূপসিদ্ধ ভক্তির যখন ইঞ্জিয়দ্বারে প্রকাশ, তখন তাহাকে-_-সাধন 
ভক্তি, ঘন অতীন্ত্রিয় ভাবে চিজ্জগতে স্থিতি, তখন তাহাকে-_সাধ্য 
ভক্তি বল! হয়। 

“এই সাধ্য ভক্তি আবার দ্থিবিধ। ভাব এবং প্রেম। 

“এই স্বব্ূপসিদ্ধ তক্তি রাগম্বরূপ, রাগ-_বৃত্তিবিশেষ, জ্ঞানই তাহার 
আধার স্বরূপ, অতএব জ্ঞান_-ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। সেজন্য 
জ্ঞান--আধার, ভক্তি-_-আধের। জড়ে যে অনুরাগ, সেই রাঁগ বিপরীত- 
মুখী হইয়া আত্মোন্থখ হইলেই-_বৈরাগ্য, অতএব বেমন আলোকের 
পরবস্তী ছায়া, তদ্জরপ তক্তির বৈরাগ্য সহচর হইলেও--আলোক *এবং 
ছায়! রূপ বিরুদ্ধগুণ বশতঃ, বৈরাগ্য - ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। 

“ভক্তি_বৃত্তি বিশেষ হেতু, স্বয়ং সেবা! রূপা, এহেতু সাঁধক,, সিদ্ধের 
ফ্কে সেবা রূপ ক্রিয়া--তাহ। ভক্তিই, ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তি 
নিরুপাধিক, এহেতু তাহাতে অঙ্গরূপ কোন উপাধিই লক্ষিত হয় না। 

“যদি বল শ্রবণ, কীর্ভন, স্মরণরূপ অনুধ্যানই ভক্তির অঙ্গ হউক, 
তাহাও নহে, কারণ অনুধ্যানেরও সিদ্ধাবস্থা--রাগ, অতএব অন্ুধ্যান 
তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। যদি বল, সৎসঙ্গ ভক্তির অঙ্গ হউক, 
তাহাও নহে, কারণ সংসঙ্গও রাগরূপা, রাগ--রাগের অঙ্গ হইছে 
পারে না। 

“এইরূপে পরোপকারও পরান্শীলনের অঙ্গ নহে, তংস্বরূপ। 
এহেতু দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, দান ইত্যাদি তক্তিরই বৃত্তি বিশেষরূপে 
গণ্য। | 

*ট্রপায় স্বরূপ সাধন ভক্তির ছুইটা অঙ্গ । পরান্ুশীলন ও প্রত্যা- 
হার । পরান্ুশীলনে জীবন্বরূপের-স্বরূপবৃত্তির উৎকর্ষ, এবং প্রত্যাহারে 
_ সেই বৃত্তিকে মায়! পঞ্ক হইতে উদ্ধার | 

৭প্রত্যাহারে-_মায়ামুক্তি। পরান্থশীলনে স্বরূপবৃত্তির উৎকর্ষে, মুক্তি 
স্বতঃ সিদ্ধ বটে, কিন্তু যদি প্রত্যাহারে দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে-_ 
সকাম ভক্তি প্রাচুর্যো, অহৈতুকী ভক্তির দৃষ্টি বাধিত হইতে পারে। 
কারণ স্বন্বপসিদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তি লক্ষণ যে পুলকাস্র, কম্প, স্ব, 
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ইত্যাদি-তাহা সকাম ভক্কিরও লক্ষণ বিশেষ হেন, পথত্রম হইতে 
পারে। অতএব প্রত্যাহারের সহিত পরান্ুশীলন কর্তবা। 

«এহেতু শুদ্ধরাগের কোন অঙ্গ দৃষ্ট না হইলেও, সকাম রাগে, প্রত্যা- 
হার অঙ্গরূপে গণ্য । এই জ্ভকুন্িত রাগের অন্তন্থুথ চেষ্টাই--পরানু- 
শীলন, এবং বহিম্ম্খে চিত্বের বিক্ষেপর্ধপ প্রতিবন্ধক দূরীকরণই, অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয় জয়ে চিৎকণ জীবের. ইতবান্রাগ নিবৃত্তিই_ প্রত্যাহার । নচেৎ 
কেবল ইন্দ্রিয় জয়ে, ইতরান্ুরাগের বৃদ্ধিই দেখা যায়। যে ফলে যোগী 
যোগন্রষ্টে আবার ইন্দিয় দাস হইয়া পড়েন। এজন শাস্ত্র যে নান! 
প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, সে সকলই-- প্রত্যাহারের উপযোগী । তাহার 
কতকগুলিতে দেহের, কতকগুলিতে ইন্দ্রিয়ের, কতকগুলিতে মনের 
উপকার হয়। তপস্তা, যজ্ঞ, শৌচ ইত্যাদিতে দেহের শুদ্ধি, বৈরাগা, 
স্্যাস, ত্যাগ, শম, দম ইত্যাদিতে ইন্দরিয়ের, , এবং তিতিক্ষা, আর্জন, 
অস্তেয়, অক্রোধ, সাংখ্য ইত্যাদিতে মনের শুদ্ধি। এক প্রত্যাহারই 
ইহাদের ফল প্বরূপ, এই প্রত্যাহারে যোগ, এবং যোগের কল-_ভক্তি। 

«প্রত্যাহার সাধন, ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও, প্রবুন্ত ভক্তের পক্ষে, 
অনেক সময়ে বিপচ্ছনক হয়। কারণ তপস্তা, কন্ম, মুক্তি, অদ্বৈত 
জবান, ইত্যাদি প্রত্যাহার: প্রত্যঙ্গকে মুখ্য ফল বোধে, তাহাতেই বিমুগ্ধ 
হওয়ায়, আর সে অগ্রসর হইতে পারে না। 

“বৈরাগ্য--তিন প্রকার । শ্বশান বা ফন্তু বৈরাগ্যের অবস্থা অস্থায়ী । 
তাহা ক্ষণেকে উদয় হয়, ক্ষণেকে তিরোহিত হয়। সমুদয় ভোগ 
পরিত্যাগপূর্ষক সাশ্পরদাপ্সিক চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া, ধাহারা 

ংসার' হইত্তে দুরে থাকেন--ভীহাদের বৈরাগ্য শু । কারণ 
তাহার মায়া-রাগ পরিত্যাগ করিতে চাহেন, কিন্তু অন্ত রাগেও 
সিক্ত হইতেও পারেন না। তাহাতে সময়ে ' সময়ে, এরূপ অনর্থে 
পতিত হঞ্ছেন, যাহা তাহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত | কারণ কেবল 
জ্ঞানের ছ্বারায় মায়্াতীত. হওয়া যাঁয় না। সেইজন্তই তাহার! সংলারে 
তিষিতে পারেন না, কারণ নংসারে নানা প্রলোভন । জল হইতে 
দুরে থাকিয়া জলজীভ হওয়া, যেমন মনের কল্পনা, ইহাদেরও ইন্দ্রিয় 
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জয়ও সেইপ্বপ । ইহার ভাগের নামই মর্কট বৈরাগ্য, ভিতরে মায়াকেদে 
পূর্ণ__কিন্তু উপরে সাম্প্রদায়িক চিন্কে পরিস্কৃত। ্‌ 

প্যুক্ত বৈরাগ্যই প্রত্যাহারের সাধক | নিষ্াম ভাবে শুদ্ধ ভক্তিতে 
কর্ম সাধনেই, যুক্ত বৈরাগোর উদয় হয়। পরানুণীলনের জগ্ঠ 
দেহযাত্রা। সেই দেহকে পরানুশীলনের ষোগা করিয়! রাখিবাঁর 
জন্ যে কর্পা, তাহা বৈরাগোর অঙ্গ বলিতে হইবে । যেহেতু 
তাহারা প্রত্যাহারের সাধক ভিন্ন, বাধক নহে। কারণ কর্ম মাত্রই 
ত্যাগের নহে। 

“ভাব যৃক্ত সাধনকে-পরান্ুশীলন বলে । রূপ সিদ্ধ প্রেমেরস্ক-মনে 
যে আবির্ভাব_তাহাই ভাঁব। শারীরিক কার্য্ের দ্বারায় যে ভাবানুশীলন 
-_তাঁহাই লাধন। অতএব ভাবাভাবে যে সাধন, তাহা কল্পনা । সাধনে__ 
মনে ভাবের আবির্ভাব, এবং জীবস্বরূপে প্রেমাবির্ভাব না হইলে, সে 
সাধন সিদ্ধ হয় না। অতএব পরান্ণীলনই সাধন, এবং সাধনই 
ভাব ও প্রেমের বাহ্রূপ। সাধন ভক্তি দ্বিবিধ- রাগ এবং 'বৈধী। 
বৈধীও রাগ বিশেষ, তবে যে রাগ বিধি নিয়মকে অপেক্ষা করে, সেই 
বাগকে বৈধী, বা মহিম জ্ঞানযুক্ত রাগ, এবং যাহা বিধি নিয়মকে 
অতিক্রম করতঃ অগ্রসর, তাহাকেই রাগ শবে নির্দেশ করা হুয়। 
এই রাগ এবং বৈদী, অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। শক্তি- 
সঞ্চারে, শক্তির উদয়ে ভগবন্নামে যে সাধন, তাহাই অন্তরঙ্গ ; 
শক্তির অনুদয়ে ভগবন্নীমে যে সাধন, তাহাকেই বহিরঙ্গ বল! হয়। 
অতএব বহিরঙ্গ সাধনই, ভগবস্নামে শক্তির উদয়ে অন্তরঙ্গ সাধন, 
এবং অন্তরঙ্গ সাধনই -শক্তির অনুদয়ে_বহিরঙ্গ সাধন। শক্তি 
সশরের পূর্বে ভগবন্নামে যে সাধন, তাহ! যদি লোভ যুক্ত হয়, 
তাহ। হইলে তাহাকে রাগের বহিরঙ্গ, এবং যদি বিধি আজ্ঞার অধীন 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৈধীর-_বহিরঙ্গ 'সাধন বল! হয়। 
রাগাত্মিকার শান্ত, দান্ত, সধ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব প্রতিতাসে, 
রাগ ভক্তি _দান্ত, সখ্য, বাৎসলা, ও ধুর ভাবে প্রকটিত, এবং বৈধী 
শান্ত, দান্ত, সধ্যে প্রকটিত হয়। বৈধীগত দান্ত, সথ্য-_এঙ্বধধ্যগত, 
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কারণ পশ্বর্ষ্য কষ বিতৃ, নারায়ণরূপে। সে বিভুরীপ স্রধুরগত*-দাগ্ঠ, 
মধ্যের বিষয় হইতে পারে না। 

“ভাবোদয়ে, বৈধীতে সে মিম জ্ঞান যুক্তভাবে, খরীম্্যযগত নারায়ণ 
দ্বান্তই লাভ হয়। বৈধী াধন অঙ্গ--অনস্ত। তন্মধ্যে রূপ গোস্বামী, 
. তাহার চতুঃষ্টিটা নির্দেশ করতঃ বলেন যে, ইহার মধ্যে পাঁচটা মুখা | 
সেই পীচটা যথা £---শ্রীমূর্ভিতে ভ্রীতি, ভগবৎ-ভাগবতে শ্রদ্ধা), ভত্ত- 
সহবাস, মাম শ্রবণ, কীর্তন এবং মথুরামণ্ডলে বাস | 

*পূর্ব্বে বলিয়াছি,-প্রবৃত্তযাত্বক ও নিবৃত্যাআবক, শারীর, মানস, 
কামিক চেষ্টা এবং প্রীতি বিষয্াত্মক মান ক্রমই --অন্ুশীলন। সেই 
অনুশীলন যদি, শ্রীকৃষ্ণে অক্চুচিকর ন! হয়, তাহা হইলেই তাহা! ভক্তি 
' নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ অনুকূল বিষয়ে যে পরম আবেশ, তাহাই 
রাগ। চিদাকর্ষণের অনুকুল বিষয়ই, সেই রাগাশ্রয় স্বরূপ কৃষ্ণ ৮ 
সেই কষে যে নিত্য দিদ্ধ রাগ--তাহাই রাগাত্মিকা, রাঁগাত্মিকায়-- 
নিত্য সিদ্ধ ব্রজবাঁসীরাই সিদ্ধ। 

“সেই অনুশীলন ভক্তি নাঁমে অভিহিত হইলেও, যদি তাহা অন্ত 
অভিলাষ বা জ্ঞান, কর্থে আবৃত ন! হয়, তবেই তাহাকে উত্তম! ভক্তি 
বলা,হয়। অন্তাভিলা অর্থাৎ ভোগ, মোক্ষ কামনা. জ্ঞান, কর্ম অর্থাং 
নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান,. নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম, বৈরাগা, সাংখ্য, 
অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্ুণীলন যদি ভূক্তি, মুক্তি কামনা 
রহিত হইয়া, শ্রবণ কীর্ভনাদিময় হয়--তাহা হইলেই তাহাকে শুদ্ধ 
ভক্তি বল! হয্ন। শুদ্ধ কেবলা, মুখ্যা, অনন্তা, অকিঞ্চনা, স্বরূপসিদ্ধা, 
অহৈতুকী ইত্যাদি উত্তমা-ভক্তির নামাস্তর। 

“এই উত্তম! ভক্তির ছয়টা গুণ, যথা,_-ক্লেশসী, শুভদা, সুহ্ল্লভা, 
মোক্ষলঘুত্তাকৎ, সাক্দ্রানন্দ বিশেষাত্বা, এবং কৃষ্ণাকর্ষণী। উক্ত 
ক্লেশ ব্রিবিধ +--পাঁপ,পাপবীজ ও 'অবিদ্যা। পাপ আবার দ্বিবিধ--প্রারন্ধ 
ও অপ্রারন্ধ। . যাহ! বীঙগরূপে স্থিত, তাহাই--অপ্রারন্ধ, এবং যাহা 
ৃক্ষপূপে তাহাই প্রারন্ধ।  বাসনাই--পাপবীজ, বাসনা মূলই--অবিদ্যা 
বা অভ্ঞান। গুভদা! অর্থাৎ সাধক কর্তৃক সর্ব্র জগতের গ্রীতি বিধান, এবং 
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সর্ব জগতের সাধকের প্রতি গ্রীতি, অনুরাগ, সর্ব সদ্‌গুণ ও সুখ । স্থথ 
আবার ব্রিবিধ £---বৈষয়িক' ব্রাহ্ম ও পারমেশ্বর স্থখ। ভক্তিতে মোক্ষ 
সখও গোম্পদ তুলা, এ হেতু তক্তি মোক্ষলঘুতাকৃৎ। কৃপা ভিন্ন ভক্তি 
লাভের অন্য উপায় নাই এবং কৃপাও সাধারণতঃ ছুর্লনভ, এহেতু 
সুুল্ভা। ব্রহ্মানন্দ হইতেও গাঢ় আনন্দ স্বরূপ, এহেতু ভক্তি 
সাক্জ্রানন্মবিশেধাত্মা। কৃষ্ণ আকর্ষণে কেহই সমর্থা নহে, কেবল 
তক্তিই সমর্থা, এহেতু ভক্তি রুষ্চাকর্ষণী। অতএব তক্তি সাধারণতঃ 
সুছল্পভা, সাধনে- ক্রেশদ্ী, মুক্তে--গুভদা, মোক্ষে_ মোক্ষলঘুতাককৎ, 
রশ্বর্য্যে-সান্্রনিন্দবিশেষাত্ম!, এবং মাধুর্যে_কষ্ণাকর্ষণী। ্ 

“এই তক্তিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, শরদ্ধায়--সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজন, 
ভজনে--অনর্থ নিবৃত্তি, অনর্থ নিবৃত্তিতে - নিষ্ঠা, নিষ্ঠায়_-রুচি,কুচিতে-_ 
আসক্তি, আসক্তিতে_ভাব. ভাবে--প্রেমের উদয়। অতএব ভক্তিই 
কুষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র--অভিধেয় । 

“ভক্তির বিষর নাম। শান্তর অনন্ত মুখে সেই নামের মহিমার 
অন্ত করিতে পারেন নাই। এজন্য সাধু বলেন £ 

_ পহরি হতে হরিনাম ভারী, সাধু গুরু শাস্ত্রে বলে। 

এ কথা মিথ্যা! নয় কতু, আপনি প্রভূ প্রকাশিলে ॥ 
এ নহে পণ্ডিতের কর্ম, 
ভাবে যদি শতজন্ম, 

নাহি পাবে ইহার মর্ম, সধর্থে না সজাগ হলে ।”, 

“অপরাধে অনর্থ বৃদ্ধি। অপরাধ শৃন্যে নাম না লইলে, নামের কৃপা 
উপলদ্ধি হয় না। সেই অপরাধ দ্বিবিধ! সেবাপরাধ, ও. নামাপ- 
রাধ। সেবাপরাধ--বত্রিশটী, এবং নামাপরাধ-দশটা। এ অপুরাধে 
যাহার দৃষ্টি নাই, তাহার হরিনাম মনের কল্পনা। 

“বৈধী ভক্তি নববিধ £- শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, বদন, অর্চন, দাস্ত, 
পরিচধ্যা, সধ্য, আত্মনিবেদন। শ্রবণ স্বিবিধ | প্রথম -হরি-মন্ত 
বহিরঙ্গে বৈধীতক্তি। ছ্বিভীয়-সঞ্চারে হরিনাম প্রাপ্তি। এই 

নামেই অন্তরক্গে বৈধী ভক্তিগত শবর্ধ্য-রাগ-তক্তি সিদ্ধ হয়। 


৬৭৪ ছায়াপথ । 


তৎপরে মাধুধ্যরাগ ভক্তিতে, তৃতীয়বার শ্রবণের$। পাত্রবিশেষে 
প্রয়োজন হয় । | 

“কৃষ্ণ বিষয়ক রুচিকর বাক্য মাত্রই--কীর্ভন। কৃষ্ণ বিষয়ক ক্ষচিকর 
স্থৃতি মাত্রই--ম্মরণ। ম্মরণ পঞ্চবিধ। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রবানগস্থৃতি, 
চৈতন্য সমাধি। ণ 

| “শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ--এই তিন, বহিরঙ্গ ভক্তির মুখ্য অঙ্জ। অন্য 
গুলি ইহাদের অন্তভূতি। নমস্কারই--বন্দন। বন্দন দ্বিবিধ :--একাঙ্, 
এবং অগ্টাঙ্গ। ভগবদচ্চ মূর্তির পূজ| ইত্যাদিই_-অর্চন। 

দঅহং অভিমান ত্যাগে, দাস অহঙ্কারে সেবাই--দাস্ত ॥ পাদ সেবাই 
পরিচর্য্যা। দাস্তগত বুদ্ধিতে বন্ধু ভাবে যে ভগবৎ সেবা-_তাহাই সধ্য। 
রাগ এবং বৈধী ভেদে-_দাস্ত এবং সখ্য দ্বিবিধ। রাগাজ এবং বৈধাঙ্গ। 
অঙ্চা মুর্তিতে যে দেবা, তাহাই বৈধ | রাগাঙ্গ দাস্তও দ্বিবি, 
ধর্বধ্যগত এবং মাধুর্যযগত। যাহ! মধুরগত দন্ত, তাহাই মাধূর্যগত, 
এবং যাহ! শান্তগত. তাহাই খ্রশ্্য্যগত । 

«আত্ম সম্মন্ধে যাহা কিছু, তাহার সমর্পণই-__আত্মনিবেদন । তাহা! 
হইলে নিজের আর কিছুই থাকে ন1, যখন সকলই ভগবানের হয়, তখন 
তৎ সেবাই ভগবৎ সেবা হয়। 

“ভাঁবোদয়ে_:এই বৈধ, বহিরঙ্গ তক্তি, অন্তরঙ্গরাগে, অন্তরঙ্গ হইয়া! 
যায়। হইলে-স্বগতভাবে পরশব্ধ্য, মাধুধ্যে নীত হয়। 

* দ্বহিরঙ্গ বৈধী ভক্তি মাধনের-_একমাত্র বিঞু স্মরণই-সুখ্য বিধি । 
প্দি অন্তরে রাগ এবং সমস্ত ভক্ত্যঙ্ঈই--বিধি মার্সে অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহা হইলে এ্বধধ্যগত প্বকীয় ৫প্রমের, অন্থগামিতবই লাভ হয়, মাধুধ্যগত 
পরকীয় ভাবের উদয় হয় না। কারণ বিধিমার্গে পরকীয় ভাব 
উপাদনায়, ষখন প্রীনন্দ-নন্দন সুহুল্লভ, তখন পুর-ভাবে তাহাও দুর্লভ 
অর্থাৎ স্বকীয়--রশ্ব্য্যতাবগত। অতএব পরকীয় ভক্কের, তত্বদংশ 
বর্জনীয় ।: ৰ | | 

“কারণ, মধুর ভাবের মাধুর্য শ্রবখে, অধিকারী ভক্তের লোভ জন্মে, 

লোভ কাহার অপেক্ষা! রাখে না, দে জন্ত তদ্‌ভাবে অভিলাধী হন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৬৭৫ 


যাহার লোভ জন্মে না, তিনি শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষায় ভজনে প্রবৃত্ত 
হন, এতাদৃশ ভক্তই-_বৈধ। রাগভক্ত লোভে তথন, ততপ্রাপ্তির জন্ত 
গুরু, শান্ত্রের অপেক্ষায় পরান্থশীলনে চেষ্টিত হন। এই নিমিত্তই থে 
অবধি ভাবের আবির্ভাব না হয়_দে অবধি বিধিমার্গেই তাহার 
অধিকার । ৪ , 
“ভজনগত ভাব পঞ্চবিধ $-_তত্ভাবময়, তত্ভাবসন্বন্ধী, তন্তাবান্গকুল, 
তন্ভাবাবিরুদ্ধ, তন্ভাবপ্রতিকূল। দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব 
চতুষ্টর_-এ অন্থৃকুল তত্তাবসধবন্ধী, তন্তাবময় ভজনের অনতিরিক্ত ভাবমর 
সাধনের পরিচয় মাত্র। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর পোষণের সাধন, তদ্রপ 
দান্ত, সধ্যাদি ভাবে-_ প্রেম বিগ্রহের সাধন। গুরু পদাশ্রয় ইত্যাদি 
সেই ভাবসন্বন্ধী অর্থাৎ ভাবগত উপাদান মাত্র। ৃ 
* “এই প্রেম-ভাবোখ ও অতি প্রসাদোখ ভেদে-_ছুই প্রকার । 
নিরন্তর অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গ গুণে যে, ভাবের উৎকর্ষতা--তাঁহাই 
ভাবোখ, এবং সাক্ষাৎ হরি কৃপাঁই--অতিপ্রসাদোথ । যেমন গোপী- 
গণের বিনা বেদাধ্যর়ন, সৎসঙ্গ, ব্রত, তপন্তায় সাক্ষাৎ হরি-কুপা। 
“অতিপ্রসাদ্দোখ আবার দ্বিবিধ। মহিমজ্ঞানযুক্ত এবং মাধুর্ধ্য।- 
শ্রিত। বৈধরাগই _মহিমজ্ঞানযুক্ত, কেবল রাগই--মাধুরধ্যাশ্রিত। ,' 
শভাব কাহাকে বলি--সঞ্চারে বিদ্যা! বৃত্তির স্কুরণে, জ্ঞান, কর্মে 
অনাবৃত পরদত্বগত চিত্তের যে, ভগ্বৎ-প্রাপ্তভিলাষ, তদীয়ান্ুকুপ্যা- 
ভিলাষ, ও সৌহার্দাভিলাষগত ক্িগ্ধতাকারিণী মনোবৃত্তি--তাহাই ভাব। 
“ভাবের নামান্তর--রতি । উী রতি রদাবস্থায় ছ্িবিধ রূপে উক্তা। 
স্থায়ী, ও সঞ্চারী। স্থায়ী আবার দ্বিবিধ ৫-প্রেমাঙ্কুর এবং প্রেম। 
বাহা বিনাশের কারণ বিদ্যমানেও, শ্বমাধূর্য্যে সেই কারণকে অভিভূত 
করতঃ-_ প্রণয়াম্পদকেও অভিভূত করিয়া রাখে--তাহাকেই প্রেম 
বলে। প্রণয়াদি--এই প্রেমরই অবস্থা-ভেদ । নৃত্য, গীতাদি--অনুভাৰ, 
প্রেমান্কুরেরই চেষ্টা রূপ । ভাব, হলাদিনী শক্তি সারবৃত্তির সহিত, সন্বিৎ 
শক্তি বৃত্তির সারাংশ বলিয়া, উহা শুদ্ধসত্ব বিশেষ হইলেও, স্বরূপ 
সিদ্ধ অবস্থায় পরসত্বগত, বস্তসিদ্ধিতে -.শুদ্ধনতগত। কারণ প্রপঞ্চগত 
৫৮ 


৬৭৬ ছায়াপথ । 


শুদ্ধনত্বকেই_-পরসত্ব বলা হয়। এজন্য ভাব, সাধ্য তক্তি হইয়াঁও, সাধ্য 
ভক্তিরূপে নির্দেশিত হয় না, অথচ সাঁধন তক্তির সাধ্য। 

“ক্ষাস্তি, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশৃন্ততা, আশাবন্ধ, সমুতকঠা, 
নামগানে সদারুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি, এবং তদবসতি স্থলে 
প্রীতিরূপ নকলটা প্রীত্যস্ফুরণই--ও প্রেমান্ধুরের চিহ্ছ। ভাব-আবেগেই এ 
গুলির প্রকট। জাগতিক নান! বিষয়েও চিত্তের অক্ষুব্বতাই-ক্ষাস্তি, 
ভজনবিন! অনর্থক কালযাপন না করার নাম--অব্যর্থকালত্ব, বিষয়ে 
অরুচিই-্বিরজ্ি, মানসত্বেও অমানিত্বই_-মাঁনশ্ন্ততা, সুদ ভগবৎ- 
প্রাপ্তির আশাই--আশাবন্ধ, ভগবৎ্প্রাপ্রিহেতু চিত্তের চাঞ্চল্যতাই 
সসমুতখক|, সর্ব্দ! পরান্থশীলনে অভিলাষই -কুচি, তাহাতে অন্ুরাগই 
_ আসক্তি, এবং কৃষ্ণ বসতি স্থলে অভিলাষই--তদৰসতি স্থলে প্রীতি । 
এ সকল লক্ষণে ভগবং-সাক্ষাৎকারের অধিকার জান! যাঁয়। 

কর্মী বা ভ্ঞানীরও মধ্যে মধ্যে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, 
কিন্তু তাহাদের ভক্তি, কর্ম, জ্ঞানে আবুত থাকায়, এ সব 
লক্ষণ ভগবদ্-রতিগভ নহে-রত্যাভাস মাত্র। শ্ রত্যাভাদ 
আবার খ্বিবিধ ঃ--প্রত্তিবিষ্ব এবং ছায়া । ভোগ, মোক্ষ-ইচ্ছার সঙ্গে 
অঙ্গে যদি এই রত্যাভাসের উদয় হয়--তাহ! হইলে তাহাকে প্রতিবিত্বি, 
এবং সাধারণে াধু সঙ্গ গুথে যে ক্ষণেক উদয়, তাহাকেই ছায়া বল| 
হয়। 

“এই ভাব, ঘনীভূতে প্রেমস্বরূপা । চিত্ত তগবানে নিরতিশস়্ 
মমতাধুক্ত হইলেই--প্রেমের আবির্ভীব । প্রেম নিত্য । বিদ্বাদি 
দবারাঁয় অভিভূত হইবার.নহে। এই. প্রেম দ্বিবিধ, এক--মহিম জ্ঞান 
যুক্ত এক-সকেবল। . বিধি মার্থান্থসারে ভক্তের যে প্রেম--তাহাই 
ধ্যাত্বিক. এবং বাগমার্থানুযায়ী- ভক্তের গ্রেম--কেবলা, অর্থাৎ 
শুদ্ধ মাধুর্্যাত্মিক1 । সমতার ইতরবিশেষে প্রেমেরও ইত্তর বিশেষ 
দেখা যায় €প্রমের পর অবস্থাঁ-ন্গেহ। ল্লেহে চিত্ত দ্রব হয়, সে 
ভ্রবভাবে, যে ঘনীভূত স্বেহ--তাহাই রাগ। যেই রহ ্েহ গর 
বিশ্বা্ আবর্তনে--গ্রথয় । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । উন 


স্থায়ী ভাব যদি বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক ভাব এবং ব্যভিচারী ভাব 
দ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক হৃদয়গত আন্বাদন যোগ্য হয়, তবেই তাহা ভক্তি 
রস রূপে গণ্য। প্র ভক্তির ভাবভেদে পঞ্চবিধ ঃ--শাস্ত, দাস, 
মধ্য, বাৎসল্য, মধুর। 

“রতির আশ্বাদ্য রূপে উদয় ভাবই--বিভাব । এই ধিভীব দ্বিবিধ 4 
যাহাতে রতি বিভাবিত--তাহাই আলগ্বন, এবং যাহার দ্বারা বিভাবিত 
স্তাহাই উদ্দীপন। আলম্বন আবার দ্বিবিধ £-_যাহার উদ্দেশে রতির 
প্রবৃত্বি--তিনি বিষয়ালম্বন, এবং যিনি এ রতির আধার-- তিনি 
আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ'রতির, শ্রীকষ্ণই বিষয়ালম্বন এবং ভক্ষবর্গ 
আশ্ররালম্বন। . যাহার দ্বার। রতির উদ্দীপন--তাঁহাই উদ্দীপন বিভাব ! 
যাহ ভাবের জ্ঞাপক-_তাহাই অন্কুভাব। চিত্তের যে ক্ষোভক-"তাহাই 
সাঁত্বিক ভাব, এই সাত্বিক ভাব অষ্ট প্রকার £-_ন্তস্ত, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, 
স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, ও প্রলয় অর্থাৎ চৈতন্য সমাধি | 

্সাত্বিক ভাব সকল ক্ষিপ্ঠ, দিপ্ধ এবং রুক্ষ ভেদে ত্রিবিধ। হ্গিগ্ধ 
আবার মুখ্য এবং গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। সাক্ষাৎ শ্রীকৃঞ্চে ক্লিগ্ধ--মুখা, 
এবং পরম্পরায়--গৌণ। ক্গিপ্ধ ভাব-_নিত্যসিদ্বেই লক্ষিত। সাধন 
সিদ্ধে, জাত রতিতে__তাহাই দিগ্ধ নামে পরিচিত। আর অজ্গাত রতিতে 
সঙ্গগুণে দিপ্ধের যে কচিৎ প্রকাশ--তাহাই কক্ষ । এ সকল ভাব 
আবার অবস্থাভেদে পঞ্চবিধ ;--ধূমায়িত, জলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত, 
হদীপ্ত। এই উদ্দীপ্ত ভাবই-মহাভাবে-_স্দ্ীপ্ত হইয়া থাকে ।, 

প্রত্যাভীদগত সাত্বিকভাব-_চারিটী £মুমুক্ষু বাক্তিতে জাত 
লাত্বিক ভাঁবই-_-রত্যাভাসজ, কর্মা জনে জাত সান্বিক ভাবই সত্বাভাদজ, 
পিচ্ছিলচিত্ত জনে জাত সাস্বিক ভাবই-__নিঃলত্ব, এবং ভগবদ্দেবী, জনে 
জাত সাত্বিক ভাবই _প্রতীপ সাত্বিক ভাব। নিবেদ, বিষাদ, দৈন্ত, 
গ্লানি, শ্রম ইত্যাদি ব্যাভিচারী ভাঁব-_তেত্রিশটা | স্থায়ী ভাব ত্রিবিধ ই 
স-সামান্ত, শ্বচ্ছ, এবং শাস্তাদি রলযুক্ত। যাহার তজন সামান্ত হেতু, 
তৎপরিপাকে শাস্তাদি বিশেষ ভাব রহিত ঘে সীমান্ত রতি--ভাঁহাই 
সামান্ত। যাহার ভজনপরিপাকে চিত্ত এরূপ স্বচ্ছ যে, পর্চনিধ 
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ভক্তের সঙ্গ গুণেই, পঞ্চবিধ ভাবই প্রতিফলন যোগ্য,“সেই চিত্ত ভাৰই 
--ম্বচ্ছ। পৃথক পৃথক রসনিষ্ঠ ভক্তের, এক এক ভাবের নামই-- 
শান্তাদি রসযুক্ত ভাঁব। 

“শীস্তাদি ভাব পঞ্চবিধ £--শাস্তের- শাস্তি, দাস্তের-_দান্ত, সথ্যের 
সখ্য, বাৎসল্যের--বাৎসল্য, এবং মধুরের-প্রিয়তারপ স্থায়ী ভাব। 
শাস্তের গুণ--শ্রীকৃ্ণ-নিষ্ঠবুদ্ধিতা, দীস্তের গুণ--সেবা, সথ্যের গুণ__ 
সন্ত্রম-রাহিত্য, বাৎসল্যের গুণ__ন্নেহ, এবং মধুরের বা উজ্জবলের গুণ-_ 
সঙ্গসুখ। 

ধশাস্ত প্রেম। শাস্তরমের বিষর়াবলম্বন--চতৃভূক্জ বিুঃমৃর্তি, ও আশ্রয়া- 
বলম্বন-_-সনকাদি শাস্তগণ। হরিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষ রাঁহিত্য, ভগবানের 
প্রিয়ভক্তে-ভক্তির ক্ষুপ্রতা, সংসার ক্ষয় ও জীবন্ুক্তির আদর, 
নিরপেক্ষ, নির্মমতা, নিরহঙ্কীরিতা এবং মৌন ইত্যাদি এ রসের 
অনুভাব। স্তস্ত, স্বেদ ইত্যাদি সাতটা--সাত্বিক ভাব। নির্কেদ, ধৈর্য, 
আবেগ, বিতর্ক ইত্যাদি শাস্তরসের--সঞ্চারী ভাব । শাস্তিরতি-_-স্থারী 
ভাব। 

প্দাস্য প্রেম বা প্রীত ভক্তি-রপ। এই রসে দ্বিভুজ ও চতুভূজ-- 
উভয় রূপই _বিষয়াবলম্বন, ও হুরিদানগণ আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন 
্ীরুষ্ণ, বৃন্দাবন দ্ধিভূঞজ, অন্থাত্রে দ্বিভুজ ও চতুভূর্জ ভেদে ত্রিবিধ, এবং 
আশ্রয়ালম্বন দাসও, অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ, ও অনুগভেদে 
চতুর্বিধ। ব্রহ্মা, শিব-_অধিকৃত দাপ। আশ্রিত দাস, আবার-_ 
শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। অনুগদাস আবার-- 
পুরস্থ ও ব্রজস্থ ভেদে দ্বিবিধ। এই রসে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি, অঙ্গ 
সৌর্ভ ইত্যাদি-উদ্দীপন। সর্বতভোভাবে ভগবদাজ্ঞার পালন, 
শ্রীকৃষ্ণ দামের সহিত মিত্রত| ইত্যাদি--অনুভাব। স্তত্ত, স্বেদ ইত্যাদি 
অষ্ট সাত্বিক ভাঁব-_সাঁত্বিক | হর্ষ, গর্ব, গ্রীতি ইত্যাদি_ব্যতিচারী 
ভাব, সন্্রম, গ্রীতিই-_ইহার স্থায়ী ভাব। এই সন্্রম, প্রীতি অদিন বৃদ্ধি 
প্রাপ্তে প্রথমে প্রেম, পরে স্নেহ, তৎপরে রাগরূপে নীত হয়। 
শাস্তপ্রেমে--হ্বেহ, রাগের উদয় নাই, এহেতু শাস্ত হইতে দান্য শ্রেষ্ট। 
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প্দীস্য প্রেম দ্বিবিধ--অযোগ এবং যোগ। হরির সঙ্গীভাবকে 
অযোগ, মিলনকে যোগ বলা হয়। অযোগ আবার--উৎকর্ষতা ও 
বিয়োগতা ভাবে দ্বিবিধ। যোগ আবার--দিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে 
তিন প্রকার। 

“গৌরব শ্রীতিতেও এইরূপ সকল ভাব হইয়া থাকে। তাহাৰু 
বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন লালনীয় সারণ, গদ, প্রছ্যন্, ইত্যাদি 
কুমারগণ। 

“সন্ত্রম, রীতি ও গৌরব প্রীতিশালী দারকান্থ দাসগণের মধ্যে, ধাহার! 
নিরন্তর আরাধ্য বুদ্ধিতে সেবন করেন, তাহাদের ত্রশ্বধ্য জ্ঞানের 
প্রধানতা, আর ধাহার! লাল্য, তাহাদিগের সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
স্বীয় সম্বন্ধ প্ক্তি হয়। ব্রজস্থ এ ছুই প্রকার দাঁস তক্তের, শ্ব্ধ্য জ্ঞান 
না থাকিলেও, গোপরাজ-নন্দন বলিয়া পরশধ্য জ্ঞান আছে। 

“সখ্যপ্রেম । এই রসে দ্বিভূজ কৃষ্ণ-_বিষয়ালম্বন, এবং তাহার বয়স্য- 
গণ-_-আশ্রয়ালম্বন। ব্রজস্থ দ্বিভূজ কচ, এবং অন্ত স্থানস্থ দ্বিভূজ কৃষ্ণ 
ভেদে, আলম্বন ছুই প্রকার। বয়স্তগণও-__পুরসন্বন্ধী ও ব্রজসন্বন্বী ভেদে 
দ্বিবিধ। 

দ্বারা বয়সে কিঞ্চিৎ নুন, দাদ্যগন্ধযুক্ত, সখ্য প্রেমশালী-- 
তাহারাই--সথ| নামের উপযুক্ত । তুল্য বয়ন এবং কেবল সথ্যাশ্রপনী 
সথার্দিগকে-প্রিয়সথা বল। হয়। সখ এবং প্রিয়সথা হইতে বিশেব 
বাহারা, ভাবশবালী, ও অতিশয় রহ্যপ্রিয়,তাহাদিগকেই প্রিয়-নম্ধ-সথা 
বলা হয়। 

শ্রীকৃষ্ণের বয়, রূপ, শুক্গ, বেধু, অবতারাদির চেষ্টার অনুকরণ, 
বিচ্ছেদ, ক্রীড়া ইত্যাদি--এই রসের অন্ুভাব। স্তত্ত, মেদ ইত্যাদি-_ 
সাত্বিক ভাব। নির্বেদ, বিপদ, দৈন্য ইত্যাদি ত্রিশটা--ব্যভিচারী ভাব, 
তম্মধ্যে মম, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রা, ধৃতি--অমিলনাবস্থায় এবং মৃতি, ক্লোম, 
ব্যাধি, অপস্থৃতি, ও দৈস্ভ মিলনের অবস্থায় প্রকাশ পায় না। এই 
মৃথ্য রসে, রতি--প্রণয়, প্রেম, ন্নেহ ও রাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুয়। 

গবাৎসন্য প্রেম। এই রসে দিভূজ কৃষ্--বিষয়ালধন, এবং তাহার 
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গুরুগণ--আশঅয়ালম্বন। প্রিয়বাক, সরল, বুদ্ধিমান, 'মান্তাব্যক্তিদিগের 
বন্ধে মানদ এবং দাতা! ইত্যাদি ইহার--বিভাব। দেবকী ও তাহার 
ছপত্বীগণ, বন্ুদেব, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্যপত্ধী, ইত্যাদি-_ইহার আশ্রয়া- 
লম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ ইত্যাদি ইহার--উদ্দীপন বিভাব.।. 
মুস্তকান্রাণ, লালন, প্রতিপালন ইত্যাদি ইহার_-অনুভার। হর্ষ, গর্ব, 
ধুতি, নির্কেদ ইত্যাদি ইহাঁর-_ব্যভিচাঁরী ভাব। | * 
“অন্থকম্পার্থ ব্যক্তির প্রতি, অন্নুকম্পাকারীর যে সন্ত্রমশূন্তা রতি 
»-তাঁহাই বাৎসল্য। ইহার এই বাৎসল্যই- স্থায়ী ভাব । শান্ত, দাণ্ত, 
সখ্য ও বাৎসল্য রসের' মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ, যথা চৈতন্তচরি তামুতে-- 


“কৃ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। 

কৃষ্ণ প্রাপ্তের তারতম্য নানাবিধ হয় ॥ ৃ 
কিন্ত যার বেই ভাব সেই সে উত্তম। 

তটম্থ হ'য়ে বিচারিলে আছে তাঁর তম ॥' 

পুর্ব পূর্ব্ব রদের গুণ পত্দে পরে হয়। 

দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥ 

গুণাঁধিক্যে শ্বদাঁধিক্য বাড়ে প্রতি বসে। 

শান্ত, দ্ান্ত, সখ্য, বাৎসঙ্গযের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 
আকাশাদির গুণ:যেন পর পর ভূতে? 

ছুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ধকালে আছে। 

যে যৈছে ভজে ই, তারে ভজে তৈছে ॥৮ 


“কুততরাং পৃথিবীর স্তায় মধুর রস 'অধিক গুধশানী, এয রি বা 
উজ্জল প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

“মধুর বা উজ্জল প্রেম। ধ্বংসের কারণ নাবিক ধ্বংস 
'হিত, এইরূপ যে যুবক যুবতীদিগের ভাব, তাছাকেই প্রেম বলে। 
পীকষ্ণ ও গোগীগণের যে প্রেম, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রেম। এই মধুর প্রেমের 
শ্রীককষ্জ ও তাহার প্রেক্সসীবর্গ -আলষন বিভাব। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া- 
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লঘ্ঘন এবং প্রেয়সীগণ-_আশ্রয়ালম্বন। প্রেয়পীগণ মধ্যে শ্রীমতী 
রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

“এই প্রেম নাটকে রসিকচুড়ামণি শ্রীকষ্ঃ_-বিষন়্ালম্বন বা নায়ক। 
নায়ক প্রথমতঃ ত্রিবিধ :--গোকুলে- পুর্ণতম, মথুরায়-_পুণতর, এবং 
দবারকায়_পূর্ণ। ইহারা প্রত্যেকে আবার চতুব্বিধ। শ্রীরামচন্দ্রের 
গ্তার গম্ভীর, বিনয়ী, স্বজনের সন্মানকারী নায়কই -ধীরোদাত্ত; নব 
যৌবন্‌ সম্পন্ন, নৃত্য গীতাদি কুশল, প্রেয়সীবশ নায়কই--বীরললিত ১ 
ভীমসেনের স্তায় উদ্ধত নায়কই-_ধীরশান্ত। ইহার! প্রত্যেকে আবার 
পতি, উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। এই দবিবিধ, প্রত্যেকে আবার -_ অনুকুল, 
দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট ভেদে চতুর্িধ। একমাত্র নাগ়িকাতে অনুরাগী 
নায়কই-_অন্ুকূল ; বহু নারিকাঁতে অনুরক্ত হইয়াও, সবলের প্রতি মম 
যে নায়ক--তিনিই দক্ষিণ; ধিনি সাক্ষাতে প্রিয় ও অসাক্ষাতে অপ্রিক্ব 
বলেন--তিনি শঠ; আর ধিনি অন্ত কান্তাগত ভোগ চিহ্ছেও মিথ্যাবাদী 
ও নির্ভয়--তিনিই বৃষ্ট। এই নারক ছিয়ানন্বই প্রকার। ব্রজলীলাক় 
সকল নায়কেরই গুণ-শ্রীকৃষ্ে দৃষ্ট। এ ভিন্ন অন্ত অন্ত রসগত নায়কের 
গুণ ত, শ্রীরুষ্জে বর্তমান আছেই--এই রূপে সংচিৎআনন্দ বিগ্রহ, 
ভগবান কৃষ্ণ সর্বমূলতত্ব। | 

“বিষয়ালছ্বন কৃঞ্ছের স্থায় আশ্রয়ালম্বন-_ নায়িকা, প্রথমতঃ দ্বিবিধ,-_- 
স্বকীয়, পরকীর। স্বরূপ বা মাধুর্য সন্বময় ভগবান কৃষ্ণের, লীলা সন্বই 
__স্বতরীশবর্য্য, তন্মধ্যে চিতরশ্বধ্য জ্ঞানে যে ভগবৎ বাগ্া-_-তাহাই স্বকীয়। 
ঘটের প্রকাশে যেমন ঘটাকাশের প্রকাশ, সে প্রকাশ যেমন মহান 
আকাশে অভেদ হইয়াও, স্কটহেতু ভেদভাবে স্থিত, তদ্রপ স্বরূপ সনদের 
স্বগত মাধুর্য, যে ভগবদ্বাগ্1__তাহাই পরকীয়। স্বকীয় অর্থাৎ 
রশ্র্ধা জ্ঞানগত বিবাহবিধানে বিবাহিত, প্রণয়াম্পদই--ম্বকীয়,। এবং 
সেই বশ্ধ্ধ্য জ্ঞানগত ধর বিধানকে তুচ্ছ করতঃ, আনক্তি বিধানে 
সমাহিত যে প্রণয়াম্পদ,--তাহাই পরকীয়। স্বকীর়ের চক্ষে: ইহ! 
ধর্্মবিরুদ্ধ হইলেও; পরকীয্মের সে বোধ নাই, কারণ পরকীয়, ধশবরধ্য- 
জ্ঞান অভীতম্বভাবা। কারণ, ঘট হেতু ঘটাকাশের ভেদ ভাবে স্থিতি 
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হইলেও, ঘটাকাশের সে ঘটগত জ্ঞান নাই। যাহা! এই ঘটগত জ্ঞানের 
পর- উৎকৃষ্ট, তাহাই পরকীয়। এ হেতু অবিদ্যার পরকীয়_-'অতি 
হেয়, কারণ অবিদ্যার যে পরকীয়, তাহা শ্বকীয়েরই ত্রষ্টতা মাত্র, তাহা 
চিৎ ঘটগত জ্ঞান শুন্ত না হইয়াও, অবিদ্যা অর্থাৎ অচিৎ ঘটগত্ত 
গ্তানে-_ব্যাভিচারিণীমাত্র। 

“এহেতু কাত্যাক়নীব্রত্ত পরা! গ্বোপকন্তাগণের মধ্যে, ধাহাদের 
গান্বর্মবিধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয়, তাহারাই--স্বকীয়, তান্ব। 
ধন্যাদি গোপকন্তা সকল-_পরকীয়। শ্্রীরাধাদি প্রোঢ়া গোগী সকল. 
পরকীয়া । মহিষীগণ-_স্বকীয়া । এই স্বকীয়, পরকীয়! আবার-_যুগ্ধা, 
মধ্য, প্রগল্ভা! ভেদে ত্রিবিধা। মধ্যা আঁবার-মান সময়ে-ধীরমধযা, 
অধীরমধ্যা ও ধীরাধীরমধ্যা। ভেদে ত্রিবিধ। প্রগল্ভাও এইরপ ত্রিবিধ। 
ত্রজে পালিকা, চন্ত্রাবলী ও তত্তা--ধীরপ্রথল্ভা। শ্তামলা-অধীর- 
প্রগল্ভা। মঙ্গল।-ধীরাধীর প্রগল্ভা। অত্যন্ত রোষেও যিনি, কেবল 
মৌন মাত্র পরায়ণ! থাকেন-_ তিনি ষুগ্ধা। মুগ্ধার ভেদ নাই। ইহারা 
প্রত্যেকে স্বীয় ও পরকীয়া ভেদে চতুদ্দশবিধা। কন্তা একবিধা, 
অতএব সাকল্যে নায়িকা পঞ্চদরশবিধা। ইহারা আবার অবস্থা ভেদে 
অষ্টবিধ হয়েন। সেই অষ্ট স্বেদ যথ। :--অভিসারিকা, বানকসজ্জা, 
বিরহোত্কন্তিতা, বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিত্বা, কলহাস্তরিত্বা, প্রোধিততর্তৃকা, ও 
স্বাধীনভর্তুকা। এইরূপে নায়িকা--এক শত বিংশতি প্রকার। পুনশ্চ 
»উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদে--তিন শত ম্বাট প্রকার। ইহাদের মধ্যে 
কতকগুলি সাধন সিদ্ধ। শ্রীরাধা ও চুক্্রাবলী প্রভৃতিই নিত্যসিদ্ধা, 
এবং সাধনসিদ্ধা আবার-_মুনিপৃর্বা, শ্রুতিপূর্ববা, দেবী ভেদে ত্রিবিধ। 

“নাগ্লিকাদিগের স্বভাব । শ্তামল| ও মঙ্গলা প্রভৃতি প্রথর!। শ্রীরাধা! 
ও পালী প্রভৃতি মধ্যা। শ্রীচন্ত্রাবলী প্রভৃতি মৃদ্বী। ইহাদের মধ্যে 
আবার-এন্বপক্ষণ, স্থহতৎণক্ষা ভটস্থাপক্ষা ও প্রত্তিপক্ষা ভেদ (থা যায়। 
আবার কেহু-হ বাম, কেহ কেহ দক্ষিণা । 

ণ্্য়ং দৃতী&, আপ্ুদূতী ভেদে, দুষ্ট, বিবিধ । আশুদুতী আবার, 
অমিতার্থী, নিশা, ও গত্রহারিণী ভেদে ত্রিবিধ।। ইহার! আবার 
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কারধ্য ভেদে বিবিধ। ব্রজে বীর বৃন্দা ও বংশী এই তিনটা শ্রীকৃষ্ণের 
দূতী। 

“বয়ঃসন্ধি, নব্যযৌবন, ব্যক্তযৌবন ও পূর্ণযৌবন ভেদে--বয়স 
চতুর্বধ। বাল্য ও যৌবনের সন্ধির নাম-_বয়ঃসদ্ধি। প্রীরাধাদি-_ব্যক্ত- 
যৌবনা, এবং চন্দ্রাবলী, পদ্মা _পূর্ণযৌবন|। রঃ 

“ধী আবার--সবী, নিত্যসথী, প্রাগনধী, প্রিয়সধী, পরমপ্রেষ্টা 
সথী ভেদে--পঞ্চবিধা। ইহারা আবার-সমঙ্গেহা ও অসমক্নেহ! ভেদে 
-দ্বিবিধ। কৃষ্ণে যাহাদের অধিক স্নেহ, তাহাদের--সথী, রাধিকায় 
ধাহাদের অধিক স্নেহ_-তীহাদের নিত্যসখী, ইহাদের মধ্যে বাহার! 
মুখ তাহাদের-_প্রাণসখী, ধাহারা বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্য রূপা-_তাহাদের 
প্রিয়সধী, ইহাদের মধ্যে ধাহারা প্রধান--তাহাদের পরম্রেঞ্। সখী 
বলা হয়। 

পস্বকীয়ভাবে--মহিষীগণ, লক্ষমীগণ। পরকীয় ভাবে--গোপীগণ। 
মাধুর্ধ্যলীলায় যেমন শ্বেতদ্বীপ হইতে, বুন্দাবনে,_-লীলার প্রকট, এ্বয্য 
লীলায় তেমনি মথুর! হইতে, দ্বারকায়--লীলার প্রকট। 

“কৃষ্ণ-অ্ধাঙ্গরূপিণী রাধিকাঁর-_কায়ব্যুহ সী গোপীগণই--সমর্থ!। 
মমর্থ৷ সখীগণই,প্রেম-বর্দক, পোষক, প্রবর্তক এবং প্রকাশক । 'সে 
হৃদয়ে-_আত্ম কাম-প্রীতি-ইচ্ছার গন্ধ মাত্র নাই, কারণ বহুরূপে 
স্থিতি হইলেও গোপীগণ, রাধিকার.মনোবৃত্তি স্বরূপ! হেতু, মধুচক্রগত 
মক্ষিকা যেমন মূল মক্ষিকার সহায়মাত্র- তৎস্বরূপা। সেজন্ত 
শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের তর্ভাবময়ী যে মধুর রস, তাহার উদ্দীপনই, 
তাহাদের বাঞ্ছা। সে রাঞ্চায় রাধারৃষ্ণের সে মধুর রসপ্লাবনে যে 
দ্ুখান্ুভব, সে স্বখান্ুভবে, সে মধুর রসপ্লাবন সুখেও বঞ্চিত না হওয়ায়, 
সথীগণ সমধিক সুখী হইলেও, মূলমক্ষিকা যেমন মধুচক্রগত মধু 
লহচর মক্ষিকায় দান করে, তদ্রপ রাধা তাহাদের কৃষ্খ সঙ্গমে প্রীত 
করান। 

*এ হেতু সঘীগণের করুণা.ভিন্ন, ব্রজের সে মধুররস প্রাপ্তির--আর 
অন্ত উপায় নাই। সখীগণই সে প্রেম দেবার বিদেহ্‌--সাধ্য বস্তব্ধপাঁ--. 
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মঞ্জরী-.গুক্ণ। তক্ত--গুরুরূপা, কাচিৎ--মঞ্জরী, সথীর অনুগা সথী 
ভ্তানে, তাহার সেবার, সে রসের অধিকার পাঁন। অতএব গুরুভক্তিই-_ 
অভিধেয়। গুরু, স্বগত শক্তিতে, ভক্তের ভক্তি শক্তি উদ্দীপনে, যে 
অধিকার দেন, দেই অধিকারে ভক্ত, তদ্‌ভাব অনুগমনে, রাগাত্মিক। 
ভক্তির সন্ধানে, রাগান্থগ ভক্তিতে সাধনে উন্মুখ হওয়ায়, রাগাত্মিকার 
প্রতিভাসে, তাহাতে অভেদে যে শ্বরূপে উদিত হন, তাহাই প্রয়োজন 
রূপা প্রেম। কারণ এই প্রয়োজনের বিষয়, সেই প্রেম-্যরূপ মুর্তি, সর্ব- 
প্রমের স্বরূপ-্বয়ং ভগবান কষ 

“এই রদে মুরলীধ্বনি আদি _উদ্দীপন বিভাঁব ) কটাক্ষ, হাব, 
ভাঁব, হেলা, শোভা, কান্তি ইত্যাদি বিংশতিটী অলঙ্কার_-এ রসের 
অন্গুভাব। বিকারের কারণ সন্তেও চিত্তের বিকারাভাবের নাম সত্ব, 
এ মত্বের প্রথম বিকারই-_ভাব। অষ্ট সাত্বিক ভাবই--এ রসের 
পাত্বিক ভাব । নির্কেদ, বিষাদ, দৈন, গ্লানি ইত্যাদি একব্রিশটা-- 
ব্যতিচারী ভাব। মধুর রতি-স্থায়ী ভাব। 

“মধুর রতি আবার-_সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা ভেদে ত্রিবিধ। 
মথুরাস্থ কুজাদির-_সাধারণী রতি; ছ্বারকাস্থ মহিষীদিগের _-সমঞ্রদা- 
রতি; এবং গোকুলবাসিনীদিগের-_সমর্থ। রতি | সামান্য ভাবে-_নিজ 
স্থুখ তাৎপর্ধ্যযুক্ত রতিই-সাধাঁরণী। শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের সণ 
তাৎপর্য্য বিশিষ্ট) পত্ী ভাবমরী রতি-_সমঞ্জসা। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ 
তাৎপর্যযান্বিত! রতিই-_সমর্থা । এই সমর্থা রতিই, প্রৌঢাবস্থায় মহাভাব- 
দশা পর্যযস্ত প্রাপ্ত হয়। যে মহাঁভাব-_মুক্তপুরুষ ও সিদ্ধ ভক্তদিগেরও 


অনুসন্ধেয়। 
"এইরসে-_ভাঁবোৎপত্তি, ভাবসন্ধি, ভাঁবশীবলা, ও ভাবশাস্তি--এই 


চাত্রি দশা । ভাবের আবির্ভাবই--ভাবোৎপত্তি, ভাবদ্বয়ের মিলনই-- 
ভাবসন্ধি, পূর্ব পূর্কব ভাব, পর পর ভাব দ্বার! উপমদ্দিত হইলে-_ভাব- 
শাবল্য, ভাবের অন্তদ্ধীনই -ভাবশাস্তি। 

“এই রতির গাছ়ত্বই-_প্রেম, এবং পরিণত অবস্থাই__ন্লেহ, মান, 
প্রণয়, রাগ, অন্থ্রাগ এবং তাঁব। যেমন--ইক্ষু। রস, গুড়, 
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শর্করা সিহা, সিতপলা গ্রভৃতি ড্রবাগুলি, একই ইক্ষুবীজ হইতে সমূতপন্ 
হইয়া, তাহারই অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ নামে গ্রকটিত। 

“যাহা অতি মমতাযুক্ত, সর্বতোভাবে চিত্ত নির্মল কারক, এরূপ 
গাঢ় ভাবই-_প্রেম । 

“প্রেম_বৈচিত্রে চিত্তকে ভ্রবীভূত করিয়া, স্বরূপে উনয় হয়। 
স্নেহোদয়ে-_অঙ্গ সঙ্গে, অবলোকনে, দর্শন, শ্রবণ, স্মরণে তৃষপ্টি আশ! 
তিরোহিত হয়। নিত্যই নূতন ভাবে তখন প্রকটিত, সে প্রকটনের 
আর অস্ত হয় না। 

প্যে স্নেহ আদরে, স্নেহের পাত্রকে মদীয় না ভাবিয়া _অন্যদীয় 
ভাবায়, অর্থাৎ যাহার মধুরতা বন্তস্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা করে, 
এমন যে চন্দ্রাবলীর ন্নেহ, তাহীকেই দ্বৃতশ্নেহ বলা হয়। , তাহার 
ধিপরীতই--অর্থাৎ যাহা ম্বতঃই মধুর, বস্বত্তরের মিশ্রণকে অপেক্ষা 
করে না, তাদৃশ মধুর ন্যায় রাধিকা দেবীর ন্নেহই-_মধুন্েহ। 

“ন্নেহের আধিকা হেতু বে কৌটিল্য-_তাহাই মান। মান আবার 
উদাত্ত ও ললিত ভেদে দ্বিবিধ। সারল্যবুক্ত মানই--উদাত্ত, এবং 
কোৌটিল্যময় মানই-_পললিত। চন্দ্রাবলীতে উদাত্র, রাঁধিকায় ললিত 
মানই শোভা পায়। রর 

পকান্ত-দেহে সন্রম বর্ধিত অভেদতভাবনাময় বিশ্বাসই--গ্রণয়। এ 
প্রণয় আবার দ্বিবিধ। বিনয়ান্িত হইলেই-_মৈত্রপ্রণয়, ভয় বর্জিত 
স্ববশতাময় হইলেই-_সথ্য ্রণয় | 

*প্রণয়_-উৎকর্ষে যখন ছুঃথকেও সথে পরিণত করায়, তখন তাহাই 
_রাগরূপে প্রকটিত। এই রাগ আবার দিবিধ। নীলিমা ও রক্তিম! । 
যাহা বাহে অতি গ্রবলা, কিন্তু ব্যয়াতাবে আত্মলগ্ন ভাবেই, স্বরূপ 
আব্রণ বূপা_তাহাই নীলিমা, আর যাহ! নিত্য নব অনপেক্ষেয়, 
অথচ স্বীয় কত্তি দ্বারাই দীপ্ত! হেতু, ভাবাৰরণ শৃন্য--তাহাই রক্তিম । 
নীল রাগ চিরসাধ্য হইলেই--হ্তামরাগ। শ্রীচন্ত্রাবলীর--নীলরাগ, 
ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণের--শ্বামরাগ । রক্তিমা রাগের অন্তর্গত 
মঞ্রিষ্ঠারাগ । মপ্তিষ্ঠা--তাবারণ শূন্ত।, অনন্তাপেক্ষা। শ্রীমতী রাধিকার 
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মগ্রিষ্ঠারাগ, শ্তামলাদি গোপীগণের রক্তিম রাঁগগত--কুন্স্ভ নাঁমক 
রক্তিম রাগ । এ রাগ সুখসাধ্য, অন্তাপেক্ষ । 

“যাহাতে শ্রীরুষ্ণ সদাই অনুভূত, এবং প্রতি অন্ুভবেই নিভুই দূত নৃতন 
-_-তাহাই অনুরাগ । ইহা মহিষীদিগেরও ছুল্লভ, কেবল গোকুলস্থা 
গোপীদিগেরই সংবেদ্য। 

*অবিচিস্তিত ব্রজদেবীর, ভাবই--মহাভাব। রই মহাভাব আবার 
রূঢ়, অধিরূঢ় ভাবে দ্বিবিধ। 

ক্রীকৃষ্ণ সুখ-গীড়াশঙ্কায়, নিমেষমাত্র কাল ও যে, হার অদর্শন 
অনহ্তা-_তাহাই রূট্ুমহাভাব। 

“যাহাতে কোটাব্রন্মাগ্গত সুখও, একবার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন সুখের 
নিকট গরোম্পদ তুল্য, এবং শ্রীকৃষ্-অবর্শন ব্যথা, সর্পাদি দংশন ব্যথা 
অপেক্ষাও গুরুতর--তাহাই অধিরূটুমহাতাব। এই অধিরূঢুমহাভাঘ 
আঁবার_মোদন ও মাদন ভেদে দ্বিবিধ । 

*্যাহাতে সুদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাবের উদয়, এবং যে উদয়ে শ্বয়ং শ্রীকষ্ণের 
বা তত্প্রেয়নী বর্গেরও, ক্ষোভাভিভব জন্মে_-তাহাই মোদন। 

“বিচ্ছেদে এই মোদনই--মাদন নামে অভিহিত। এই মাদনাখ্য 
মহাভাব শ্রীরাধিকাতেই শোভ। পায়। দিব্যোন্মাদ এই মাদনেরই বৃততি- 
ভেদ। দিব্যোম্মাদে উদ্ূর্ণণ ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অনন্ত ভাবের 
উদগম। তখন বনমালাদিতে ঈর্ষা, পুলিন্দ জাতিতেও শ্লাঘা, এবং 
তমালম্পর্শিনী মালতীর সৌভাগ্য বর্ণনাদি বিবিধ ব্যাপারই দৃষ্ট হয়। 
এই মাদনই-_সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রেমের পরাকা্ঠা, ইহার অধিক আর নাই। 
যথা চৈতন্তচরিতাস্থৃতে ৫২ 

“প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে( আর) বুদ্ধিগতি নাহিক আমার ৷” 

“কুজাতে সাধারণী রতি-_ প্রেম পর্য্যন্ত । মহিষীগণে সমগ্রস। রতি-- 
অনুরাগ পর্যস্ত। সত্যভাম! ও লক্ষণা দেবীর রতি--রাঁধিকান্ুসারিণী | 
রুক্মিণী দেবী, চন্দ্রাবলী-ভাবানুসারিণী। প্রিক্-নর্শ-দখাদিগের বৃতি__ 
অন্রাগ পধ্যস্ত। ব্রজন্ন্দরীগণের কতি--মহাভ'ব পর্যস্ত। সুবলাদি 
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'সখাগণেরও ধরণ । মদন কেবল প্রীরাধারি শৌভাপায়। ললিতা, 
ও বিশাখ। দেবীরও শীরূপ। 

*স্থায়ী ভাব আবার--বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগ ভেদে দ্বিবিধ। বিগ্রলস্ত 
আবার-_পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, ও প্রবাস ভেদে চতুর্বিিধ। 
অঙ্গ-সঙ্গ পূর্বে যে উৎকর্ষাগত রতি--ভাহাই পূর্ববরাগ। লালসা, 
উদ্বেগ, জাগরণ ইত্যাদি পূর্বরাপের--দশদশা । মান দ্বিবিধ--সহেতুক 
ও নির্হেতুক। নির্েতুক মান আপনিই শান্ত হয়, কিস্ত সহেতুক 
মান--সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা, রসাস্তর সবার! শাস্ত হয়। 
সংক্ষিপ্ত, নন্কীর্ণ, সম্পূর্ণ, ও সমৃদ্ধিমান তেদে--সন্ভোগ চতুর্বিধ। ২ 

“শান্ত ও দাস্ত পরস্পর--মিত্রভাবাপন্ন । সধ্য ও বাৎসল্য--তটস্থ। 
বাৎসল্যের সহিত কাহার মৈত্রী নাই। উজ্জ্বল ও দাস্ত-_-বিপরীত 
তঃবাপন্ন। ] 

“গৌণ রস সাতটা । পঞ্চবিধ তক্তেইপ্রী সকলের উদয় দেখ! 
যায়। অতএব পঞ্চ মুখ্য, এবং সপ্ত গৌণ মিলিয়া__রস বারটী। 

“পরস্পর বৈরভাবাপর রসদ্বয়ের যোগ হইলেই--রসাভান হয়। 
পরস্পর মিত্র ভাবাপন্ন রুমের যোগে সুরদতা হয়।” 

এই মুখ্য পঞ্চরসের যে কান্তি, তাহা কাস্তিতেই শোভা পায়। যদি 
আমাদের ভবিষ্যতে সে কান্তির জন্ত চিত্ত আকুলিত হয়, তবে ভগবানই 
তাহার সুযোগ করিয়া দ্িবেন। এ সময়ে বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহার 
অবতারণ! করিলাম ন। 

তখন শশাঙ্ক আসিয়া! উপস্থিত। শশাঙ্ক বলিলেন,--“শিবনুন্দর ! 
তুমি এখানে? আমি যে তোমার জন্ত সব মাটা মাড়াইতে মাড়াইতে 
এখানে উপস্থিত, কোথাও দেখা পাই না। এখানে বসিয়া চুপি চুপি 
কি কথা হইতেছে-বল দেখি? নিজেদের মাথ! ত অনেক দিন 
খাইয়াছ, তোমর! ত সংসারের অস্থডিত্ব। আবার এ ছধের ছেলেটাকে 
কেন লোভ বল দেখি ?” 

শশাঙ্কের ভঙ্গী দেখিয়! জীবন্গুন্দর, জ্যোতিঃপ্রলাদ হাসিতে হাসিতে 
গৃহ হইতে নিঙ্কান্ত হইলেন। শিবনুন্দর, শশাঙ্কের ভাবে হাসিতে 

৫৯ 
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তখন ব্রাঙ্ণ-স্ভগবান দাল-_ যথাযথ বর্ণনায়--যোগমায়ার চরিত্রের" 
কথ। এবং ধর্মম-ভাবের উল্লেখে বলিলেন,_“তবে যদি এ মেয়েকেও 
সাধারণের অসতী ধারণ! হয়, তাহা হইলে সংলারে ,আর সত্তীর 
স্থান নাই।” ৮, | 

এই বলিয়া তিনি কীদিয়া ফেলিলেন। হরম্ুন্দর বলিলেন, 
“বৈবাহিক মহাশয়, আপনি যেমন সমাজ লইয়! সংসারী, আমিও তেমনি 
সমাজ লইয়াই সংসারী । যে সমাজের মুখ রক্ষার্থে-আপনি আপনার 
পুত্রবধূকেও--ঘরে লইতে পারেন নাই, সেই সমাজের অমান্য করিয়া, 
যাহা, একদিন আমি দান করিয়াছি--তাহা! আবার প্রতিগ্রহণ কৰিব 
কি প্রকারে? অতএব যোগমায়ার এ সংসারে স্থান নাই। তবে যদি 
যোগমায়ার--ভগবানে সত্য ভক্তি থাকে-_তাহা হইলে ভগবানও উহার 
রুলঙ্ক মোচন করিবেন, এবং মায়া স্থান না দিলেও-_্বরাজ্যে স্থান 
দিবেন-দেজন্ত আর আমরা চিন্তিত হইব না। আর আমার নিকট 
ও কথা তুলিবেন না ।” 

তখন যোগমায়া--সকলকেই সাই্টাঙ্গ প্রণিপাতে, আর কাহার 
অপেক্ষা না করিয়া_ধীরে ধীরে সেগৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। 

, ভগবান দাস কাদিয়। যোগমায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, বলিলেন, 
কোথা যাও মা! কেহই স্থান না দেয়, আমি তোমায় স্থান দিব, 
তুমি আত্মহত্যা করিও না, আত্মহত্যা মহাপাপ। আমি যে তোমার 
সন্তান, আমার কথা রক্ষা কর ।+ 

যোগমায়! তখন অনেক দূরে গিয়! পড়িয়াছেন। বৃদ্ধের কাঁতরোক্তি 
শুনিয়া তিনি দাড়াইলেন। বৃদ্ধ অনেক পরে তাহার নিকটবর্তী 
কুইলে_.একটু হাদিয়া যোগমায়। বলিলেন,-“আমি আপনার কথা 
রক্ষা করিব, আত্মহত্যা করিব না, সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত হউন 1” 

ড। তুমি ষেআত্মহত্যা করিবে না, তাহা! কি আমিজানি না? 
যে তোমায় চিনিয়াছে, তাহার ম! সে ভ্রম নাই, তবে সংসারে ও কথ 
সুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। এখন বলি কি, আমার মহত আবার 
যাইলে ভাল হয় না মা? 
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যোঁ। আমার আশ! আপনি ত্যাগ করুন। আপনার যদি আর 
কোন প্রয়োজন থাকে, তবে সেইদিকে দৃষ্টি করুন। আমার জন্য 
ভাবিবেন না, এই উত্তরদিকে শ্ঠামীবামূনির একখানা ঘর আছে, 
আমাদের ক্ষেত্রে যাইবার অগ্রে তাহার মৃত্যু হয়, তাহার আর কেহ 
নাই, সে ঘর খালি গড়িয়া আছে জানি, আমি সেইখানেই থাকিব, 
সেইধানেই যাইতেছি। ? 

ভ। দেকি বথামা! এই বয়সে একা কিরূপে থাকিবে, 
লোকে কি বলিবে? 

যো। যাহার ভয়-লোক ত তাহা অগ্রেই বলিয়াছে।। আর 
তাহার জন্য ভাবিবেন কেন? 

ভ। এরূপ একল! থাকিলে, বিপদও ত ঘটতে পারে, .কার 
কিন্ধুপ মন, তাহা ত বল! যায় না, বিশেষ দেশের সব লোকই ত আর 
ধর্দৃতীর নহে? 

যো। সেজন্য আমি ভাবিব নাঁ-ভগবান ভাবিবেন। . 

ভ। একা থাকিবে কি প্রকারে? 

যো। একা আমি থাঁকিব না, ভগবানই সঙ্গে থাকিবেন। 

ভ। থাইবে কি? 

যো। তগবানের সে চিন্তা, আমি চিপ্তা করিলে, আর ভগবান 
চিন্তা করিবেন না । এমন কায কখন করিবেন না। 

ব্রাহ্মণ এইবূপে কোন প্রকারে যোগমায়াকে ফিরাইতে পারিলেন 
না। যোগমায়াও ব্রাঙ্মণকে লইয়! আর অগ্রসর হয়েন না। ভাবিতে 
ভাবিতে ব্রাহ্মণের মন্তক ঘুরিত হইতে লাগিল, পৃথিবী যেন অন্ধকারময় 
দেখিলেন, অমনি তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ুৎক্ষণ 
পরে একটু স্স্থ হইয়া চক্ষু উদ্মীলিত করিয়া দেখিলেন 7-ঘোগমারা নার 
দেখানে নাই। 


৬৯২ ছায়াপথ । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


নটনারায়ণ নন্দীগ্রামে আলিয়া চঞ্চলাকে সমস্ত জানাইলেন। 
চঞ্চলার চক্ষের জল আর ধরে না। নরনারায়ণ বসিরাছিলেন, তাহ 
শুনিয়া__নরনারার়ণ পুর্ব ঘটনা সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, “দে 
দৌষ আমার, আমিই ইহার মূল।” 

এ কথা নটনারায়ণ একদিন সম্স্ত আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রণ 
সকলকেই জ্ঞাত করাইলেন, কিন্তু সেকথা কেহই বিশ্বাস করিলেন না, 
এবং তাহাতে কোন ফলই হইল না, ও নরনাঁরায়ণকে অপদস্থই হইতে 
হইল। 

নরনরায়ণের হৃদয় এখন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তাহাতে তিনি 
কোন তর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না, বা মনে মনে বিচলিতও হইলেন 
না। 

এইবূপে দিন যায়, নরনাব্লা়ণ কিন্তু দেবীগ্রামে বাইলেই--যৌগ- 
মায়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন, কোন কোন দিন ভিন্নগ্রাম হইতে ভিক্ষা 
করিয়া, ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য ধোগমার়াকে আনিয়া দ্রেন। এইরূপে যোগ- 
মায়ারও দিন কাটিতে লাগিল । নন্ন্যামিনীর উদর পূরণে আর কতই 
ব৷ আয়োজনের প্রয়োজন । 

এখন দেবেন্ত্রের আর তত ভর নাই। যখন নরনারায়ণ ইহার মূল 
কারণ, তখন দেবেন্দ্রের আর লঙ্জাই বা কি? তিনি এখন আর 
দুরে দুরে থাকেন না, নরনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরেন। একদিন 
দেবেন্দ্র, নরনারায়ণকে সেই বকুলতলায় লইয়! গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ভাই! সংসারী ছিলে-বনবাসী হইলে, আবার; সংসারে আসিলে-- 
সংসারী হইলে_এ ধর্দ কিরূপ? আমি বিচার করিতে আদি তি 
বুঝির বলিয়। তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি ।» 1. 

নরনারায়ণ একটু হাসিবেন, রলিলেন, “আমি যেমন করিস 
হইলাম, তেমনি তুমি না করিলে, কি দিয়া বুঝিবে? আমি কিরূপে 
ঘুবাইব, আর বুঝা ইলেই বা তুমি লইবে কেন ?* 
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* দে। একথা সত্য। তবে জাগতিক উপম! দিয়া--যদি বুঝাইতে 
পার, তবেই বুঝিতে পারি। 

নরনারায়ণ অনেকক্ষণ কি ভাঁবিলেন, পরে বলিলেন, “উপমা দিয়া 
বলিতে বলিতেছ, কিন্তু মায়া যে ভগবতশক্তির এক চতুর্থাংশ, আর 
এক চতুর্থাংশ পরা, যেমন এই ছুই চতুর্থাংশ মায়া এবং পরা, তেমনি 
আর ছুই চতুর্থাংশ শ্বর্ধ্য এবং মাধুধ্য চিৎ। একুনে যোঁল আনা পূর্ণ? 
অতএব মায়া তাহার ছায়া বটে, কিন্ত সমস্তের নহে, এক চতুর্থাংশ 
গরার। পরা! বুঝাইতে, উপমা মিলে বটে, কিন্ত চিৎ বৈচিত্রে, মায়া 
উপমা অনেক স্থলে যথাযথ হয় না। তবে যদি স্থিরচিতে 
আমার কথ! শুন, তাহা হইলে একবপ হ্ৃদয়ঙ্গম হইবে । কিন্তু যদি 
আমার কথায় বিশ্বাস না! থাকে, তবে আমায় বুথা বকাইবে কেন ?” 

* দে। বিশ্বাস, অধিশ্বীসের কথা আবার তুলিলে কেন? 'তোমার 
কথা আমি কোন কালেই অবিশ্বাস করি না। যদি করিতাম--তবে 
বুঝিতে আপিতাম কি? 

নর। মায়ার বুঝাবুঝি ছাড়িয়া! দাঁও, তাহাতে কাষ হয় না। 
সমর ন। হইলে যত্বে বৃক্ষ, ফল ফুল ধরে না। যদি ধরিত--তবে শিব- 
সুন্দরের উপদেশের পর, আবার আমায় বনে যোগ-ধর্ে ভোগাবসান 
করিতে হইত না। যাহাই হউক, তোমার জিজ্ঞাসার--আমি সামান্ত 
উপমায়.-উত্তর দিতেছি, মন দিয় বুঝিতে চেষ্টা কর। 

“সাধারণতঃ লোকের সহজ স্বভাব গত একটা প্রফুল্ল তাৰ 
আছে। সঙ্গ দোষে লোক যখন মদ্য পানে মত্ত হয়, তখন সেই প্রকৃ- 
ল্লতা হারায় বটে,কিন্তু তৎস্থানে মদের একটা স্বতন্ত্র গ্রফুল্পতা উপ- 
স্থিত হইয়া! ক্রিয়া করে। সেই ক্রিয়াজনিত চক্ষে, সে নান! দর্শন 
কল্পন। করে, তখনকার অবস্থায় তাহার সে দর্শন, যে মদ্যজনিত মিথ, 
তাহ। সে জানিতে পারে না।. তেমনি মায়া মদ্যে বিকারে আমি 
প্রথমে বাড়ী ছিলাঁম। নেশ! ছুটিবার আগ্রে, মদ্যপায়ীর যেমন একে 
একে তাহার শ্বগত সহজ প্রকুর্নতার আতাম উদয় হয়, তন্রপ মাকক৷ 
নেশা কাটারূপ বৈরাগ্যে, আমায় পরাগত সহ ভাবের আতাদ, একে 
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. শকে উদয় হওয়ায়, মঞ্্যপায়ী কষ্ট শ্মরণে যেমন জার মদ্য খায় না 
তেমনি আমি মায়ামদ্য ত্যাগ করিয়! বনে ধাইলাম। অর্থাৎ অধিক 
- দিনের মদ্রাপায়ী যেমন একবারে মদ্য ছাড়িলে রোগগ্রন্ত হইবার ভয়ে, 
মদ্য ছাড়ির়াও, ওবধের স্তায় শরীর রক্ষার্থে কিছু কিছু করিয়া তাহ! 
পান করে,পেরুূপ কিছু করিয়া ত্যাগরূপ বনবাস ; কারণ যদিও বন,মায়া 
ছাড়া নহে, তবে পূর্ণমাত্র! নহে । যখন মদ্যপারীর মদ-_প্রায়ই ত্যাগ 
করিয়াছেন,__-এরূপ সময় হয়, তথন তাহার মদের যে কর্ম, তাহ! থাকে 
ন! বটে, কিন্ত সেই সহঙ্গ প্রফুল্পতাও থাকে না, কারণ মন কোন ন! 
কোন বিষয়ে বিনিময় না হইলে, সে প্রফুল্লতা আমে না। যখন সে 
মদ মোহে বিনীন হইয়াছিল, তখন দে একরূপ ছিল. তদগত কষ্টে তাহা! 
ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু সে সহজ প্রফুললতা পাইল না। না পাওয়ায়, 
এবং পুনরপি মদ্য ব্যবহার না করায়, সে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে 
লাগিল । কারণ বল মাত্রই নেশাগত, যে মদ্য বলে সে 
বলীয়ান ছিল, সে বল যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, ততই সে ক্ষীণ হইতে 
লাগিল; এই ক্ষীণ হইবার কালে, তাহার মদ্যপান জনিত কোন কর্ম 
থাকে না, এবং স্বগত সহজ প্রফুল্রতার আভাঁদ মাত্র থাকায় সে স্থির 
হয় বটে, কিন্তু বলাতাবে আছি কি নাই, তাহ। তাহার জ্ঞান থাকে ন1। 
ইছাই যোগ ধর্থের-£সমাধি। যদি বল জীবের ত নিজের একটা বল 
আছে, তবে এরূপ আছে কি নাই, এরূপ জ্ঞান হইবে কেন? তাহার 
, উত্তর এই যে, জীব_-কিরণ-কণ--এত ক্ষুদ্র যে, তাহা কাহার দ্বারায় 
আবৃত হইলে, তাহাকে ভেদ করিয়া, তাহার স্বপ্রকাশে ক্ষমতা নাই। 
মায়ায় ছুইটা স্থিতি--এক লবিকার, এক নির্ব্বিকার। সে সবিকার 
মায়ায় মন।_বুদ্ধিতে সধিকার হুইয়া, বিকার ত্যাগ করিতে করিতে 
যখন তাহার, নির্িকার প্ররুতিরূপে স্থিত হয়, তখন তাহার নির্বিকার 
অঙ্গে, সবিকার মন বুদ্ধি না খাকায়, আর কাহার স্বারায় জীব 
কমগ্রসর হইবে ? সেজন্ত তাহ্াক্ষে নির্বিকার ভাবেই সেই স্থানেই 
থাকিতে হয়, কাঁজেই সে. নির্বিকারে মায়ার সবিকারি গত জুখ, 
ছঃখ নাই, থাকে কেৰ্গ তাহার অন্থ্ঞান মাত্র--ইহাই পরমাত্ম 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৬৯? 


*গত--কৈবলা মমাধি। যদি তাহার পূর্বসাধন কালে ব্রহ্ম ধারণ! 
থাকে, তাহ! হইলে এই সময়ে নে ওই প্রকৃতি গত ব্রহ্ম তহুভায় - 
--ই ভাবেই স্থিতি করে। কারণ ব্রহ্ধও নির্বিকার--ইহাই ব্রচ্ধ 
সমাধি । যদি পূর্বগত সাধনে ওই জ্ঞান কিছু ভক্তি মিশ্রা থাকে, তাহ! 
হইলে সেআর একবারে নির্বাণ প্রায় ন৷ হওয়ায়, সালোকা, সারূপ্য 
ইত্যাদি ডাবে তথায়ই অবস্থিতি করে, কারণ ভক্তি বৃত্তি বিশেষ, বৃত্তি 
ঘ্াকিলেই সে, বৃত্তির ইতর বিশেষ ভাবে 'জাগরূক থাকে। 
যদি ওই মিশ্রা তক্তি এত প্রবল হয়, যে পরসত্বের আভাস গ্রহণ 
যোগ্য, তাহা হইলে সে, সেই আভাদে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রিষুর 
যে নির্ব্বিশেষ মায়া গত মূর্তি, তাহারই পার্ধদ ভাবে অবস্থিতি করে। 
ইহাই ষড়ঙ্গ যোগীর শেষ ফল। যদি এই পার্ধদ ভাবে কালে শুদ্ধা 
ভক্তির উদয় হয়, ভাহা হইলে তথা হইতে চিদ্ধামে গতি হয়। জ্ঞান 
বা সমাধি যোগীরও এ অবস্থা, ওই রূপেই হয়। 

“যেমন মদ্য রাগে লোক, মদ্যপানজনিত চক্ষে নূতন জগৎ দেখে, 
ভদ্রপ মায়া-রাগে যেরূপ এই বিশ্ব, তেমনি পরারাগে ষে বিশ্ব, তাহাই 
চিজ্ঞগৎ্। এই পৃথিবীতে নানা ভ্রব্য থাকিলেও, যেমন মদা, নূতন 
জগৎ না খাকিলেও, এই জগৎকে নূতন রূপেই দেখায়, তন্রপ চিজ্জগতে 
যে শক্তিতে সেই জগৎকে, এই জড় জগৎ করিয়া দেখায়, তাহাই স্বরূপ 
শক্তির-_মায়। শক্তি । সেই মায়! মদ্যে আমর!1 বদ্ধ হইয়া বনে গিয়!, যখন 
বনের সমাধি জানিলাম, তখন মায়! ত্যাগে--পরারাগে দৃষ্টি পড়িল। 
কারণ এই বকুলঙলায়, সে দিব্য দৃষ্টি আমার একবার হইয়াছিল, যদি 
না হইত, তাহা হইলে পরা-রাগের আর সন্ধান ন! হওয়ায়, নির্বাণেই 
গতি হইত। সে জন্য মদ্যপানহেতু যেমন মদ্য দাতার নিকট যাইতে 
হত্ব,. মেরূপ পরাধনী গুরুর নিকট এখন মাথা পাতিতে হুইল। 
সেই ধনীর যে পথ-_-আমাদেরও সেই পথ। | 

“তুমি যে ভাবে আবার সংসারী হইলে বলিতেছ, তাহ! তোমার 
ত্রম। যেস্ত্রী, পুত্র লইয়৷ লোক সংসারী হয়, সেই স্ত্রী পুত্র, অবিদ্যাগত্ত 
খেলার অবলম্বন বিশেষ। কিন্ত যাহাতে সেই অবিদ্যা, বিদ্যাঙ্ধারে 


২৯৬ . ছায়াপথ । 


চালিত, আর তাহা অবিদ্যা গত খেলান্ন অবলগ্ন হইতে পারে না।” 
কিন্তু অবিদ্যাগত চক্ষে বিদ্যা দৃষ্ট নহে, দেঙ্গন্ত মে বিদ্যাগত থেলাকে। 
গ্বগত অবিদ্যাগত খেলার স্তায় ভাবিয়া, তাহাই মনে করে, সে দৌষ 
তোমার নহে, সেই হেতু যোগমায়! সাধারণের নিকট অসতী--তোমার 
এ প্রশ্ন। কিন্তু ইহা! জানিয়! বাথ যে, বিদ্যার ভক্তি বৃত্তিতে-.একমাত্র 
কৃক্কই পুরুষ, ছিতীন্ন নাই। যদি তাহা হয়, তবে বুঝিতে পার-_যোগ- 
মায়ার সহিত আমার এখন সপ্ধন্ধ কি? কিন্ত বগিব কি--জীবের এমনি 
ছরাদৃষ্ট যে, মায়ার মোহিনী মৃত্তির মোহনে, অবিদ্যার কাম গন্ধে, এ 
বিশুদ্ধ ভাবেও মল! লাগাইয়াছে_-সাঁধারণের দোষ কি 1” 

দে। কেলাগাইয়াছে? আমি ত নে অন্য কিছু বলি নাই। 

নর। তোমাকে বলি নাই। সংপারে এমন অনেক সম্প্রদায় 
পাইবে, যাহারা এই মায়া দেহকেই পরা দেহ নির্দেশে, তৎসাধনে মায়া 
ফলই উপার্জন করতঃ, নিজের মাথা নিজে ত থায়ই, আবার পরের 
মাঁধা খাইয়া বেড়ায়। সেই সব দেখে বলিয়াই, সেইরূপ ভাবিয়! 
সাধারণের যোগমায়ার প্রতি এ ভাব। ভগবৎ-সাঁধনে কি মায়া 
ব্যবহার আছে? সে সাধনে একের--অন্ত দেহের সহিত কোন সন্বন্ধ 
নাই। যদি থাকে_তবে তাহাই মায়ার কুক মন্ত্র নে জন্য বৈষ্ণব 
»"ভাহাদের ছায়! স্পর্শ করেন না। 

দেবেন্ত্র বলিলেন, “আমি সব বুঝিয়াছি, আমার জিজ্ঞাসার আর 
কিছু নাই। এখন আমার উপায় কি? আমি এতদিন তোমার 
আশায় ছিলাম যে, তুমি পাইলে আমি বঞ্চিত ইইব না, আমার সে 
বিশ্বান সত্য নাহইবে কেন? যদি আমার সে বিশ্বাস সত্য হয়, 
তবে তাহা মত্য হইতেই হইবে ?” ্‌ 

তথন নানা কথা উঠিল। শেষে নরনারায়ণ দেবেস্তকে, হরসুন্দ- 
রের নিকট লইয়! গেলেন। : 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৬৯৭ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


এ দিকে ইন্দ্রনারায়ণের কন্ঠার বিবাহের সমস্ত আঁয়োজন প্রস্তুত, 
দিনস্থিরও হইয় গিয়াছে, কিন্তু বিপদ সহজে ছাড়িতে চাহে না। 
প্রতিবাসী স্বজনেরা আবার সেই গোলই তুলিয়াছেন। নটনারায়ণ্‌ 
বলিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, নরনারায়ণ ত্বাহ1 দেখিয়া! বলিলেন, 
“আপনাকে কয়দিন ভাবিত ভাবিত বোধ হইতেছে কেন ?% 

নট। মেয়েটা আর রাখ! যায় না, এ দিকে দলাদলিও ঘুচিল না। 
পাত্রের পিতা এখন বীকিয়! ফাড়াইয়াছেন । রঃ 

নর। কেন? সেত চুকিম্সা। গিয়াছে? 

নট। সেত চুকিয়া গিনাছে বটে, কিন্তু আমায় তাহারা যাহ! কলে, 
তচ্ছাতেও খিপদ, আবার তাহ! প্রকাশ করিলেও বিপদ, তাই 
ভাখিতেছি। 

নর। আমি এককপ বুঝিয়াছি, প্রকাশ করিয়া বলুন, যদি তাহ! 
না হয়, শুনিয়৷ তাহার ব্যবস্থ। কর! যাইবে, যদি তাহাই হয়, তাহাতে 
আর ধিপদ কি? 

নট। বিপদ আর কি? তুমিই জোষ্ঠ, বিপদ আপদ সকলই 
তোমার, তবে কথ! হইতেছে, সকলের আপত্তি এই যে, তুমি বৌমার 
ওখানে অনেক দিন আহার কর, থাক, তুমি যদ্দি তাহা আর না কর, 
এবং ব্বীতিনত 'প্রারশ্চিন্তে শুদ্ধ হও, তাহা হইলে তাহাদের আর কোন 
আপত্তি থাকে না । কিন্ত এ বথা আমি তোমাকে কিব্ূপে বলিব, 
তিনি সতী, হরস্ন্দরের আত্মজ। 

এই বলিয়া নউনারায়ণ বালকের ভ্তায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, 
আর বলিতে পারিলেন ন!। ও 

নরনারায়ণ ধীর গভীর 'ভাবে বলিলেন, “তাহার জন্য কাদিতেছেন 
কেন? আমি তাহ'ই করিব, আপনি প্রায়শ্চিরন্তের আয়োজন করুন। 
আমার জন্থ ইন্দ্রের কণ্ত।র বিবাহ হইবে না--ত:ব আমি কি ত্যাগ 
শিক্ষা করিয়াছি?” 


৬৯৮ ছায়াপথ | 


নট। তুমি পার সব--তাহা জানি, কিন্তু তীহার উপায়? কে 
দেখিবে, আমর! থাকিতে তিনি পেটের জন্ত কি ভিক্ষা করিতে বাহির 
হইবেন? 

নর। সে কথ! ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আপনি কি মায়! 
(ঘোরে সব ভূলিতেছেন? তাহার সঙ্গে কি কেহ নাই? তবে কাহার 
জন্য তাহার নিকট আমি যাই? যদি থাকে, সেকি কাহাকেও 
ফেলিয়াছে, যে আজ তাহাকে ফেলিবে ভাবিয়! কাদিতে বসিব? সেই 
দৃষ্টিতে সংদারে চলিলে, নুথ ছুঃখের কিছুই থাকিবে ন1। 

&ইরূপ নান। কথার পর, নটনারায়ণ দেবীগ্রামে যাত্রা করিলেন। 
হরন্ুন্দর সমস্ত শুনিলেন, বলিলেন, “ভাল পরামর্শই হইয়াছে, সেই 
ব্যবস্থা কর! হউক । 

সে কথায় নটনারায়ণ আবার--যেরপ নরনারায়ণের নিকট 
কাদিয়া ফেলিয়াছিলেন_-সেইরূপ কাঁদিয়া ফেলিলেন, হরঙ্ুন্দর 
বলিলেন, “বৈবাহিক মহাশয়! সংসারে ধর্ম লাত হইবার নহে, বনে 
' যাইতে হইবে, যদি মনকে বনের মত করিতে পারেন-__-তবে 
সংসারই বন হইলে, এ ত্যাগ স্বীকারে বেদন। উঠিবে না, না উঠিলে, 
বেদনারপ মেঘে আর চক্ষু আবৰিত হইবে না। না হইলে ভগবৎ 
দর্শনে তক্তিতে যে বলী, মায়ার সাধ্য কি যে তাহাকে অশীস্ত করে।”* 

নটনারায়ণ আর বসিলেন না, উঠিলেন। হরনুন্দর বলিলেন, 
“বাড়ী যাইবে কি? 

নট। হা, বাড়ীতে একবার ৰলি, সে তোমার কথার অপেক্ষায় 
রহিয়াছে । 

হর। তবে শুন-_যাহা করিতে হইবে। আমর! বাড়ী শুদ্ধ সে 
্রাস়শ্চিত্ত দেখিতে যাইব। কিন্তু তোমার বাড়ীতে এ মুখ আর দেখাইব 
না। সে জন্ত একটু দুরে এই প্রায়শ্চিত্তের স্থান করিবে, এবং এক 
স্থানে একটু এরূপ করিবে যেন, মেয়েরা! থাকিতে পারে, কিন্তু সে 
জন্ত অধিক খরচের আবস্তক নাই। ছুই একদিনের মধ্যেই প্রাযশ্চিত্তের 
দিন স্থির, এবং আক্বোজন করিবে। যত শীত্র হয় ততই ভাল! 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৬৯৯ 


* নটনারায়ণ এ. কথার কিছুই মর্ম বুবিলেন না । কারণ তাহার 
মন বড় ভাল নহে-_রাগে, ছুঃখে বিভ্রান্ত । তিনি, তাহাই হইবে 
বলিয়৷ নন্দীগ্রামে আদিলেন। চঞ্চলাকে সমস্ত জানাইয়! বলিজেন, 
প্চঞ্চলা! আমার কিন্ত এ কিছুই ভাল বোধ হইতেছে না। কারণ 
বৈবাহিক মহাশয় এখানে না আসিয়া, স্বতন্ত্র স্বান করিতে কেন বলি- 
লেন? অব্ঠ ইহার কোন গুঢ় মর্ম আছে। মর্ম থাকে থাকুক, " 
তাহাতে ৫কান আপত্তি নাই, কিন্তু কেন আমার মনে মন্দই 
গ্রাহিতেছে ?” 

বলিতে বলিতে আবার তিনি কীদিয়৷ ফেলিলেন। নরনারাধু্ণ 
এদৃম্ত আর দেখিতে পারেন না। তিনি দেবীগ্রামাভিমুখী হইয়া 
যোগমায়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। যোগমায়াকে দেখিবামাত্র 
তিনিও কীদিয়! ফেলিলেন। অমনি হৃদয় ভেদ করিয়া কি এক শক্তি, 
তাহাকে গ্োদুলামান করত, আনন্দ রূপে _মুখ দিয়া, জলরূপে-চক্ষু 
দিয়া, স্বেদ রূপে--সমস্ত অঙ্গ দিয় নির্ত হইতে লাগিল। নরনারায়ণ 
সমস্ত ভূগিলেন। 

অনেকক্ষণ পরে একটু স্থির হুইয় নরনারায়ণ বলিলেন, “তোমার 
নিকট কান্নাও--ছাসি হইয়া যায়, তবে আর বলিব কি? যাহা বলিতে, 
আপিয়াছিলাম, ভাহ! বল! হইল না--যাহার জন্ত আসি নাই, তাহাই 
হইল 1” 

যোগমায়! বলিলেন,_ “তবে আজ কিসের জন্য আস! হইয়াছে ?” 

তখন নরনারায়ণ হাসিতে হাসিতে দমস্ত ঘটন| বিবৃত করিলেন। 

যোগমায়া অনেকক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন । পরে বলিলেন-_্উত্তম 
পরামর্শ হইয়াছে । তাহার জন্তই বা আমাদের ভাবন। কি? এই পর্ণ 
কুটীরে ব্সিয়াই আমি, পিতার নিত্য প্রসঙ্গ শুনিতেছি, তাহার পার্থেই 
বসিতে স্থান পাইয়াছি। মীয়াশক্তিতে তাহা বিশ্বামযোগ্য ন! 
হইলেও, তোমার নিকট অলীক নহে, বখন অলীক নহে, তখন বিচ্ছেদই 
বা কোথায় ?--বহিম্্ুথে? তবে আমরা কি ত্যাগ শিখিয়াছি? 
বহিষ্মুথে ঠিক না থাকিলে-_তাহীর বৈধা সেবার গোল হয়, সেই বৈধী 


ও ্ 


৭৩০ ছায়াপথ । 


'সেবার জন্য আমাদের ইহাতে ব্যথ! লাগিবে না ।' কেন লাঁগিবে না 
তাহাও বলি, কারণ ইহাও তাহারি ইচ্ছা । কিন্তু একটা কথ! বলিয়া 
রাখি, তোমার হৃদয় অতি সুন্দর, গাই বৈরাগ্যে তোমার, এ ত্যাগ 
দৃষ্টি, কারণ বৈরাগ্য মায়৷ মধ্যগত বলিয়া, তাহার মায়ার ভাব 
অনবগ্রত নহে, কিন্তু মায়! হইতে অতীত ভাবে, চিৎ শ্বরূপে-. 
বৈরাগ্য স্থান পায় না, তখন নে কাহার অপেক্ষা করে না। যেখানে 
ভগবতছবি, সেই খানেই তাহার দৃষ্টি 1 


সন পল 


গঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। 


বর্ধাবাল। সমস্ত দিন কুর্যদেব যেন মেঘ-বসনে অবগুঠিত। 'ত্বাবে 
বোধ হয়, যেন আর পৃথিবীর মুখ দেখিবেন না। আকাশের কান্না 
নাই, সাঁড়! নাই, শব নাই ; পৃথিবী যেন বিশ্তব্ধ, স্থির, গভীর, যেন 
প্রলয়ের দিন সমুদিত । | 
নন্দীগ্রামবাসী লোকের দয়ও যেন এ আকাশের স্তায়-_ পৃথিবীর 
ন্যায়। মুখও যেন কি এক অবিচিন্তিত লজ্জা, ভয় রূপ বসনে, অব. 
গুপ্টিত। তাহারা এ প্রায়শ্চিত্তে যোগ দিয়াছেন বটে, কিস্তু কেহই যেও 
কাহার সহিত হৃদয় খুলিয়া-_এক হইতে পারিতেছেন না । কি ষেন 
 কিষের ছারায় মুখ আবৃত, হ্বদয় যেন নিন্তন্, স্থির, গৃভীর | কাহার যুখে 
কোন আলাপ 'নাই, শন্ম নাই, বান কি যেন এক অজানিত দি? 
সমুদিত। : | 
এ দিকে হরনুন্দরের আদেশ ভি সন্দুখস্থ বৃহৎ 
শ্রাঙ্গণে, প্রায়শ্চিত্ের স্থান, এবং সেই মন্দিরের: এক প্রকোে 
হরস্থদদর-পরিবারবর্ণের স্কান নির্বাচিত হইয়াছে । ভাহাতে সপরিবা? 
হরঙুন্দার সহান্তবদনে উপবিষ্ট, পশ্চাতে-চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়া, বিষ 
প্রি অবগুঠনে কপাটের অন্তরালে, ন্মুখে--শিবন্বন্দর, জীষসুনদ; 
পদচারণে সংদার ব্যাপার দর্শনে চমকিত, 


পঞ্চরশ, পরিচ্ছেদ । ৭০১, 


৯ যথাবিধি প্রারশ্চিতত শেব হইয়া! গিয়াছে। স্বজন-_আত্মীয়-_কুটুঙ্ব 
প্রতিবানীতে সম্ুখে সভাপূর্ণ, কিন্ত কাহারও মুখে বাক্য নাই, সকলেই 
যেন কি এক ভাবে গম্ভীর, অথচ হৃদয় যেন কাহারও প্রেরণায় 
শুম্ভবৎ। 

ভোজনকাঁল উপস্থিত । রা প্রস্তত, নরনারায়ণ জোড় হস্তে 
সভাস্থ সকলকেই ভোজনে আহ্বান করিলেন । নিঃশবে সকলেই 
ভোজনে বসিলেন। 

নটনারায়ণ, শশাঙ্ক, জ্যোতি: প্রনাদ, পূর্ণানম্ব, অচ্যুতাননা, দেবেন, 
নরনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ মকলেই পরিবেশনে ব্যস্ত হইলেন। কাহার& 


' বিরাম নাই । 


অকম্মাৎ ভোজন ক্ষেত্রের এক পার্থে--এ কাহার মুক্তি! যোগমায়! 
তুমি? তোমার এ মূর্তি কেন? ঘেন চিরদরির্রা, রক্ষকেশী, মলিন- 
বসনা, ভিখারিণী--পাত্রাবশিষ্টের জন্য অপেক্ষায় । 

পরিবেশন করিতে করিতে নরনারায়ণের অকম্মাৎ সেদিকে দৃষ্টি 
পড়িল। সেৃষ্টিতে নরনারায়ণের হস্ত, পদ যেন স্তম্ভিত হুইয়! গেল। 
আর হস্ত পরিবেশন করিতে পারে না, সে হস্ত আর যেন তাঁহার নহে, 
কে যেন তাহার সর্বাবল হরণ করিল, ব্ষম শবে হস্ত হইতে থালা, 
সামগ্রী সহিত ভূতলে পতিত হইল। 


তখন সকলের তাহার প্রতি চক্ষু গড়িল। ন্রনারায়ণ হুলিতেছেন,, 
মুখ হইতে কি এক জ্যোতিঃ যেন নির্ধত্ব হইতেছে, দে জ্যোতিঃ যেন 


 যোগমায়ায় গিয়! মিলিত হুইতেছে--আর সেই জ্যোতিঃতে যোগমায় 
৷ ধেন ভিন্ন স্বরূপে উদ্দিত। নে কেশ--যেন অ্বর্ণ চামরের স্তায়, বদন. 
ধন হীরক খচিত, হান্ত--যেন শশিকলা|, বূপ--যেন চির ভাগ্যবতী, 


হৈমবতী। সে দর্শনে নরনারায়ণ,. নৃত্য করিতে ক গাহিত্ে 
লাগিলেন ২-- 


“কে আমি বুঝিতে নারি একি হ'ল রঃ । 
- সত্য মিথ্যা গুরু জানে চক্ষে দেখতে পাই ॥ 


৭০২,  ছায়াপধ। 


যখন আমি হই বহির্মখ, 
স্ৃদকমল হয় পাষাণ স্বন্ূপ, 
: অনাসে দি অস্তেরে দুঃখ, 
কেবল হ্বস্থ চাই ॥ 
শ্রীনাথেরি আকর্ষণে, 
যখন অস্তর্শ,খে টানে, 
আমাতে আমি থাকিনে, 
হই আঙ্লাদিনী রাই ॥” 

+ সে দশনে বাহার যেখানে হস্ত, সে হস্ত, সেই থানেই রহিল। ফে 
বাক্য নির্ঘত হইতে ওষ্ঠে বাহির হইতেছিল, সে বাক্য সেই গুষ্ঠেই 
রহিল । মুহূর্তের পর মুহূর্ত--যেন আর আদিল না। 

তখন নরনারায়ণ জোড় হস্তে বলিলেন, "ভাই, বন্ধু, পিতৃস্থা'নীয় 
ভদ্রগণ! আর আমার জাতি রক্ষ। করা হইল না, প্রার়শ্চিতে হৃদয়ে যে 
মলা পড়িয়াছিল, তাহ! খসিয়। গেল । আপনাদের জাতি আপনারা রক্ষা 
করুন, আর এ জাতি রক্ষায় আমার প্রয়োজন নাই । ধাহাদের জন্য 
প্রয়োজন, যদ্দি সাধু অপরাধেই তীহাঁর1 ডুবিলেন-তবে কাহার জন্ত 
আমার জাতি রক্ষা--সমাজ রক্ষা? তাই বলি--আপনাদের চক্ষু ফুটি- 
য়াছে, বুদ্ধি খুলিয়াছে, অহঙ্কার শাস্ত্র মর্ম বুঝিয়াছে, ধর্ম রক্ষার উপযুক্ত 
হুইয়াছে--এখন আপনাদের ধর্শ, আপনার! রক্ষা করুন, আমার দ্বারায় 
ধর্থরক্ষা হইবার নহে-_হইল না।” 

এ বাক্যে সকলেই ভোজন ছাড়িয়া উঠিয়া ফ্াড়াইলেন, তাহা 
দেখিয়া অচ্যুতানন, পূর্ণানন্দের জটাজ্টমণ্ডিত শিরোদেশ হইতে_কি 
এক জ্যোতি; সকলের নয়নকে বিভ্রান্ত করিল । তখন পুর্ণাননা, 
অচ্যুতানন্দ--সকলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সে দৃষ্টিতে 
সকলের মস্তক যেন শূন্য ভাঁবে ঘুর্িত হইতে লাগিল 

তখন পূর্ণাননদ জোড় হস্ত হইয়া হয়গন্দর লক্ষ্যে উচ্চৈঃ্বরে বলি. 
লেন, প্প্রতো! গুরো! ভক্তির কাঙ্গাল, ভক্তির জন্ত গুণ ফেলিয়াছে, 
কিন্তু যদি অনুমতি হয়--এ কৃষ্ণদ্বেষী, তক্তদ্বেধী ননদীগ্রাম--” 
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মুহূর্তের জন্য একবার পৃথিবী--কাপিয়! উঠিল, আকাঁশ-&বিকট-_ 
চীৎকারে ভাকিয়। উঠিল,মেঘ-_মূষলধারে ধার! বর্ষণ করিল। তাহাতে-_. 
এ ইহ্থার ঘাড়ে, ৪ উহার ঘাড়ে, কেছ ব1 ভূমির পিচ্ছলে-_উচ্ছিষ্টে, কেহ 
বা তীব্র বর্ষণ আবেগে--পঞ্কে, শ্বকৃত সাঁধু-অপরাধের প্রায়শ্যিত্ত আর্ত 
করিলেন। তখন সকলের সহিত সকলের বিবাদ বাধিয়। গেল। এ , 
ইহাকে ও উহাকে ভতদন! আরস্ত করিল। কেহ কাহাকে বলিণঃ 
*আমার কি দোষ, আমি ত যোগমায়াকে অসতী ভাবি নাই,বলিও নাই, 
তোদের সঙ্গে যোগ দিয়াই ত আমার এ ছুর্দশা।” আবার একজন বলিল, 
“বলিস্‌ নাই, তুই ত যত নষ্টের গোড়া।”' একজন বলিল, “আরে 
দে কথা এখন থাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন সব. বুঝিতে 
পারিতেছিস ত? ইহার! মানুষ নহে, নচেৎ এ ছুইটা বৃদ্ধ সন্যাসী--সাধু 
কি, ইহাদের মধ্যে এরূপ ভাবে যোগ দিত? নরনারায়ণ কি' বলিল-_ 
বুঝিলে কি? এখন সকলে আয় ক্ষমা ভিক্ষা করি, ব্রাহ্মণের নিকট 
ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় আর অপমান কি 1” 

সকলের এইরূপ অবস্থা, আর মনের ভাব দেখিয়া-_শ্রীক্ষেত্রের 
সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যোড়হত্ত হুইয়! যোগমায়ার--নরনারায়ণের দর্শন, 
নরনারায়ণের মহিত গমন হইতে, পূর্ণানন্দের ভিক্ষা অবধি--সমুস্তই 
বিবৃত করিয়া বলিলেন, “ইহ! ত আমি পূর্বেই আপনাদের জানাইয়াছি, 
তখন লন নাই কেন? জানিলাম সকলই ভগবানের খেল” 

তখন সকলেই--শ্বকৃত অপরাধ দৃষ্টে--ভয়ে, দ্বণায়, লজ্জায়, 
যোগমায়ার প্রতি দৃষ্টি করতঃ বলিতে লাগিলেন,--কে জানে তোমাক 
যোগমায়! ! তুমি সতী, যোগমায়/-ূপিণী। ম!! না! বুঝিয়া সন্তান অপরাধ 
করিয়াছে, এখন সে অপরাধের ক্ষম! ভিক্ষায় সকলে তোর মুখ 
প্রতীক্ষায়, অভয় দে-_য1 | আমরা বড়ই লজ্জিত, ভীত হ্ইয্াছি, এ 
ছই মন্যাসীর হস্ত হইতে রক্ষা কর।”, 

এখন আর যেন সে যোগমায়। নাই, যেন বাঁলিকা--রোরুদ্যমানা, 
অভিমানিনী, বলিলেন,--"আজন্ম আমি আপনাদের নিকট কন্তা- 
ভাবে গ্রতিপালিতা, আমি সতী কি-না, সে পরীক্ষা আপনাদের 
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নিকট--আপনারা যাহা বলিবেন--তাহাই আমি, আপনাদের কৃপায় 
এধুদ্দ-. আমি সতী । আপনাদের তালবাসায়--আমি আজ অনুগৃহীত, 
ভগবান আশীর্ববাদ করুন যেন--আর কিছু খর, আর নাই থাকুক, 
নন্দীগ্রামের কষে মতি খাকে ।» 

এই বলিয়া যোগমায়া উর্ধাসে--হরনুনারেন লক্ষ্যে ছুটেন, 
মর্কলেই তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন বটে, কিন্তু বিষ্বমন্দিরের 
সে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশে কাহারও সাহস হইল না, সকলেই দেখিলেন, 
কে যেন কালন্ধপী এক দীর্ঘকায় পুরুষ--সে প্রাঙ্গণে পদচারণে দ্বার 
রক্ষা কৃরিতেছে। সকলেই স্তম্ভিত হয় ঈাড়াইলেন। 

যোগমামা ঢুকিয়া হ্রন্ন্দরের পদতল চুম্বন করিলেন, বলিলেন,_- 
*পিতঃ! গুরে!! স্বজনের কপার, গ্রতিবাসীর কৃপা, এখন আমি 
সতী হইয়ার্ছি, আবার অক্ুপায় অসতী হুইতে পারি। যে দেশের এ* 
রীতি, আর আমি সে দেশে থাকিব না। যে দেশে অসতী নাই, 
সতী--সতীই থাকে, যে দেশে একা! কৃষ্ণ বই পুরুষ নাই, আমায় সেই 
দেশে স্থান দাও |”, 

এই বলিয়! যোগমায়া কাদিতে লাগিলেন। চিন্য়ী, যোগমায়াকে 
অমনি কোলে লইয়্া--তীহার মুখ চুগ্বন করিলেন, বলিলেন,_”মা ! 
তোকে লইতেই আমরা বু যাহার কৃষ্ণ সহাক্স, তাহার ভাবনা 
কি মা! 

তখন নটনারায়খ। শশাঙ্ক, নী চির যোগমায়ার 
অনুসন্ধানে--হরনুন্দরের সম্মুখে উপস্থিত। হ্রনুন্দর বলিলেন,” 
“শশাঙ্ক! আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে । আমি বৃদ্ধ হুইয়াছি। শরীর 
আর বয় না। অনেকবার তোমাদের নিকট রিদায় ভিক্ষা চাহিয়াছি, 
কিন্তু প্রাণ ভরিয়া কেহ বিদায় দিতে পার নাই--আজ আবার বিদায় 
ভিক্ষার জন্তই দণ্ডায়মান--তোমরা! সকলে প্রাণ ভরিক্পা একবার--হরি, 
হরি বল--হরি, হরি বলিয়া! এ বৃদ্ধকে হরিনামে-”হর্িতে সমর্পণ কর ।” 

শশাঙ্ক, হ্রন্ন্দরের সেক্প মূর্তি--আর কখন দেখেন লাই। সে 
সুদ্তিতে তিনি, পূর্বদিন. তুপিবেন, পূর্ববল ভুলিলেম, চতুর্দিকে হর- 
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হন্দরের জ্যোতিঃ দেখিপেন। সে দর্শনে তিনি-_আপনা ভুলিলেন, 
জগৎ জ্ঞান ভূলিলেন, বলিলেন,--“প্রভো!! তোমার যাহা ইচ্ছা, 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার যাহা ইচ্ছা, কৃষ্ণের ইচ্ছাই সর্ব ইচ্ছা--আঁমার 
ইচ্ছা! যেন স্বতন্ত্র ন! হয়, তবে আমায় জিজ্ঞাস কেন? তোমার ইচ্ছা-- 
তুমিই বুঝিতে পার, তোমার যাহা ইচ্ছা__-তাহাই হউক । টি 

এই বলিয়! শশাঙ্ক কাদিতে লাগিলেন। শিবস্ুন্দরের কথা তথন 
হার হৃদয়ে জাগিল। এদিকে নরনারায়ণ উন্মাদের ন্যায় বলিয়া 
উঠিলেন,_“প্রভো ! অপরাধ মার্জন! কর, এ সাধুঅপরাধী দেশে, 
আর আমার প্রয়োজন নাই । যোগমায়া! বুঝিয়াছি-_বুঝিয়ান্ছি, তুমি 
আবরণ কর নাই, আমিও আবরিত হই নাই, কি জানি--ভগবৎ-লীলার 
কি মহিমা । তোমার সে কথা তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই,-ফখন বুঝি- 
'্বাছি-জাগ্রত বহির্থেও বৈরাগ্য স্থান পায়-_-পায়বলিয়াই, তাহাকে 
ভগবং মায়-লীল! হেতু, সমাজের মুখ দেখিতে হয়, কিন্তু অন্তর্মখে, 
চিৎ শক্তিতে সে প্রতিভাস না পড়ায়, তাহাতে সংসার থাকে 
না। তখন দে অচিৎ নিপ্লিপ্ত চিৎ এ, দৃষ্টি পড়ে নাই, দরদ উঠে নাই, 
তাই এ প্রায়শ্চিন্ত, তাই এ সমাজ রক্ষার চেষ্টা, তাহাতেও ছুঃখ নাই) 
যোগমায়া! কৃষের ইচ্ছা যাহা__তাহাই হউক- হইয়াছে--হইবে, কিন্ত 
গুরো ! হরস্ুন্দর,বকুলতলার আগন্তক--একবার বল,কুষ্ণে একবার বল, 
যেন কষ্ণের ইচ্ছায়,নিত্য কৃষ্ণে মতি থাকে,ভক্তিতে অচলাভক্তি থাকে ।৮ 

নরনারায়ণের এরইিধ অবস্থায় সকল লোকই তাহার নিকট 
আদিলেন, তখন একটা গোল পড়িয়া গেল। হরনুন্নর বলিলেন,__ 
দশশান্ক | নরনারায়ণ বড় চঞ্চল হইয়াছে, তাহাকে শান্ত কর, আজ 
জগৎ বড় নিরানন্দময়, সকলকে আনন্দ বিলাও, আশীর্ববাদ, করি, 
তোমার-_কৃষ্ধে নিত্য মতি রহুক।৮ | 

শশাঙ্ক, নটনারায়ণ--নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, 
স্প্পন্রনারায়ণ !” নরনারায়ণ যোড়হস্ত হইয়া দাড়াইলেন | তখন 
আবার আকাশ বিকট চীৎকারে, বন্জনাদে, কীদিয়া উঠিল। ভূমিকম্পে 
পৃথিবী--থর থর কীপিয়া উঠিল। মেঘ-_অক্রধারায় বিষম বর্ষণ করিতে 
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লাগিল। কাহার ঠিক নাই_কে কোন দিকে পড়িল, কে কোঁন দিকে 
রছিল, কেহই তাহা জানিল না'। সহসা যেন সকলের কর্ণে কি এক বিষম 
শব, মুহূর্তে বাজিল,অমনি সকলে হুরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত পরে 
যেন সকলেই হৃদরশূন্ত হইলেন। আর সে ভূমিকম্প নাই, বজ্ত নিনাদ 
নাই, ধার! বর্ষণ নাই, সকলেই যেন স্থির--শাস্ত, সে শাস্তচিত্তে, শান্ত 
চক্ষে সকলে দেখিলেন_-সে বিষ্ুমন্দির আঁর নাই। আকাশে জ্যোৎস্না 
ফুটিয়াছে, সে জ্যোত্মায়, সে বিষুমন্দিরংপ্রাঙ্গণে, দোছ্ল্যমান জল 
রাশিতে, সে জ্যোত্ন। ভামিতেছে। 

তখন সকলেই তাহার নিকট গিয়া মাথায় হাত দিলেন। কিন্তু 
কাহার আর ক্রন্দন আসিল না । কি যেন এক অবিচিস্তিত ভাবে, 
নকলেই ধেন প্রশান্ত চিত্ত, ভগবনল্লীলা দর্শনে চমতকৃত-_বিন্মিত। তখন 
তক্তিজলে আগ্লুত হইয়া নরনারায়ণ দেখিলেন-_ভূমিকম্পে বিষুমন্দি় 


ডুবিয়াছে, তৎস্থানে বৃহৎ সরোবর হাসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সপরিবার_ 


হরনুন্দরও বিষু-সঙ্গ লইয়াছেন। অচ্যুতানন্দ, পুর্ণানন্দ, জেযাতিঃ প্রসাদ 
ভক্তিরাগে জগৎ ভুলিলেন। অন্য অন্ত সকলে যেন, কি এক অবিচিন্ত্যরনে 


বিভোর হইয়া আপন পর ভুলিলেন, তবে কে আর অনুতাপ তুলিবে? 


' শশাঙ্ক বলিলেন, “ভাই পূর্ণানন্দ ! অচ্যুতাননদ ! এই দেখ, চক্ষের 
উপরে দেখ--সংসার বস্ত চিনে না--গুণ চিনে। চিদ্বস্ত চিনে না, 
চিদ্গুণও চিনে না--জড়গুণ চিনে। আত্মধন্্ চিনে না, ভগবৎ 
ধর্ম চিনে না অহঙ্কার চিনে_পথি চিনে। যদি তাহা না হইত, 
হরনুন্মরকে ন! চিশিয়া, তোমাদের কোঁনগুণে চিনিল? উহাও ত মাঁয়া। 

ংসার কাহার পুঁজ! করিল--কাহা'র গুণ মহিম গাহিল? এমন যাহার 
গতি,,স্থিতি, পরিণাম--ভগবদাজ্ঞায় হরিনামে সংসারের কল্যাণ কর। 
কিন্তু তাহার ছায়। ও বেন হৃদয়ে স্পপিতে না. পায়, একবার সেজন্য 
হরি হরি বল--গাও £- 
"কে জানে তোমারে হে--বংশীধারি, 
তোমার মর্ম তুমি জান আর জানেন মুরারী । 
(রাই কিশোরী ) 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৭০৭ 


অগাস্থুর বকান্ুর আদি--হত হল যত-_ 
তুমি নাথ গুণাতীত, নহত কংসারী।” 
সেই দিন হইতে লোকে এই গ্রামকে নন্দীগ্রাম বলে, নচেৎ নন্দী- ' 
গ্রামের পূর্বনাম-_বিষ্ুগ্রীম। এই জন্তই আমরা এ গ্রামকে, নন্দীগ্রাম 
নামে গ্রথম হইতেই নির্দেশ করিয়াছি । 
সেদিন সেই ভাবেই গেল। দিনের পর কত দিনই গিয়াছে, কিন্ত 
সেদিনে ধাহাধা বর্তমান ছিলেন, তীহাদের মাথার উপর যতদ্দিন গিয়া- 
ছিল, ততদিন-_হ্রস্ন্দর, শিবন্থন্দর, জীবহ্বন্দর, চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়া, 
বিস্ুপ্রিয়া, যোগমায়াকে কেহ ভুলিতে পারেন নাই । শশাঙ্ক,অচ্যুতানন্দ, 
পূর্ণানন্দ, জ্যোতিঃগ্রদাদ, নটনারায়ণ, নরনারায়ণের ত কথাই নাই। 
তাহার! স্বগত চিত্তপটে ভক্তি তুলিতে, তাহাদের মুত্তি আঁকিয়া কৃষ্ণ 
চরণে নিত্য উপহার দিতে ভুলেন নাই। রর 80811 £ 
৮ 
সমুদিত ছায়াপথ গগনে মিশিল। 


: € 
£টউাজাড়ি ২ 
বারেক নকলে তবে হরি, হরি বর্ণু ও (সাধারণপসশ্তভালায় 
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পুস্তক লেখা গ্রস্থকারের উপজিবীকা' নহে। চিকিৎসা--ইহার 
উপজিবীক|। সেজন্য--এ তাবৎকাল তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত 
হ্‌য় নাই। সহৃদয় পাঠকগণ তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন। অধিকস্ত 
পম্তক খানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায়, আমরা পূর্ব-প্রতিশ্রুত আট 
[আনা মূল্যে দিতে অক্ষম হইলাম, কিন্ত স্বাক্ষরিত গ্রাহকগণ, এক টাকা 
. 'মূলোই পাইবেন, পূজার পর ২. ছুই টাকা মূল্যে এই খওড বিক্রয় হইবে। 


নামে ভেদ না থাকার, নবধুগ মন্পাদক--শ্রীধুক্ত পুচন্ত্র গুপ্ত 
মহাশয়ই,__ছাঁয়া, ছায়াপথের প্রণেতা কি-না, অনেকে জিজ্ঞাসা 
করায়, সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, ছায়া, ছায়াপথ প্রণেতা 
যুক্ত পরণচন্্ গুপ্ত মহাশয়, নবদুগ সম্পাদক নহেন, এবং ইহার জন্ম 
স্থানও-_টাকা-_নহে, হুগলির আড়গাঁর হালিপহর বা৷ কুমারহট্। 
ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী--নিরীহ। 


লিকাতা 
এ ] ্ীরাধানাথ মিত্র। 


১০ই ভাদ্র, ১৩০৮। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৭০৭ 


অগাস্থুর বকাস্ুর আদি--হত হল যত-- 
তুমি নাথ গুণাতীত, নহত কংসারী ॥৮ 


সেই দিন হইতে লোকে এই গ্রামকে নন্দীগ্রাম বলে, নচেৎ নন্দী- 
গ্রামের পূর্বনাম-_বিষ্ুগ্রাম। এই জন্তই আমর! এ গ্রামকে, নন্দীগ্রাম 
নামে প্রথম হইতেই নির্দেশ করিয়াছি। 
সেদিন সেই ভাবেই গেল। দিনের পর কত দিনই গিয়া, কিন্ত 
দেদিনে ধাহারা বর্তমান ছিলেন, তাহাদের মাথার উপর যতদিন গিয়া- 
ছিল, ততদিন-_হরন্ুন্দর, শিবন্ন্দর, জীবঙ্থন্দর, চিন্ময়ী, হরিপ্রিয়া, 
বিস্টুপ্রিয়া, বোগমায়াকে কেহ ভুলিতে পারেন নাই । শশাঙ্ক,অঙ্তনন্দ, 
পূর্ণানন্দ, জ্যোতিঃপ্রসাদ, নটনারায়ণ, নরনারার়ণের ত কথাই নাই। 
তাহার! স্বগত চিন্তপটে ভক্তি তুলিতে, তাহাদের মৃত্তি অয় “কফ 
চরণে নিত্য উপহার দিতে ভূলেন নাই। | 
সমুদিত ছায়াপথ গগনে মিশিল। 
বারেক সকলে তবে হরি, হরি বল॥ 


চা 


সমাপ্ত । 


তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের 
প্রকাশকের-নিবেদন। 


পুস্তক লেখ! গ্রস্থকারের উপজিবীকা নহে। চিকিংসা--ইহার 
উপজিবীক!। দেজন্ত--এ তাঁবৎকাঁল তৃতীয়, চতুর্থ খ্ড প্রকাশিত 
হয়'নই। হৃদয় পাঠকগণ তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন। অধিকস্ত 
পুস্তক খানি অপেক্ষারুত বৃহৎ হওয়ায়, আমর! পূর্ধ-প্রতিশ্রুত আট 
আনা,মূলো দিতে অক্ষম হইলাম, কিন্ত স্বাক্ষরিত গ্রাহকগণ, এক টাক। 
মূল্যেই পাইবেন, পুজার পর ২২ ছুই টাকা মূল্যে এই খণ্ড বিক্রয় হইকে। ' 


নামে ভেদ না থাকার, নবধুগ সম্পাদক- শ্রীযুক্ত পুচন্ত্র পু 
মহাঁশয়ই,__ছাঁয়া, ছায়াপথের প্রণেতা কি-না, অনেকে জিজ্ঞাসা 
করায়, সাধারণকে জাত করা হইতেছে যে, ছায়া, ছায়াপথ প্রণেতা 
শ্রীযুক্ত পুর্ন গুপ্ত মহাশয়, নবধুগ সম্পাদক নহেন, এবং ইহার জন্ম 
স্থামও_-ঢাকা-নহে, হুগলির আড়পার হাঁলিদহর বা কুমারহউ্। 
ইনি চিকিৎস। ব্যবমায়ী--নিরীহ। 


কলিকাতা। ] 


শ্রীরাধানাথ মিত্র। 
১০ই ভাদ্র, ১৩০৮। ৃ 


